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“প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ প্রবন্ধের ভ্রম ংশোধন । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার গত সংখ্যায় মুদ্রিত প্প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ 
€(গোবিন্দদাস কবিরাজ )” শীর্ষক প্রবন্ধে নি্নলিখিত ছাপার ভুলগুলি রহিয়াছে বথ1,_- 


পত্রসংখা। 
৬৯ 
৭০ 
ঞ 
৭৩ 
৭৪ 


পংক্তি অগুদ্ধ শুদ্ধ 
২২ সহিত হাতে 
১১ বরিখান বরিখনে 
১৫ বহুল রহল 
১৩১৯।২১।২৭ তস্তাৰ তগ্ভৰ 
৫ জাবল জারল 
৬ দেখবি দেখ রি 
৩০ মক্রন্দ মরন্ন 
ণ কাণ্ড কান্ত 
১১ কুষ্ুমাঞ্চিত কুষ্কুম-অর্চিত 
১২ কুগুল বণ কুস্তলবস্ত 
১৫. কুলে ফুলে 
৩২ - নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট 
১ পসার পয়ার 
১০ ভাবম্‌ ভারম্‌ 
৯২ কবিত৷ রচগ্দিতা 
১৮ অন্গরের ষোল অক্ষরের 
১০ করাইতে করইতে 
্ বামী বাণী 
১৩ রণ ঠাট রস ঠাট 
১ কালে ফলে 
১০ বাবু আই-ল৷ বন্ধু আইলা 
৪ সাধাৰি সাধৰি 
৫ দিশহি দিনহি 
২৪ বিষয় বিধায় 
৫ কাটে বাটে 
রি চম্িয়ে চুম্য়ে 


১৬ পংক্তির পর “ন্থন্দর পড়িল প্রেমতরক্গে ॥ বিগ্াসুন্দর ।” 
পংক্তিটির পূর্বে "মাতিল বিছ্বা বিপরীত রঙ্গে ।* অতিরিক্ত 
পংক্কিটি হইবে। 


৯ কানড়া কানড় 
১৯ কারণ কারক 
১০ হিন্দী, মৈথিল হিন্দী মৈথিল 
২৪ উচ্চ উঠত 

রঃ ভ্রমর ভ্রষরী 


২ . আলতা অলতা 


পত্রসংখ্যা পংজ্তি অগ্দ্ধ শুদ্ধ 
৮৫ "৮ পছ পু 
র্‌ ১৫ বিরিদা-বন বিরি'দাবন 
রঃ ৩১ লবঙ্গ - লবঙ্গল 
৮৬ ১ লতা! তা 
৮৭ ১৪ নিয়মে নিয়ম, 
ঞ ২৯ পয়ারে  পয়ারের 
শর ২৩ আকারের আকরের 
ঞ ২৪ মাত্রা-ছন্দ এবং মান্জা"ছন্দ 
৮৮ ২২ ছন্দ ছন্দের. 
৮৯ ৬ বরিখপ্ডিয় বরিথস্তিয়া 
্ ৮ হিয়া হস্তিয়া 
্ ১৪ অং - অংশে 
ঞ ১৯ পারকে পাবকে 
৯০ ৯ একটি ক্রট 
৯২ ১ দাসী দানী 
৯৩ ৪ "লিন; চিত্ব-বৃত্তি মলিন চিত্তবৃত্তি 
রর ৫ নছে। নহে-- 
৯৪ [২৮ দোহা দেখুন - 
৯৫. রী অধিকার অধিকাংশ 
৯৬ রবীন্দ্রনাথ সেই রবীজ্মনাথ 
২২. রি “প্রসঙ্গেই” শবটির পরে “তাহার অনঞানপটুতার 
অংশটি ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
নদ. ২১ কাণ কান : 
৯৯ 7১১ ভরহি ভর-কাতর ডরছি ডর-কাতর 
৪ ১৬ ভারসি ভারসি 
নি ২২ কিরত ফিরত 
১১৩৪ ১৯ , অভয়ে *অতগ়্ে . 
তি. ,২৫.. (তোমারও আমার (তোমার ও আমাক). 
্ ২৭ . পদটিকে প্রটিতে 
১০১ ১৭ প্রভেদ : অভেদ 
শী ১৮ এক ক্ষান্ত 
লিন কল “মনে বিরহ মান, বিরহ 
. ১০৫ ৩ শীত-ভার. শীতভাষ - 
১০৩ ২ কঙ্দন্‌ : . কনদ্দল্‌' রঃ 
শত. ২. ৬গোবিদদার়ের . গোবিলাদাসের 
প্লাবন লেখক । 


সভাপতির অভিভীষণ 


আর এক বংসর চলিয়! গেল। আমার মনে হয় না যে, এবৎসরে সাহিত্যসোপানে আমরা 
অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, অথচ প্রকাশিত পুস্তকের তালিক! নিতাস্ত কম নহে। 
কেবল কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গ ও. আসাম-গেজেটের পুস্তকতালিকায় প্রকাশিত পুস্তকের 
নামাবলী গণন! করিলে, মুদ্রাযস্ত্রে বেশ কাজ হইয়াছে বলিতে হইবে ; কিন্তু শিশুপাঠ্য পুস্তকের 
প্রথম, দ্বিতীয়; তৃতীয় ও চতুর্থ মানের পুন্তকগুলি ও ব্যাকরণের সংখ্যা দেখিয়া এবং শিক্ষা- 
বিভাগের নূতন নিয়মাবলববী গ্রন্থের প্রাচুর্য দেখিয়া! সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে বল! যায় ন। 
শিক্ষাবিভাগের গ্রন্থ-নির্ধবাচন-সমিতির আমার মত হুূর্ভাগ্য সভ্যগণের কার্ধ্যভারের পরিমাণ 
বৃদ্ধিই সাহিত্যের উন্নতির নিদর্শন হইতে পারে না। শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনাতেও গ্রস্থকারগণের 
স্বাধীনতা নাই। শিক্ষাবিভাগের নির্দেশমত কয়েক পৃষ্ঠা পদ্ভসংগ্রহ, কয়েকপৃষ্ঠ। ব্যাকরণের 
স্থলস্থল নিয়মসংগ্রহ, কয়েক পৃষ্ঠা স্বস্থ্যরক্ষার কথা, কয়েক পৃষ্ঠা সামান্য কৃষির ছুই চারিটি 
তথ্য, ছুই চারিটি হিন্দুমুসলমান ও খুষ্টানের জীবন-কথা, ছুই চারিটি নীতিমূলক গল্প ভিন্ন আর 
কিছু লিখিবার উপায় নাই সুতরাং সকল পুস্তকেই সেই একই কথ! ; সেই “থোড়-বড়ি-খাড়, 
খাড়া-বড়ি-ধোড়*__নূতন জিনিষ কিছু থাকিতে পায় না। প্রকৃত কাব্য, ইতিহাস বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ অতি অন্পই প্রকাশিত হইয়াছে। 

শিক্ষার বিস্তার হইতেছে,_লিখিতে পড়িতে পারে এরূপ লোকের সংখ্য৷ দিন দিন 
বাড়িতেছে। এই শিক্ষাবিস্তারের ফলেই আমাদের মুসলমান ভ্রাতারাও বাঙ্গালা লিখিতে 
পড়িতে শিথিতেছেন; তীহাদের অনেকেই পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় উৎকষ্টপুস্তকাদি লিখিতেছেন। 


বাঙ্গালায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পরিচালনেও তাহাদের মধ্যে বু উপযুক্ত লোক দেখা 


দ্িয়াছেন। বিশুদ্ধ ও ওজন্বী ভাষায় বন্তৃত! করিয়া শ্রোতৃবর্গকে তৃপ্ত ও মোহিত করিতে 
পারেন, এরঠা অনেকগুলি মুসলমান বক্তাকেও আমি জানি। কিছুদিন পূর্ব্ব এমনটা ছিল 
না। তখন তাঁহারা উর্দু, পারসী, আরবী ভাষাকেই মুসলমানের শিক্ষণীয়,ভায়া, বলিয়৷ জানি- 
তেন) কিন্তু এখন তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন; এখন তাহারা মাতৃভাষা! বাঙ্গালা 
ভাষাকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্গভীষ! এখন তীহাদের মধ্যে আর একদল 
ভক্তিনিষ্ঠ, শক্তিশালী স্থলেখক পাইয়াছেন। হিজ হাইনেস্‌ আগাখানপ্রমুখ মুসলমান নেতৃগণ 
আজকাল নবোগ্থমে ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে আবার উর্দু, পারমী ও আরবী ভাষায় শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য সবিশেষ যদ্ব করিতেছেন। তাহারা হিন্দুব্যবত হিন্দী, বাঙ্গাল! প্রভৃতি ভাষার 
বিরোধী ) কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এ অঞ্চলে. সে ভাব নাই। এখানকার সুসলমান 
'ও্সমাজ দেশীয় মাতৃভাষা শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া, আপনাদের সমাজের সকব শ্যরেইাতৃ- 


'কডাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বাঙ্গাব! সাহিত্যের উদ্নতিকয্লে আমাদের সহিত যোগ- 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 


দিয়াছেন। পূর্বকালেও আমাদের এঅঞ্চলে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা-বিদ্বেষ ছিল ন! 
যখন এদেশে মুসলমান শাসনবর্তীর! দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়৷ দেশশাদন করিতেছিলেন, সেই 
মুসলমান-অভ্যুদয়ের সময়েই মুসলমান কবিরা বাঙ্গাল! ভাষায় রাধারুঞ্চলীলা-বিষয়ক পদাবলী 
রচন! করিয়। গিয়াছেন। মুসলমান কবি-রচিত বহু বাঙ্গাল! সংকাব্য আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজশাহীর শ্রীযুক্ত ব্রজন্ুন্দর সান্যাল মহাশয় বছ মুসলমান- 
কবির বৈষ্ণবপদাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়৷ আমাদের ধন্ঠাৰাদার্ হইয়াছেন। আমার 
বাল্যকালে, “বকো” মুসলমানের যাত্রা বিলক্ষণ সম্মানিত ছিল। তাহার গান ভাব ও লয়ে 
হিন্দু কবিদিগের সমতুল্য ছিল। মুসলমান ভ্রাতাদিগের মাতৃভাষার প্রতি এই নবোম্মেষিত 
অনুরাগ দর্শনে আমাদের আশা হয় যে, কালে তীহাদিগের সাহায্যে আমাদের জাতীয় 
.সাহিত্যভাগারে পারসী ও আরবী ভাষা! হইতে মুসলমানলিখিত বহুদেশের তওয়ারিখ 
বা ইতিহাস গ্রন্থ, তাজিক ব! জ্যোতিষিক গ্রন্থ, হাকিমী বা চিকিৎসাগ্রন্থ এবং হদিস্‌ বা ধর্থা- 
শাস্ীয় গ্রন্থ প্রভৃতির অন্থবাদ বা ব্যাখ্যা সঞ্চিত হইতে দেখিতে পাইব ; আর তাহা হইলে, হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে মতভেদজনিত ক্ষুদ্র কুদ্র অনেক বিথেষের সামগ্রস্ত হইয়া! সৌহার্দ্য বাধিত 
হইবে। যে সকল মুসলমানছাত্র আজকাল উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সক্কীর্ণত৷ পরিত্যাগ 
করিতে শিখিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতিই এই সকল কার্ধ্যসম্পাদনের ভার পরোক্ষে সংতস্ত 
রহিয়াছে বলিতে হইবে । 

১৩১৭ সালে সাহিত্যিক-বিয়োগের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্থ্‌, কালীপ্রসন্ন ' 
ঘোষ বিস্তাসাগর, রঞ্জনীকাস্ত সেন, শিশিরকুমার ঘোষ, ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
সাহিত্যরথিগণ বঙ্গভাষ! ও বঙ্গদেশকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। 
এই মহাত্মগণের সহিত আমার বিশেষ বন্ধত্ব ছিল। তাহাদের দেহত্যাগ আমার পক্ষে বিশেষ 
শোচনীয়। তাহাদের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের স্থৃতিরক্ষার্থ 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আয়োজন হইতেছে ; কিন্তু বশত্বী, স্থলেখকগণের স্ৃতিরক্ষার জন্য, 
আমাদের চেষ্টার তেমন আবশ্তকত! নাই ) তাহাদের স্থৃতিরক্ষার উপায় তাহার! নিজেই করিয়া 
গিয়াছেন। স্বতিরক্ষার নিমিত্ত বদ্ধ করিয়া আমর! আমাদের নিজকর্তব্য পালন করিতেছি মাত্র। 

“যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না*-_ইহা চলিত কথা ? কিন্তু একথ সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
নিরবধি কালে অনেক স্ুকবি কাব্যরসে মানবন্ৃদয় উৎফুল্ল করিয়া! স্বর্গগত হইয়াছেন, কিন্ত 
তাহাদের পথ অস্থসরণ করিয়! তাহাদের পরবর্তিগণও বশোমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন ; 
মহারুবি কালিদাসও বলিয়াছেন”. . | 

“মনঃ কবিষশঃগ্রার্থী গমিষ্যাম্মুপহান্ততাম্‌। 
রর প্রাংগুলভ্যে ফলে লোভাহ্দ্বাহুরিব বামনঃ ॥ 

কবিগুরু বানমীকির পদাধুজে প্রণাম করিয়া অনেক কবিকেই কাব্যরচনা করিতে হইয়াছে, 
কিন্তু তীহারাও নি নিজ কার্যসৌরত বিস্তার করিয়৷ দশদিক: আমোদিত করিয়া গিয়াছেখ 


সন ৯৩১৮] সভাপতির অভিভাষণ ৃ ঙ 


এবং পরবর্তিগণের প্রণম্য হইয়াছেন। আমাদের দেশেও যে সকল স্থুকবি ইহলোকে কাব্যকীর্থি 
স্থাপন করিয়! ভাগ্যদেবতার বশোমনিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই সকল গতান্ু কবির 
স্থানও আমাদের সাহিত্যসংসারে কালে অনধিরুত থাকিবে না। কোন স্প্রসিদ্ধ লেখক 
বলিয়াছেন যে, দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের হাস হয় এবং বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি 
পায়। আমি এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ নছি। সভ্য জগতের সাহিত্যের ইতিহাসপাঠে 
অবগত হওয়া! যায় যে, অনেক সময়েই এক একটি বিপ্লবের-যুদ্ধ বিগ্রহের পর দেশ শীস্তিময় 
হইলে, এক একশ্রেণী কবিকুলের আবির্ভাব হয়। আমাদের বর্তমান ছুপ্দিনের অবসানেও 
স্থদিন আস! সম্ভব। আমাদেরও স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীনভাবে মনের উচ্ছাস প্রকাগের দিন 
_ আসিবে। তখন আমাদের সাহিত্য-কুঞ্জ আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। 
ছু:খের বিষয় যে,.আমর!1 এখনও স্বার্ধীন ভাবে সাহিত্যের দৌষগুণ বিচার করিতে প্রস্তুত 
হইতে পারি নাই। পরিষৎও তৎসন্বন্ধে নিজের কর্তব্পালনে এখনও অনমর্থ। বাঙ্গালা 
ভাষায় তাল সমালোচনাগ্রস্থের একান্ত 'অতাব। প্রতিভাশীলী গ্রন্থলেখকদিগের রচনার ভাব 
ও রসমাধুধ্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা, তাহাদের প্রতি ষমুচিত আদর প্রদর্শন করা 
এবং যাহাদের প্রতিভা নাই, অথচ ধাহার! অকিঞ্চিংকর গ্রস্থসকল রচনা! করিয়া সাহিত্যকে 
অযথা ভারাক্রান্ত ও আবর্জনাময় করিতেছেন, তাহাদের রচনার দোষ প্রদর্শন করা, সাহিত্যকে 
পরিমার্জিত করিবার চেষ্টা করা, সাহিত্যহিতৈধী ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত। প্রক্কত সমালোচককে 
সবাসাটী অর্জুনের মত একহাতে সংসাহিত্যের গঠনে সাহায্য ও অন্তহাতে সাহিত্যশক্র নিবারণ 
করিতে হইবে ; কিন্তু নানাকারণে প্রক্কৃত সমালোচকের একান্ত অভাব হইয়া রহিয়াছে। 
সাহিত্যের সকল বিভাগেই আল্রকাল নবীন লেখক ও নবীন গ্রন্থকার আবিভূ্ত হইতেছেন। 
ইহাদের রচনার গুণদৌষের সমালোচনা করিয়া ইহাদিগকেও প্রশংসা ও সংস্কৃত কর! একাত্ত 
কর্তব্য। প্রবীণ সুলেখকগণের সঙ্গে সঙ্গে নবীন সুলেখকগণকে সম্বর্ধনা! করিলে তাহাদের 
উৎসাহ বর্ধিত হইবে, শক্তির বিকাশ হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্যের তাগডারে নব নব 
গ্রন্থের সঞ্চর হইতে থাকিবে। নবীন কবিকুলের মধ্যে সত্যেন্্রনাথ, যতীজ্মোহন, করুণা- 
নিধান প্রভৃতি, গল্পলেখকগণের মধ্যে সরোজনাথ, ঘোগেন্্নাথ, চার্জ, ফকীরচন্তর, ইনদুপ্রকাশ 
প্রভৃতি, ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন, নিখিলনাথ, সত্যচরণ, যোগেন্জ্রনাথ প্রভৃতি, 
প্রত্বতাত্বিকগণের মধ্যে, বিনোদবিহারী, রাখালদাস, হরিদাস প্রভৃতি, প্রবন্ধকারগণের মধো. 
রাধাকুমুদ, বিনয়কুমার প্রভৃতি, বিজ্ঞানালোচনায় পঞ্চানন, নিবারণচন্র, ব্িমচন্জ, মণীন্মনাথ 
গ্রভৃতি নবীন স্থলেখকগণের যখোচিত সমাদর আবশ্তক। সমালোচকগণের এই সকল ন্মরণ 
রাখা কর্তব্য। আমাদের দেশে আজকাল* অনেকগুলি সামরিক পত্র বাহির হয়্। নবীন 
সাহিত্যের সমুচিত সমালোচনা সেই সকল পত্রে বিস্তৃত ও স্থসঙ্গত ভাবে হওয়াই শোভনীর, 
কিস্ততাহা! কোথাও দেখিতে পাই না। কবি ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ "011৩ 1999 ০ 8:186০9৩* 
"প্রকাশ করিলেন, অমনি 8:0109৪ চ১9৮)৩ঘা এ 60168 বলিয়া উঠিলেন এ] জা], 
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2০: ৫০.-_-আমরা স্বাভাবিক ছূর্বল্তাঁবশতঃ প্রয়োজনীয় স্থলেও এমন করিয়! বথোচিত নিন্দা 
করিতে কুষ্টিত এবং উপযুক্ত স্থলে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতেও পরাম্মুখ হই ইহা স্বীকার 
না করিলে, বলিতে হয়, ভালমন্দ বিবেচনা ও বিচার করিতে আমরা! অক্ষম | সাহিত্য-পরিষদের 
এখনও সেরূপ শক্তি সঞ্চিত হয় নাই; জানিয়া শুনিয়া! কর্তব্য কর্মে, অনেক সময়ে, এখনও 
আমার্দিগকে ইতন্ততঃ করিতে হয় এবং অবস্থান্ুসারে ছুই একটা অবান্তর নিয়ম রচনা করিতে 
ও তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতে হয়। 

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্তায় মহারথ সাহিত্যিককে সমুচিত সমাদর দেখাইয়! তাহার এক- 
'পঞ্চাশত্বম জন্মতিথি উপলক্ষে তাহাকে অভিনন্দন করিবার স্ুপ্রস্তাব হইয়াছে। কাহারও কাহারও 
তাহা অনভিমত ; যথার্থ কর্মী পুরুষকে, ষথার্থ গুণশাঁলী পুরুষকে, তাহার জীবদ্দশায় যদি 
আমরা! শ্রদ্ধা করিতে, সমাদর . করিতে সাহমী না হই, অগ্রসর ন! হই, সমস্তই তাহার মৃত্যুর 
পরে তীহার শোকসভায় নিবেদন করিবার জন্য রাখিয়া দিই, তাহ! হইলে, আমাদের অকুতজ্ঞতা 
ও কাপুরুষতা বাড়িয়া যাইবে, গুণগ্রাহিতা শক্তির হ্বাস হইবে এবং উন্নতির পথেও প্রতিকূলতা 
করা হইবে। 

এই সকল বিবেচনা করিয়া এখন আমাদিগকে দিন দিন অনেক নূতন কর্তব্যে হস্তক্ষেপ 
করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট ও সাহসী হইতে হইবে। 

১৩১৭ সালের বাঙ্গলাসাহিত্যের সবিস্তার বিবরণ শ্রীমান্‌ অমূল্যচরণ এখনই আমাদিগকে 
শুনাইবেন। তিনি যতই কেন আমাদিগকে আশার আশ্বাসে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করুন না, 
আমর! দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস প্রণয়নকা্য আরস্ত হইলেও, তাহা আর 
বড় অধিক অগ্রসর হইতেছে না। দেশের ইতিহাস বলিতে কয়েকথানি স্কুলপাঠা গ্রন্থ 
ব্যতীত আর বেশী কিছু পাওয়া যাইতেছে না। নাটক প্রহসন নাম লইয়া অনেক গ্রন্থ 
: বাহির হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের কঠোর জীবন বহন করিয়া বাচিয়া থাকিবে করখানা, তাহা 
বলিতে পারি না। বিজ্ঞান-রচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । বৈজ্ঞানিক পরিতাষার 
অভাবই সন্ভবতঃ তাহার গুরুতর অন্তরায়। শ্রদ্ধাম্পদ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র, ভাক্তার প্রসুল্প- 
চক্র, যোগেশবাবু, রামেন্্র বাবু প্রভৃতি মহারথগণই এ তত্ব-মীমাংসার প্রধান ভরসা । বঙ্গ- 
ভাষায় বিজ্ঞানের আবশ্তকত! বিষয়ে অবহিত হইয়া তাঁহারাই এ বাধা অতিক্রমের উপায় 
নির্ধারণ করিয়৷ দিবেন। আমার নিজের মত আমি পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল 
বৈজ্ঞানিক শব্ধ প্রচলিত আছে এবং যাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অসীম ভাগারে পাওয়া! যায় 
তাহার সম্বলন আবশ্তক। অপর শব সকল সমস্ত সভ্য জগতে একই হওয়ায় ক্ষতি নাই। 

সম্পূর্ণ শক্তি সমহ্ধিত না হইলেও সাহিতা-পরিষৎ দেশের এক প্রকাণ্ড ব্যাপার । শিক্ষিত 
সমাজ অনেক আশা, অনেক তরসা লইয়া পরিষদের প্রতি চাহিয়া! রহিয়াছে । দেশের ভবিষ্যৎ 
অনেক পরিমাণে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে; স্বতরাং অধিকতর উদ্োগের সহিত ইহার 
উন্নতিবিধানপথে আমাদিগকে অগ্রসর. হইতে হইবে। আজ বাধিক অধিবেশনের শুত-. 


ঈন ১৩১৮] সভাপতির অভিভাষণ ৫ 


অবসরে সভাপতিরূপে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি আমার এই অভিভাষণ সমাপ্ত 
করিব। 

পরিষৎ যে সঙ্কল্ন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং আজ সপ্তদশবর্ষকাল চেষ্টা করিয়! ধীরে 
ধীরে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আমাদের ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই ? বরং 
আশীরই অনেক আছে। যে সুযোগ্য সম্পাদক কর্ণধার হইয়! ইহার গতি পরিচালন করিতেছেন, 
তাহার প্রদত্ত বার্ষিক কাধ্য-বিবরণ হইতে আমরা এখনই জানিতে পারিব যে, গতবর্ষে পরিষৎ 
সকল দিকেই উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে । সাস্তসং্যা বর্ধিত হইয়াছে, পুস্তকালয়ে পুথি 
ও পুস্তক অনেক সংগৃহীত হইন্াছে, চিত্রশীলায় প্রাচীন দূর্লভ মুদ্রা ও এঁতিহাসিক তথাপূর্ণ 
বহুদ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়৷ গিয়াছে। সে সকল বন্তর মধ্যে এমন কতকগুলি বস্ত সংগৃহীত 
হইয়াছে যে, তদর্শনে কতিপয় দেশীয় এবং বিদ্েশীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি চমৎকৃত হইয়! গিয়াছেন। 
এতত্িন্ন ইহার গ্রন্থ প্রকাশে, বিজ্ঞানের আলোচনায়, ইতিহাসের আলোচনায়, ভাষাতত্বের 
আলোচনায়, অভিধানসঙ্কলনে অনেক উন্নতি হইয়্াছে। তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিবরণ 
সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে এখনই শুনাইবেন। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পরিষদের 
গতি আশানুরূপ দ্রুত না হইলেও, একান্ত মন্থর নহে। পরিষদের বাহিরেও অনেকে 
পরিষদের নির্দেশিত গ্রস্থাদি প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া পরোক্ষে ইহারই সন্কল্পকে হুসিদ্ধ করিয়া 
তুলিতেছেন। ইহাঁতেও পরিষদের উৎসাহ ও গৌরব উভয়ই বদ্ধিত হইতেছে। পরিষদের 
গ্রন্থাগারে এবং পরিষদের পরমহিতৈষী সুযোগ্য পত্রিকাসম্পাদকের গৃহে যে হূর্পভ প্রাচীন 
্রস্থরাশি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পরিষদের গৌরব এবং 
কৃতকারিতা লক্ষগুণে বর্ধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। 
কেবল ছাপা খরচের অভাবই যে,ইহার একমাত্র কারণ আমার তাহা মনে হয় না। আমার 
বিশ্বাস পরিষদের নিজের একটি ছাপাখান৷ থাকিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে, অল্প 
পরিশ্রমে এবং অল্প উদ্বেগে প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সুব্যবস্থা করিতে পারা! যায়। পরিষদের 
শৈলৈব হইতেই ইহার প্রথম সভাপতি ৮রমেশচন্্র পর্যন্ত এ বিষয়ে এইরূপ অভাব অন্থতব 
করিয়! গিয়্াছেন। প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্কল্প রুরিয়্াই তিনি সর্ব প্রথমে ইহার নিজের 
একটি ছাপাখান৷ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । তখন পরিষদের নিজের স্থান ছিল না, আয়ও 
অতি সামান্য ছিল; সেই নিমিত্ত তখন সরে প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত কর! হয় নাই। তৎপরে 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিবৎ যখন প্রাচীন গ্রস্থাবলী 
খণ্ডশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তখন ছাপাখানার অস্থবিধাই অধিক পরিমাণে ভোগ“করিতে 
হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন বদান্তবর, পরম- 
হিতৈষী রাজ! যোগেন্্রনারাম্সণের বাঁধিক দানে ছুই একথানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারা 
যাইতেছে । প্রাচীন সাহিত্য-সম্পাদমে পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারেন, এরূপ বনু উপযুক্ত 
বাতি প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ছাপাখানার অভ্যবে পরিধৎ তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে 


৬ সাহিত্য-পরিষণ্‌-পত্রিকা .. [১ম সংখ্যা 


পারিতেছেন না। সভাপতিরপে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে যখনই এই সকল কথার আলোচন! 
আমাকে করিতে হইয়াছে, তখনই আমি বুঝিতে পাপিয়াছি যে, যতদিন না পরিষদের নিজের 
ছাপাখানা হইবে, ততদিন এ সকল গোলমাল মিটিবে না। তৎপরে আমি বহুবার এ বিষয়ে 
উদ্যোগ করিবার অন্ত পরিষৎকে অনুরোধ করিয়াছি । পরিষদের কার্যোপযোগী একটি ছাপা. 
খান! হইলে, লালগোলার রাজা বাহাছুরের প্রদত্ত বার্ষিক দান হইতেই আরও বেশী সংখ্যক 
্স্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার হিতৈষী হন্তান্ত রাজন্যবর্গের নিকটেও 
এক্ন্ত আরও সাহায্য আমরা আশ! করিতে পারি। গ্রস্থপ্রকাশ ব্যতীত অন্তান্ত মুদ্রণ-কার্ষ্যেও 
পরিষদের বার্ষিক 'প্রায় ছুই হাঁজার টাকা ব্যয় হয়। নিজের ছাঁপাখান! হইলে, এই ব্যয়- 
ভারও অনেক হ্রাস হুইতে পারে এবং তাহা হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহাষ্য হইতে পারে । 
আমি আপাততঃ ইহার এই অভাবটি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুভব করিতেছি । আশ! 
করি, পরিষদের প্রিয়চিকীরু” ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষে এ বিষয়ে ইহাকে সাহাদ্য করিতে অগ্রসর 
হইবেন এবং নবীন কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন। 

কেবল প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ নহে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সকল বিভাগেই উন্নতি 
ও পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত এখনও প্রচুর আয়োজন ও বহু গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে । 
এখনও কোনও সামান্য বিষয়ে গবেষণা করিতে হইলে, আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যভাগারে 
প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাবই সর্বপ্রথমে প্রধান অস্তরায়রূপে উপস্থিত হইফ়্া থাকে । এখনও 
প্রতিবিষয়েই, এমন কি, আমাদের মাতৃভূমির ইতিহাস, মাতৃভাষার তত্বালোচন। করিতে হইলেও 
আমাদিগকে বিদেশীয় সাহিত্যের দ্বারে নিত্যভিখারীর ন্যায় ঘুরিতে হয়। আত্মসম্মান ইহাতে যে 
কতটা ক্ষু্ন হয়, তাহা মনে উদ্দিত হইলে, ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে লঙ্জাও অনুভব করিতে হয়। 
ধাহারা পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ট নহেন, অথব! ইহার কার্যের এবং কার্ধ্যপ্রণালীর সম্যক্‌ সংবাদ 
রাখেন না, তাহারা এই ক্ষোভ ও লজ্জার জন্ত পরিষৎকেই অনুযোগ করিয়া থাকেন। আমাদের 
দেশে বিষ্যাবদ্ধিতে ধাহারা বরেণ্য, গ্রস্থরচনায় ধাহীর! বশস্বী এবং ধনসম্পদে ধাহার! সকল 
আশাভরসার অবলম্বন, এরূপ সকল শ্রেণীর অধিকাংশ শক্তিশালী ব্যক্তিই যে পরিষদে সমবেত 
হইয়াছেন, সেই পরিষদের নিকট যদি আশানুরূপ ফল পাইতে আশাতীত বিলম্ব ঘটে, তবে 
সামান্ত দৃষ্টিতে এবংবিধ অনুযোগের নিমিত্ত কাহারও প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত হয় না) 
কিন্তু সেজন্ত সাহিত্য-পরিষদের মনম্তাপের বা লজ্জার কোন কারণ আপাততঃ দেখা যাইডেছে 
না।' এই অভাব-জনিত ক্লেশের অন্থভূতি, এই অভাবজনিত পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিঘটিত 
লজ্জা, পরিষদের চেষ্টাতেই যে দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
এ সকল পীড়াদায়িনী অনুভূতি ঘখন অসহা হইয়৷ উঠিবে, তখন দেশের কর্্মশক্তি জাগরিত হইবে 
এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায় হইবে। 

পরিষদের সন্তসংখ্যা দিন দিন দেশের সর্বন্র এবং শিক্ষিত সমাজের সকল রিভাগ হইতেই 
আহ্বত হুইতেছে এবং আজকাল অনেক গণামান্য ব্যক্তিও আপনা হইতে আগ্রহ প্রকাশ- 
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পূর্বক ইহার সদস্যপদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহাই পরিষদের কৃতিত্বের এবং সমাদরের উজ্দবল- 
তম প্রমাণ। আজ পরিষদের সাস্তসংখ্যা দেশের সকল নভাসমিতির সাদস্তসংখ্য! হইতে 
অধিক হইলেও, ইহার উদ্দেশ্র বিবেচন! করিলে, বলিতে হয়, এখনও ইহার উপযুক্ত বববৃদ্ধি 
হ্গ নাই। দেশের বিদ্বংসমাজের, শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ইহার সাস্ত হইয়াছেন, তথাপি 
বনু প্রাচীন সাহিতা সেবক, বহু খ্যাতিমান্‌ গ্রন্থকার. বহু সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, বু স্থুলেখক 
এখনও ইহার বাহিরে রহিয়াছেন। নবীন সাহিত্যসেবী এবং প্রতিষ্ঠাবান্‌ লেখকগণেরও 
অনেকে ইহার অন্তভূকস্ত নহেন। ইহা পরিষদের পক্ষে ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা- 
সাহিত্যের সামান্য সম্পর্কেও ধাহারা আসিফ্বাছেন, বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের সন্তশ্রেণীতে 
তাহাদের প্রত্যেককেই যাহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায়, তত্প্রতি পরিষদের হিতকাম 
বাক্তিবর্গের এবং পরিচীলকবর্গের লক্ষ্য থাকা প্রার্থনীয়। পরিষদের উদ্দেশ্ত এবং সন্কল্প সম্বন্ধে 
কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্ত পরিচালকবর্গের সহিত মতভেদের হেতুতে ধাহার! 
সম্মিলিত হইতে ইতস্ততঃ করেন, তীহাদিগের প্রতি আমার নিবেদন,-_দূরে থাকাতেই মতভেদ 
বজায় 'রহিয়! যাইতেছে ; একত্র হউন, সম্মিলিত হউন, দেখিবেন মতভেদ হাঁস হইবে, উহার 
তীব্রতা কমিয়! গিয়া! উভয় পক্ষের সামগ্রন্ত সাধিত হইবে । আঁজ বার্ধিক অধিবেশনের এই 
শুভাবসরে পরিষদ্দের সভাপতিরূপে আমি দেশের সকল সাহিত্যিককে ইহার সদস্তপদ গ্রহণ 
করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি । আন্ন, সকলে একক্রিয় হইয়! সাহিত্য-বজ্ঞে ব্রতী 
হই। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মাতৃভাষান্ুরাগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পরিষদে মুসলমান 
সদন্তের অভাব নাই ; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ধাহার! গ্রন্থকার, ধাহার! স্বলেখক, তাহাদেরও 
অনেকে এখনও পরিষদের বাহিরে রহিয়াছেন। আজ আমি তীহাদিগকেও ইহাতে সন্মিলিত 
হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আনুন আজ হিন্দুমুসলমান সকলে একত্র হুইয়া 
মাতৃভাষার চরণে ভক্তি-উগহার উৎসর্গ করি। 

অতঃপর পরিষদের কার্য্য কেন ভ্রুতগতিতে আশাহ্্রূপ সম্পন্ন হইতেছে না, তৎসন্বন্ধে 
কুয়েকটি কথ" নিবেদন করিয়া আমি উপসংহার করিব। আমর! প্রতিবৎংসর একত্র হইয়া 
পরিষদের বার্ষিক কা্ধ্যফল আলোচনা করি) কিন্তু ইহার অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত 
হইয়াও তাহার প্রতিকারে অবহিত হই না। প্রকৃত কর্মী পুরুষের, উৎসাহী পুরুষের, সাহায্যের 
অভাবেই পরিষদের সঙ্কর নুসিদ্ধ হইতে অযথ! বিবম্ব হইতেছে। অর্থের স্বচ্ছলতা অনেক 
কার্ধ্যকে সহজ ও সুশৃঙ্খল করে। প্ররুত কম্ী পুরুষের দর্শন পাইলে অর্থের অভাব থাকে ন!। 
যে সকল দেশ উন্নত হইয়াছে, উন্নতির পূর্বে তাহাদেরও দরিদ্রত৷ ছিল; কিন্তু কর্থী 
পুরুষের আবির্ভাবে সে দরিদ্রতা বাধা জন্দীইতে পারে নাই। অর্থসাপেক্ষ কার্যগুলি 
রাখিয়! দিয়া, কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপর যে সকল কার্ধ্য নির্ভর করে, আমরা সে 
সকল কার্য করিয়াও পরিষৎকে সাহায্য করি না; সুতরাং পরিষদের কার্ধ্য সপ্তদশ বৎসরের 
স্তানাতেও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমরা কেবল আমাদের বাসগ্রামখানিতে বসিয়াই, 


৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 


পরিষদের অভিধান-দ্কলনে সাহাধ্য করিবার নিমিত্ত গ্রাম্য ভাষ হইতে প্রাদেশিক শব সংগ্রহ, 
কৃষি ও শ্রমজীবীদিগের নিকট কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়বাণিজ্যসন্বন্বীয় পারিভাষিক শব্ধ সংগ্রহ 
করিয়! দিতে পারি, জাতীয়-ভাগারে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যসঞ্চয়ের জন্য গ্রাম হইতে পুথি" 
সংগ্রহ করিয়! দিতে পারি, গ্রাম্য ইতিহাস সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য দেবালয়ের মেলা-মহোঁৎসবের 
বিবরণ এবং গ্রামের জমীদার ও পণ্ডিতবংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয় দিতে পারি, গ্রাম্য বৃক্ষলতা, 
জীবজস্ত, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি নান! বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি এবং তণ্িন্ন 
কেবল গৃহমধ্যে বসিয়াই আমাদের মহিলাগণের আচরিত বারব্রতের বিবরণ, আমাদের ন্বজাতীয় 
বর্ণগত আচার-ব্যবহার ও দশকর্ম্ের বিবরণ, গ্রাম্য ছড়া, গান, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
দিয়৷ লৌকিক সাহিত্য-রচনায় পরিষদ্‌কে সাহাধ্য করিতে পারি, কিন্ত কয়জনে আমর! সে সকল 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হই? ছাত্র-সভ্যগণের পরিদর্শক এই সভায় যে বাধিক বিবরণ উপস্থাপিত করিবেন, 
তাহ৷ হইতে আপনার! জানিতে পারিবেন যে, ছাত্র-সভ্যগণ এদিকে মনোনিবেশ করিয়া ইতি- 
মধ্যেই কত কাজ করিয়াছেন। আমি আশ! করি, পরিষদের এই অনুরাগী ছাত্র-সভ্যগণ 
সাহিত্য ও দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়। পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু এখনও 
এদিকে অনেক কাজ পড়িয়৷ রহিয়াছে। এখনও অনেক তথ্য জন্কলিত হইতে বাকী 'মাছে। 
আমাদের নিজেদের অবহেলায়, অলসতায় ও কর্মে অনভ্যাসপ্রযুক্ত পরিষৎ উন্নত হইতে 
পারিতেছে না, আরব্ধ কার্য সমাপ্ত ও সঙ্কর্পিত কাধ্য অগ্রসর করিয়া! দিতে পারিতেছে 
না। এই সকল বিবেচনা করিয়৷ পরিষদের উদ্দেশ্তসাধনে ও বলবর্ধনে আমাদিগকে 
আলন্ত ত্যাগ করিয় হাতে কলমে কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইচ্ছা! থাকিলে, কার্য্য কতটা 
সহজসাধ্য হয়, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। এবংসর পরিহদে আমাদের ১৫৪২ জন 
সদন্ত মাছেন। ইহারা প্রত্যেকে স্বীয় আত্মীয়, স্বজন, বন্ধবান্ধবের নিকট হইতে যদি একটি মাত্র 
সদন্ত সংগ্রহ করিয়! দেন, তাহা হইলে, একদিনে পরিষদের সদস্য সংখ্যা! দ্বিগুণিত হইয়া যায় 
এবং একবারে বার্ষিক আয় কেবল টাদায় নয় হাজার টাক! ও প্রবেশিকায় দেড় হাজার টাকা 
বাড়িয় যায়। একটি সদন্ত সংগ্রহ কর! কাহারও পক্ষে কঠিন বা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নহে। 
পরিষদের স্নন্তগণ এই সামান্য কাধ্যদ্বারা পরিষদের উপকার সাধন করিতে, আশ! করি, 
কেহই পরবন্ধুখ হইবেন না। ইহাতে কাহাকেও কোনরপ ব্যয় বহন করিতে হইবে না, অথচ 
কেবল মাত্র মৌখিক চেষ্টায় পরিষদের বিপুল সাহাষ্য সম্পাদিত হইবে।--ইহাই আমার 
শেষ নিবেদন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। ভরসা করি, এই প্রার্থনাটিতে সকলেই কর্ণপাত 
করিবেন এবং আগামী বার্ধিক অধিবেখনে আমরা ইহার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া আনন্দ 
প্রকীশ করিতে পারিব। 

্রীসারদাচরণ মিত্র ' 


ব্যাকরণের সন্ধি 


একজন লোক নিজের রচনায়, কেমন করিয়া শবগুলিকে সন্ধির বন্ধনে বীধিয়া লইবে, 
ইহার শিক্ষার জন্ত ব্যাকরণ নয়। যে সকল রচনায় সন্ধি-বন্ধন আছে, সেখানে কি উপায়ে 
পদবিচ্ছেদ করিয়! মূল শবাগুঝিকে চিনিয়া লইয়া! অর্থ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষার জন্তই 
ব্যাকরণের ুত্র। ব্যাকরণ শবের অর্থ হইতেই তাহা স্ুচিত হয়। ব্যাকরণে ব্াুৎপত্তির 
জ্ঞান হয়, বিশ্লেষণ প্রণালীর শিক্ষণ হয়। পদে পদে সন্ধি যোগ না করিয়া বদি কেহ সংস্কৃত 
গস্ত রচনা! করেন, তবে তাহার রচনাকে. কেহ দোষযুক্জ বলিতে পারেন ন|। ব্যাকরণ 
এমন হুত্র নাই যে, সন্ধিযোগ ন! রাখিলে রচন] অশুদ্ধ হইবে। শব্ের রূপ-বা ধাতুর রূপ, 
স্বতন্ত্রকথ|। যেরূপ ধারণ করিলে শব্ের যে অর্থ হয়, কিনব ক্রিয়াপদে যে কাল বুঝায়, 
তাহ! হইল ভাষার মূল কথা তাহা না মানিলে কোন পদের বা কোন শবের অর্থ ই হয় না। 
সন্ধি যোগ করা বা না করা, লেখকের সুবিধার কথা । যেখানে সন্ধি যোগ হয়, সেখানে যে 
তাহা করিতেই হইবে, এটা হইল অর্ধাচীন যুগের সংস্কৃত রচনার একট! অস্বাভাবিক পদ্ধতি । 
মানুষের প্রতিদিনের কথ৷ কহিবার ভাষায় সন্ধিবন্ধনের কড়া নিয়ম থাকিতে পারে না ; 
স্বাভাবিক, উচ্চারণের সুবিধায় যতটুকু সন্ধির বাধন পড়িয়া! যায়, ততটুকুই থাকে । বাঙ্গালায় 
আমরা “ফলাফল” “হিতাহিত” প্রভৃতি যেমন বলি, বৈদিক ভাষা! বা ছান্দসেও তাহাই .দেখিতে 
পাই। যখন সন্ধিবাধনের কড়া নিয়মের ফুগে বৈদিক খকৃগুলির পদে পদে সন্ধিযোগ 'করিয়া 
গুঁথি লেখা চলিতেছিল, তখন “পদপাঠের* স্থষ্টি। সন্ধি করিলে বৈদিক ছন্দ এবং সুর 
নষ্ট হইয়া বায় বলিয়া, "পদপাঠে” যেখানে সন্ধি নাই, মূলতঃ: সেখানে সন্ধি ছিল ন! বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। অনেক স্থলে যে সন্ধি করিতে গেলে অক্ষর কমিয়! গিয়া ছন্দঃপতন হয়, 
তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বৈদিক খকৃগুলির কেবলমাত্র পদপাঠ দেখিলেই সকলে উহা 
* বুঝিতে পারিবেন । ' স্থবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ইহা শ্বীকার 
করেন; পরলোকগত পণ্ডিত শঙ্কর পাওুরঙ্গ একথার সমর্থন করিয়াছিলেন । 
ছান্দস হইতেই সংস্কত ভাষার উৎপত্তি; কিন্তু এই ভাষা থুষ্টাবৌর প্রথম শতাবীর, পূর্বে 
“সংস্থৃত' নাম পায় নাই। মহাভারতসংহিতায় “সংস্কৃত” শব ভাষা অর্থে পাওয়া যায় না; 
১৪* খুঃ পূর্বের মহাভাষ্যেও সংস্কৃত ভাষাটি লৌকিক তাষ! নামে আখ্যাত। বখন হইতে 
ভাষার নাম “সংস্কত” দেখিতে পাওয়া বাঁ, তখন হইতেই উহাতে জটিল রচনার পরিচয় 
পাওয়! যায়। সন্ধির ঘটা, সমাপের বাছল্য প্রভৃতি ত আছেই; তা! ছাড়া অনেক স্থলেই 
এমন ভয়ঙ্কর ঢুরত্বয় যে, অনেক টানিয়া হেঁচ্ড়াইয়া পদে পদে যোগ করিয়া! অর্থ 
, করিতে হয়! ইহাতেই বুঝিতে গারা যায় যে, সংস্কৃত কেবল একটা সাহিতোর ভাষা 


বং 
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হইয়া! দীড়াইয়াছিল, উহা! কথাবার্তীর ভাষা! ছিল না যে সময়ে এ ভাষাটর নাম 
হইয়াছিল “সংস্কত+ তখন এদেশে অনেকগুলি প্রাকৃত” বা লোকব্যবহারের স্বাভাবিক ভাষা 
ছিল। সেই.সকল স্বাভাবিক ভাষা বা! প্রাকৃত ভাষাও ছান্দস হইতে উৎপর হইয়াছিল। 
লোকব্যবহারের ভাষা যখন পণ্ডিতি-ধরণে ঘষিয়! মাজিয়া লওয়া৷ হইয়াছিল এবং ছান্দস বা 
বৈদিকে অবাবন্ৃত অনেক নূতন জিনিষ আমদানি করা হইয়াছিল, তখনই এ ভাষার নাম 
হইয়াছিল সংস্কত বা সংস্কার-পৃত। যে ভাষা সাধারণতঃ লোক-ব্যবহারে অপ্রচলিত ছিল, 
তাহা যে ব্যাকরণের নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়া নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হইবে, তাহার আর রিচিত্র 
কি? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই সংস্কতে রচিত হইত; কিন্তু লোকে কথাবার্তা 
কহিত আপনাদের দেশগ্রচলিত প্রার্কৃত ভাষায়। 

সংস্কতের সন্ধির সুত্রগুলি হইতে এঁ ভাষার অর্বাচীনতা এবং প্রাচীনতর ভাষাগুলির 
প্রকৃতি, কিছু কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ বলিয়া যে শ্রেণীবিভাগ, ওটা] হইল ভাষার একট] বিজ্ঞান হইবার 
সময়কার হ্হি। ন্বতগ্্র ও স্বাধীন অ, আ প্রভৃতির উচ্চারণ ত ছিলই, তাহার পর আবার 
বর্ণগুলির শেষ স্থারী উচ্চারণ, আওয়াজ বা স্বরের সহিত এঁ অক্ষরগুলির আওয়াজের সমতা 
ধরিয়! লইয়! বর্ণগুলির নাম হইল স্বরবর্ণ। *আ অকারের দীর্ঘ উচ্চারণ হইলেও, অন্ত দীর্ঘ 
উচ্চারণের সহিত উহার একটু পার্থক্য আছে । কিন্ত দ্রাবিড়ী উচ্চারণ ধরিলে ই, ঈ-র মতই 
অ এবং আ বর্ণের উচ্চারণে দীর্ঘতার ভেদই পাওয়। যায়। দক্ষিণপ্রদেশের উচ্চারণের 
হিসাবে “আ”কারকে বধার্থই "্অ'কারের একটু দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র পাই। প্রাচীনকালে 
সেইরূপই ছিল বলিয়! অনুমান হর়। 

খ এবং » কিন্ধপে উচ্চারিত হইত যে উহার ম্বরসংজ্ঞ। পাইয়াছিল, তাহা! বুঝিয়া লওয়া 
শক্ত। এখনও উত্তর অঞ্চলে উহাদের উচ্চারণ রি, লি; কিন্তু দক্ষিণের উচ্চারণ, কু, লু। 
ভাষার পক্ষে যে কোন উচ্চারণ ধরিয়া লইলেই চলে। খকারাস্ত শবের বিক্কৃতিতে, প্রাচীন 
কানের প্রাক্কত ভাষায় উ এবং ই উভয়বিধ আওয়াজই ধরিতে পারা যায় ;. যথা-_সংবৃত্ স্থলে 
সংবুত্ত পাই ; আবার দ্বতের স্থলে ঘিঅ পাই। 

স্বরবর্ণের উচ্চারণভেদে : £তসংক্ঞা নির্দেশ দেখিয়া, মান্্রাজগ্রদেশের “এ* “৩” প্রতৃতির 
দীর্ঘ উচ্চারণের একট! প্রাচীন মূল ছিল বলিয়! শ্বীকার করিতে ইচ্ছা হুয়। পাণিনির 
৮২১৯৬ এবং ৮1২।১০৭ সুত্র হইতেও ইছাই অনুমিত হক্স। বৈদিক ছন্দঃপাঠে এই প্ল,ত উচ্চারণ 
বথে্ট আছে, এ সকল উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করিলে “এ* এবং ”ও"কে যুক্তত্বর বলিতে 
হয়। বৈদিক ব্যাকরণে এ, উ, চারিমাত্রাবিশিষ্ট (সিদ্ধান্তকৌঃ বৈঃ প্রঃ ৩৬২৫ হু )। 

“এ” যেন অ+ই জথবা আ4ই মিলিত হইয়া! উচ্চারিত) উচ্চারণ এক্টু তাড়াতাড়ি 
করিতে হয়, নছিলে “এ”কারের মত ধ্বনি হয়। এরূপ আবার ”ওস্কারটি যেন "অ+ বা 
“ঝা” পরস্থিত “উর মিলিত ধ্বনি। অকার কিন্বা আকারের সহিত ”এ* যুক্ত হইলে যে 
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উচ্চারণ হয়, তাহা হইল “&্*) এবং “ও* যুক্ত হইলে হুইল “$*। এই উচ্চারণ যে 
সন্ধির নিয়মের সঙ্গে মিলিয়া যার, তাহা! পাঠকেরা বেশ দেখিতে পাইতেছেন। 
এই উচ্চারণ বা! স্বরবর্ণের স্বাভাবিক আওয়াজ হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, পদগুলি 
উচ্চারণ করিতে গেলে ম্বভাবতঃ যাহ! ঘটিত, অনেকগুলি "শ্বরসন্ধির ুত্রে তাহাই বিধিবন্ধ। 
বথা--”অকারের পর আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; অকারের পর ইকার 
থাকিলে একার হয়, উকার থাকিলে ওকার হয় ; অ কিন্বা আকারের পর এ কিন্বা ও, 
থাকিলে যথাক্রমে & এবং ওঁ হয়; ইত্যাদি।” উচ্চারণ বদি প্রাচীনকালের মত থাকিত, 
তবে এই সন্ধির সত্রগুলি কাহাকেও মুখস্থ করিতে হইত না। বলিয়া! দিলেই হইত যে, ভিন্ন 
ভিন্ন উচ্চারণ মিলিত হুইলে যুক্ত উচ্চারণকেই স্াতন্ত্য বা প্রাধান্ত দিতে হইবে। 
ছুইটি আওয়াজ এক সঙ্গে মিশিলে একটা মিশ্র আওয়াজ হুইবেই; সাধারণতঃ শেষের 
আওয়াজটি প্রথমটিকে ঢাকিয়! ফেলে, অথবা একটু হৃত্ব ব! মন্দীতৃত করিয়া দেয়। সন্ধির 
নিয়মে সর্বত্র তাহাই । এই নিয়মটি সম্বন্ধে দু'একটি কথা পরে বলিতেছি। এখন খ-কারের 
সন্ধির বিচার করি। প্রথমেই বলিয়াছি, যে “খ” ও *৯* প্রথমে কিরূপে উচ্চারিত হইত, 
তাহ! এখন কোন প্রদ্দেশের উচ্চারণ হইতেই ধরা যায় না। আকারের পর খ থাকিলে, 
আকারটি এক্টু খর্ব হইয়া “অ* হইয়া গেল, তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু মিলিত 
উচ্চারণটি অর্‌ হইল কেন? খ-কারের উচ্চারণ কি “অর্” ছিল? যদি সহজ “রি” কিন্বা 
পু” উচ্চারণ থাকিত, তাহা! হইলে শেষের স্থায়ী আওয়াজটি “ই” বা “উ” হুইত। স্বতন্ত্র 
স্বরবর্ণ হইত না। খ-কারের স্থানে অনেক স্থলে যেমন “অর্‌্ঠ হয়, তেমনি আবার 'ইর্‌*ও 
হইয়া থাকে ; কিন্তু বৃদ্ধির নিয়মের কুত্রটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, সন্ধির নিয়মে 
স্বরগুলির যেরূপ বিকৃতি ঘটে, স্বরে বৃদ্ধিতেও ঠিক তাহাই ঘটে ) তখন «খ”” স্থানে “আর্‌” 
দেখি সন্ধির উচ্চারণের "অর্”ই খ-কারের আদিম উচ্চারণ বলিয়! মনে হয়। একে “অর্‌” 
ঠিক “র” নয়, তাহার পরে আবার অন্তঃস্থ বর্ণগুলি যে ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক নিরমের প্রভাবে 
স্ষ্ট নূতন, বর্ণমাত্র, ভাহাও দেখাইতেছি। “খ”” *৯”র প্রাচীন উচ্চারণসম্বন্ধে আমার 
অন্মানটি সুবীগণের বিচারের জন্ত উপস্থিত করিতেছি। " 
এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি, খ-কারের অর্‌ উচ্চারণ ছিল মনে করিয়া লইলে 
বৈদিক বাকরণের ছুইএকটি স্থলের খ-কারের বিরুতি স্বাভাবিক নিয়মে ধরিতে পারা যায়) 
তাহার জন্ত সুত্র গড়িতে হয় না। পাণিনির “বিভাষর্জোশ্ছন্বসি” হুত্রের .ব্যাখ্যার পাই যে, 
বৈদিক ভাষায় যদি ইঠ্, ইমন্‌, ঈয়স্‌ প্রত্যয় পরে থাকে, তাহ! হইলে “খ্ু”র খকার 
র হইয়া যায় (সিঃ কৌঃ বৈদিকগ্রকরণ ৩৫৫ সু )। 
অস্তযস্থ বর্ণগুলি ( অর্থাৎ য, র,ল, ব) €য মৌলিক বর্ণ নয়, স্বরমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা 
দেখাইতেছি। “ব+এর উচ্চারণ হইল “ইজ” ; বাঙ্গালা এবং: ওড়িয়! ছাড়া এখনো সর্বন্রই 
,& গ্রকার উচ্চারণ হইয়া থাকে। আমরা প্য'এর “জ” উচ্চারণ করি বলিরা, “ইজ . 
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উচ্চারণের “যণ্এর নীচে ফোটা চিয়া থাকি। প্উদ্থ* শবটিকে আমরা উচ্চারণ করি, 
“উজ্বঝ”, আর অন্য প্রদেশে উহার উচ্চারণ প্উ-ই-হ”। ই+অ উচ্চারণ সংযোগে যেমন 
পয”, উ+-অ উচ্চারণ সংযোগে ঠিক তেমনি অস্তঃস্থ ব। সন্ধির হুত্রগুলিতে ও, য এবং ব 
কেবলমাত্র উক্ত ম্বরসংযোগ, আর কিছু নহে। ৃঁ 
যেনিয়ম য এবং বসন্বন্ধে খাটিতেছে, এ নিয়ম দ্বারাই র,ল শাসিত। “ধর পরে 
স্বরবর্ণ থাকিলে ষখন “র” হয়, তখন “র»”কারের উৎপত্তি “য* এবং *ব+এর মত বলিয়া 
মনে করা সঙ্গত। এরূপ অরস্থায় ধ এবং »-কারের প্রাচীন কালের যেরূপ উচ্চারণ ছিল 
বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহ সঙ্গত হুইবার সম্ভাবনাই খুব অধিক। 
বখন ছুইটি স্বর বা আওয়াজ মিলিলে একটা স্বাভাবিক মিশ্র আওয়াজ হয়, তখন শেষের 
আওয়াজটি বেশী তীব্র হইলে প্রথম আওয়াজটিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিবে, এবং বেশী 
ভীব না হইলে প্রথম স্বরটিকে এক্টুখানি হ্ম্ব ব! মন্দীভূত করিয়া দিবে । কারণ ছুটি স্বর সমান 
প্রাধান্ত রাখিয়া উচ্চারিত হইতে পারে না। এইজন্তই সন্ধির সুত্রে পাই যে, শে+অনম্‌ 
হইলে শরনম্‌, কিন্তু গ্রথমের অতি দীর্ঘ কারের বেলায়,-_বিনৈ+অকঃ হইলে বিনায়কঃ ৷ 
অর্থাৎ কারের একটু দীর্ঘত1 থাকিয়া যাওয়ায় একেবারে “অ” হইয়া! গেল না। এ স্থলে 
"্অপ্কারের পরিবর্তে যে “য়” পড়িয়া থাকে, তাহা! পরবর্তী যুগের “নুবিধাঁর” উচ্চারণ ) 
নহিলে “অ”ই থাকিত। দৃষ্টান্তত্বরূপ “সখ আগচ্ছ? “খায়গচ্ছ” এই বিকল্পের রূপ ছুইটি লক্ষ্য 
করিলেই চলিবে। প্রার্কত ভাষায় কিন্ধ এসকল স্থলে “য়” তয় না, "অ*ই থাকে । কিন্তু প্রথমের 
আওয়াজে ধদি বেশী জোর দেওয়1 যায় (অর্থাৎ বদি তাহাতে 4০০90 থাকে ) অর্থাৎ উদাত্ত 
হয়, তাহা! হইলে পরবর্তী শ্বরকে তেগনি আবার প্রায় লুপ্ত হইয়া যাওয়া চাই, শেষের স্বর বেশী 
ছর্বল হইলে 'প্রথমের. 4.0৫9.-ুক্ত শ্বরকে লোপ করিতে পারে না, বরং নিজে অর্ধনুগ্ড হইয়া 
থাকে । যখন সন্বোধনের পদে, কবে, সখে, গুরো প্রভৃতি উচ্চারণ কর! যায়, তখন এ শব 
গুলির স্বরে যে £০০০%৮ থাকে তাহা বুঝাইতে হইবে ন|। কাজেই সখে-অরপন়, প্রভূ-অন্থগৃহাণ, 
এপ্রভৃতিতে থার্থ সন্ধি না হইয়া! কেবল “অস্কারের অন্ন উচ্চারণ রাখ হয় মাত্র। কিন্তু “আ+ 
“ই” প্রভৃতি হুষ্পষ্ট অথচ তীব্রম্বণ পরে থাকিলে প্রথম নির্দিষ্ট নিয়মই ঘটে। শে+অনম্‌ 
এবং সখে+ইহ্‌ প্রভৃতিতে সুত্র পার্থক্য করিবার প্রয়োজন নাই ) এই নিয়মের মধ্যে ধরিয়া 
লইলেই চলে । উ+-উত্তিষ্ঠ, প্র+খজতে, অপ+খচ্ছতি, প্র+এজতে গ্রভৃভি স্থলে বৈদিক 
ব্যাকরণে সন্ধি হয় না। পদপাঠে সর্ধত্রই ওগুলি স্বতন্ত্র থাকে) নহিলে ছন্দঃপতন পর্য্যস্ত 
হয়।. কেবগ মাত্র একটা সাধারণ সন্ধির স্থষ্টি করিয়া সকল শব্দকে এক নিয়মে বীধিবার 
ক্মডিগ্রায়েই পরবর্তী যুগে সন্ধির নিয়মের সৃষ্টি হ্ইয়াছে। কিন্তু এক স্বর অব্যয়ে সন্ধি 
করিলে শষ রড় জটিল হয়া পড়ে বলিয়া! বৈদিক বিধিই রক্ষা করিয়া বিশেষ হৃত্রে উ+-. 
উত্তিষ্ঠ প্রভৃতিকে অধুক্তই রাখ হইয়াছে। এখানে বিশেষ সুত্রই মৌলিক দাধারণ হুত্র।: 
: লন্ধি করিলে বেখানে এক বচন দ্দিবচন বুঝিবার গোল হয়, কিন্বা একটা 4০০82 নষ্ট হইয়া : 
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যায়, সেখানেও বৈদিক নিয়ম রক্ষা! করিয়া, সন্ধি যোগের সুত্র রচনা হয় নাই। তাই এখনো 
কবি+ইমৌ, অমী + অশ্থাঃ প্রভৃতি পূর্ববকালের মতই আছে। 

ইহার পর বিসর্গের সন্ধির কথা বলিব। অন্ত ব্যঞ্জন-সন্ধি অপেক্ষা ভাষাতত্বে এটির বেশী 
প্রয়োজন আছে। কিন্ত বিসর্গের সন্ধির কথা বলিবার পূর্বে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের 
কথা বলিব। যে ভাষা পসংস্কৃত” নামে আখ্যা পাইয়াছে, উহ্ধাতেই বিসর্গের একট স্বতন্ত্র স্বাধীন 
উচ্চারণ পাওয়া যায় এবং সে উচ্চারণটি এ কালে অধিক পরিমাণে “হ* বর্ণ টির উচ্চারণের 
কাছাকাছি। এই স্বতন্ত্র থেকে উহা একটা বর্ণ বণিয়া গণিত হইয়াছে; নহিলে 
য,র, ল, ব প্রভৃতির মত উহারা বর্ণসংযোগে জাত 'আওয়াজ* মাত্র। পাণিনি ব্যাকরণে 
ৎ ও £ বর্ণমালার মধ্যে স্থান পায় নাই, পরে পাইয়াছে। ং এবং চক্জবিন্দু অনুনাসিকের 
উচ্চারণভেদ মাত্র। যেখানে মিশ্র আওয়াজে অনুনাসিকের খর্ব উচ্চারণ, সেইখানেই সন্ধির 
সুত্রে ং এবং*। সাধারণতঃ বলিতে গেলে স অক্ষরের স্থানবিশেষের উচ্চারণই বিসর্গ। 
প্রশ্জাত বিসর্গের কথা পরে বলিব। প্রাচীনকালের প্রাকৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতির উঁতিষ্কে 
সাধারণ শ্রেণীর লোক কোথাও কোথাও ”ছঃখ” কথাটিকে “ছসখ” উচ্চারণ করিয়া থাকে। 
বিসর্গের সাধারণ মূর্ত উচ্চারণ “স+) শ, ষ, স তিনটির মধ্যে একট! সাধারণ আওয়াজ আছে, 
যাহার জন্ত তিনটিই একনামে পরিচিত হইয়াছে ; সেই সাধারণ আওয়াজটুকু ভাবিক্া! লইতে 
হয়, লিখিয়! বুঝান যায় না। তালু হইতে উচ্চারণ করিলে 'শ"” যেরূপ উচ্চারিত হয়, তাহাতে 
যে ধ্বনিটি তেলেগু তামিলের “চ+ উচ্চারণের কাছাকাছি যায়, তবে “শ* উচ্চারণটি আর একটু 
কঠোর রকমের ফিস্-ফিস্‌ আওয়াজের সহিত যুক্ত । তামিলে শ+ এক্‌টু কোমল করিয়। উচ্চারণ 
করে বলিয়া “চ” এবং "শ' এ কোন প্রভেদ নাই; একই অক্ষর উভয়ের প্রয়োজন নিশপন্ন 
করে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের চ ও ছ বর্ণের উচ্চারণ প্রান প্রবিড়-উচ্চারণের 
কাছাকাছি। মহারাষ্ট্রের চ, ছ ও প্রায় তেলে তামিলের মত উচ্চারিত সন্ধির নিয়ম 
দেখিয়া মনে হয়, পুর্বকালে চ ছ প্রায় দ্রবিড়িধরণে উচ্চারিত হইত। সে কথ! 
দেখাইতেছি। ষ টি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে খ হুইয়। গিয়াছে, আমরাও ক+ষ “কৃখ+ 
উচ্চারণ করি, আমাদের ভাষার জননী পালিতেও এ উচ্চারণ। প্রাচীনতর উচ্চারণে 
একটা গম্ভীর ধ্বনি সুচিত হইত। তাহার প্রমাণ দিতেছি। অতি প্রাচীন কালে, বৃ” 
“কং*, “ব" প্রভৃতি দ্বারা) যাহাকে “অনমেটাপইটিক্‌* শব বলে, তাহা গড়া হইত। 
যথা £-_বৃহ, রংহ, বৃংহতি ) ঘোষ (ঘঃ ঘণ্টা অর্থে্+ষ ; ঘণ্টাতে আরও শব যোগ আছে ), 
মেষ (“মে”+ষ বা! ধ্বনি ) বৃষ, হেষা, হর্ষ, ভাষ+ মহ্ষি, রোষ (রু+ষ)) কং (বা কণ)7ৰ 
হইতে কাংন্ত, জল শুকাইবার সময়কার শু ধ্বনি হইতে শুষক ইত্যাদি। সিদ্ধান্তকৌমুর্দীর 
সঙ্গে মিলিতেছে না৷ দেখিয়া! হয় ত কেহ কেহ এনুতন ব্যাখ্যায় বিরক্ত হইতেছেন। 
অতিনিবেশ করিলে বিরক্তির কারণ থাকিবে না । তবে আমার এ ব্যাখ্যা লইয়া বদি: 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটুখানি রঙ্গরসের স্থষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে আমি 
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রাজি আছি। অর্বাচীন ,সংস্কতে এবং একালের ভাষার ভীম শব বুঝাইবার অক্ষর 
ড। লপিত বাবু বলিতে পারেন যে, সেই জন্তই ভীমের স্ত্রী হিডিম্বা। বৈদিক 
গেও “ড* দ্বারাও যণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শব পাওয়া! বায়। অনেকের অনুমান যে, সে 
)লিও অভি প্রাচীন বৈদিক শব নয়। আমরা যেমন কথা ভবল্‌ করিয়! কড়. কড়,, 
হড়,, ব্যবহার করি, সেরূপে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হুইলে বৈদিক সময়ে কবল ব 
' ঘন উচ্চারিত হইত। বলিয়া রাখি যে, ডবল্‌ না করিয়াও 'লামরা ড় দ্বার! তীব্রতাব্যঞ্জক 
[ঝাই; বথা--ঝড়, তোড়, (বেগ অর্থে), দৌড় (“ধা”+ড়), যেঢ়, ভেড় (শেষ ছটি 
লীন সংস্কৃতেও ব্যবহার আছে ) ইত্যাদি । প্রাসঙ্গিক রূপে অগ্রাসজ্িক কথ! বলি নাই। 
* বুধাইতে হইলে, আমর! মুদ্ধা হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারাই বেশী বুঝাইয়! থাকি? 
ক্ষরটির উচ্চারণ মুদ্ধা হইতে করিলে অনেক পরিমাণে প্রাচীন আওয়াজ পাওয়া বাইবে। 
[টি, মহারাষ্ট্রে সর্বদাই বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত হয়) ওড়িয়া৷ উচ্চারণও প্রার ঠিক। 
্ত* প্রভৃতি শবে আমরাও তালুর উচ্চারণ কথঞ্চিৎ ঠিক রাখিয়াছি। 

হখন বিসর্গের সদ্ধির নিয়মগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া! ফেলিয়া দেখাইতেছি 
টচ্চারণের রীতি ধরিয়া লইলে বিন! নুত্রেই বিদর্গ-সন্ধির সুত্র অধীত হইতে পারে। 
| সুবিধার জন্ত প্রথমতঃ বর্ণমালা হইতে ক, খ এবং প,ফ? দুরে রাখিয়া দিব। 
রি সাধারণ মূর্ত উচ্চারণ ৭স্৮। প্রথমতঃ এ বিসর্গের পর চ,ছঢট,ঠ)ও ত,থ 
তে পারে। তিনটি “স"এর £5০781196] একট! কিছু উচ্চারণ নাই বলির কথাটা! 
1 বুধাইতে কষ্ট হইতেছে । সেই তিন “+'এর এক অভেদ মৌলিক আত্মাটি, চ, ছ-যুক্ত 
ই «শ” হইয়া! ফুটিয়া উঠিবে; ট,ঠ যোগে ব এবং তথ, যোগে সহইবে। উপরের 
উচ্চারণ থেকেই ইহা স্ুম্পষ্ট হইবে। সুত্রের প্রয়োজন নাই। (২) বিসর্গের.পর, 
স থাকিতে পারে। এস্থলে সমান শ্রেণীর আওয়াজে মিলিয়। অন্ঠ সন্ধির মত, আওয়াজ 
হইবে মাত্র, উহ্থার বিকৃতি হইবে ন1/। বিকল্পে বিসর্গ বজায় থাকার নিয়ম, আওয়াজের '' 
বৰ অর্থশূন্ত। এখন বাকি রহিল ব্যপ্জনের মধে) তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্শগুলি এবং 
?বহু। উহা্দিগকে অন্তবিধ শ্রেণীবিভাগে ফেলিতেছি। বিসর্গ “অ*কারের পর, 
কারের পর অথব। অন্তান্ত ত্বরের পর থাকিতে পায়ে) এবং বিসর্গের পর অ, অথবা আ৷, 
অন্তত্বর, অথব। ব্যঞ্জনের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ ও য র ল বহু থাকিতে পারে। 

9) অর্ধাচীন সংস্কতের পূর্ববর্তী প্রাকতে ( অর্থাৎ পাণিভাষায় ) দেখিতে পাই যে, সকল 
স্ত শব্বই কর্তৃকারকে বা প্রথমার এঁকবচনে ওকারাত্ত হ্ইয়া উচ্চারিত হয়) যেখানে 
হর হিসাবে বিসর্গ থাকিবার কথা এবং না থাকিবার কথা, এ উভয় স্থলেই এ রূপ 
৭ হুর়। নরো, নিববতো, ধন্সো, কন্ম ইত্যাদি। একালের প্রার্কতগুলির মধ্যে 
বাঙ্গালার় প্রাচীন প্রা্কতের ও-খেঁষা উচ্চারণ রক্ষিত আছে। পালি উচ্চারণ বৈদিক 
উচ্চারণের অনুরূপ ছিল বলিয়! মনে করিবার অনেক কারণ আছে। সংস্কড়ের 
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ব্যাকরণের নিয়ম অপেক্ষা, পালির ব্যাকরণের অনেক নিয়ম বা রীতি, বৈদিক ভাষার 
বেশী নিকটবর্তী। বৈদিক ভাষার পরবর্তী ব্রাহ্গণমুগের ভাষায় সহিত পালির ব্যাকরণের 
মিল অতিশয় অধিক। সন্ধির নিয়ম হইতে গ্রাথমে দৃষ্টার্ দিতেছি । অথ খতু) বৈ খচঃ 
(বৃহদ্দেবতা ২১৩ ও ১১৮) প্রভৃতি স্থলে যেমন সন্ধি নাই, পালিতেও তেমনি। 
দৃশ্ততে+ অল্লাঃদৃশ্ঠতেংল্লাঃ (বৃঃ ১৮), ছেঅন্ুমতেঃ _দ্বেংছমতেঃ (বৃ, ৪1৮৮) 
গ্রভৃতিতে পালির মত নিয়ম রহিয়াছে । তার পর শবরূপে স্দাঃ শব, পালির মত সুদ্াস্ঠ, 
রূপেই লেখা পাই (বৃ-৩৪)1 আবার ওই পালির মত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে চতুন্তিঃ স্থলে 
চতুর্িঃ, প্রথম পুরুষের তৃতীয়ার একবচনে অন্ুশাসতি, অসমাপিকাক্র্রিয়া বুঝাইতে *্য” স্থানে 
থা” এবং বা স্থলে “য* ইত্যাদি ইত্যাদি পাইন! থাকি। 

এখন যদি উচ্চারণ ধরিয়া! বিচার করা যায়, তাহা! হইলে এই মাত্র বল! চলে যে, পালির 
মত যদি অকারাস্ত শব্দের ও-খেঁষ! উচ্চারণ হুইবেই (বিসর্গ পরে থাকাতেই হয় ত সেই 
প্রকার উচ্চারণের স্থষ্টি) তাহা হইলে সর্বত্রই বিসর্গের উচ্চারণের লোপ, এবং ও-কারের 
উচ্চারণের প্রাধান্ত থাকিবে। “অ* পরে থাকিলে লুগুচিহু রাখিবার ব্যবস্থা আছে, 
তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কোন অক্ষরই লোপ পায় না) কেবল প্রথম পদে 
যুক্ত উচ্চারণ টুকুরই তীব্রতার প্রাধান্ত থাকে । বিসর্গের পর অকার ভিন্ন টড 
প্রথম শব্দটিতে *ও” আওয়াজ রাখা অসম্ভব; পূর্ক তাহ! অন্ত হৃত্রের বিচারে ্ 
তাই সত্রে কেবল বিসর্গ লোগের ব্যবস্থা আছে। গ-হ ব্যঞ্জন ডা 
হিয়া যায়। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই হইল না। যেমন ছিল, তেমনি রহিল। ঠিক এঁক্ধপ 
আবার আকারের পরে বিসর্গ থাকিলে এবং বিসর্গের পঞ্ন ্বরবর্ণ এবং গ-হ ব্যঞ্জন . থাকিলে 
কোন সন্ধিই হয় না। বিসর্গের উচ্যারণ প স্থলে বিশেষত্ব পাইয়া ফুটিয়া উঠিতে পথ পায় না; 
এই পর্যন্ত। তাহ! হইলে বিসর্গের একটা সন্ধিই রহিল না, অথচ এ সন্ধি মুখস্থ করিতেই 
যত গোল ঘটে। . 

কু, খ, প, প্রভৃতি পরে থাকিলেও বৈদিকে কোন সন্ধি হইত না; তবে যে সময়ে 
বিসর্নের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, তখন বিসর্গের মূর্ত উচ্চারণ "স” রাখিতে হইয়াছে মাত্র। 
সাধারণ সন্ধির নিয়মে উহাই পাই। কাজেই এখানেও কোন নুত্রের প্রয়োজন হুইল না। 
কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়া সর্বত্রই এ ষ মূর্ঘপ্য। ক খ, প, ফ পরে থাকিলে কঠোর উচ্চারণই 
. স্বাভাবিক ) কিন্তু নমস্কার প্রভৃতি অন্ন কয়েকটি শবে মৌলিক স উচ্চারিত হয় এই মান্ধ। 
হয় ত ওগুলি নিত্যব্যব্ঘত শব্দের নরম আওয়াব্নের ফল। 

কিন্তু একট! কথা বুঝিতে পারিতেছি না । কোন একটা বিশেষ রীতিসিদ্ধি 0010,895 0৪6) 
অনুসারে, অআ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরের বিসর্গের স্থানে প্রাচীন ফালে পর” হইত, 
দেখিতে পাই। এই নিয়মটি- বেদের পদপাঠের প্রতি লক্ষ্য করিলে বৈদিক যুগে ছিব'না 
বলিয়্াই মনে হয্ব। কিন্ত গ্রীন বরাহ্মণসাহিত্যের সং্কতে এ সন্ধি আছে। গালিতে জবার 
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এমন অনেক স্থলে সন্ধিতে “র” আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে না আছে বিসর্গ, ন! 
আছে প্র”এর সঙ্গে দুরস্পর্কহুক্ত অন্ত কিছু। তবুও কেন হয়? রপরে থাকিলে বিসর্গ 
বিকৃতির যে সুত্র আছে, সেইন্ঈপ কার্য হুইবে বলিয়া আশা করা যাইত) অর্থাৎ বিসর্গের 
পর একটা কেবল দীর্ঘ উচ্চারণ হইতে পারিত। কেন না এ স্থলে স্‌ ও র এর একটা সংযুক্ত 
কঠোর উচ্চারণ পরিহার করিবার কথা মাত্র। যেমন নীরস, পিতারক্ষ প্রভৃতি হয়, 
তেমনি যদি নীভয়, নীধন প্রভৃতি হইত, তবে আমাকে মাথা ঘামাইতে হইত ন1। 
এখানে রামমাণিকোর সি, সিজ্‌, সিম্‌ মনে পড়িতেছে। যেমনটি চাই, ঠিক তাই ঘটে কৈ? 
বিসর্গের সন্ধি আদপে নাই বলিয়৷ খালাসের চেষ্টায় ছিলাম এবং ণভো৷ যহুপতে” এবং 
“স হুসতি'” বলিয়া আরো ছুটি সুত্র ধবংস করিতে, পারিতাম ; কিন্তু দায়ে ঠেফিয়াছি। 
একটা! অনুমানের কথা৷ বলিব। অন্মান অন্থমানমাত্র- সিদ্ধান্ত নহে। নিঃ+ভয় গ্রতৃতিতে 
পালি ভাষায়, আমার আশার অনুরূপ ডবল উচ্চারণ (দীর্ষের প্রকারভেদ মাত্র) হইত। 
যথা-__নির্ভয়, নিদ্ধন ইত্যাদি । পালিতে, অর্থাৎ সেকালের সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় 
রেফ লোপ করিলেও দীর্ঘ উচ্চারণ হইত ; এখনো! বাঙ্গালায় উহা প্রচলিত আছে। বথা-ধ্্ম 
স্থলে ধন্ম, কর্ণ স্থলে কন্ম ইত্যাদি । হুইতে পারে, যে যখন প্রাক্কৃতকে ঘবির1 মাজিয়! সাধু 
ব! সংস্কৃত করা হইয়াছিল, তখন সাধারণ একট [নিয়ম ব৷ সুত্রের মধ্যে একচেহারায় সকলকে 
ফেলিবার উদ্ধোগে ; *ধর্ম্”ণ প্রভৃতির 47১1০৪)তে নির্ভয় গ্রভৃতিকে নির্ভয় করিয়! নূতন 
হুর গড়া হইয়াছিল আমার অনুমানটি গণ্ডিতসমাজে যদি দৈবাৎ গ্রাহ হয়, তাহ। হইলেও 
এক্টা! খট্‌ক! রহিয়া যাইতেছে। 

যদি এমন হইত যে, যেগুলি র-জাত বিসর্গ সেইগুলির স্থলেই র হয়, তাহ হইলে সহজ 
সিদ্ধান্ত হইত । কেন না বৈদিকষুগে র-জাত একটা বিসর্গ নয়) সহজ রকমে র-অক্ষরে 
হস্ত উচ্চারণ মাত্র। বৈদিকষুগের বহু পরবর্তী সময়েও পুনর্‌, প্রাতর্‌, অস্তর্‌ প্রভৃতি খাজা 
খাজ। ব্যবহার হইত) কাজেই সন্ধিতে র ভুড়িয়! দিবার সময় বিসর্গের সুত্র ভাৰিবার দরকার 
ছিল না। কিন্ত ব্রাঙ্গণযুগের সাহিত্যেই যখন প্রাতর্‌ প্রভৃতি ছাড়া স-জাত বিসর্ের স্থলে 
“র” আগমনের কথ! পাই) স্বয়ং পািনিকেই যখন বিশেষ" ত্র রটনা করিয়া__অল্লদ্‌ 
উধস্‌ অবদ্‌ স্থলে রেফ শুদ্ধ হয়, বলিয়া! একটা বিশেষ হুত্র লিখিতে হইয়াছে, তখন আর 
প্রার্কত নিয়মের তূড়িতে একটা! সুত্রকে উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। বিস্তালয়ের ছাত্রের 
মুখস্থের জন্ত এঁটি জীবিত থাকুক। অন্তগুলির মত একটা! উচ্চারণের নিয়মের বশবর্তী 
করিয়া! ্ুহাকে প্রাকৃত আওয়াজ বা শব্্রন্ষে বিলীন.কর্মিতে পারিলাম না। 
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তাহাদের পশ্চাতে সাঙ্ষেতিক চিহু্বার! গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইল। 
(১) মাধবনিদান-_কবিরাজ শ্রীউপেক্নাথ সেন ও শ্রীদেবেজ্্না্ সেন মহাশয়দিগের 


দ্বারা প্রকাশিত । 


(২) কবিরাজি শিক্ষা-_্রীনগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় গ্রণীত। 
(৩) বৈস্তকশবমিন্ধু--শ্রীউমেশচন্ত্র গুণ মহাশয় কর্তৃক সম্কলিত। 
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ভএকেন্দরনাথ দাস ঘোষ । 


কৃত্তিবাসের জন্মশক 


বাজাল। রাষাপকার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্মশক সম্বন্ধে ছুই মত দেখিতে পাই। সম 
১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৮ প্রফুল্চন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্কত্তিবাসের বংশাবলী বিচার 
করিয়া তাহার জন্মশফ ১২৫৭ অনুমান করিস! ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের - প্রবন্ধ 
আলোচনা করিয়! “বিশ্বকোষকার* শ্ীযুত নগেক্জনাথ বস্থ লিখিয়াছেন, ক্ত্তিবাস ১৩৩৫ শকের 
মধ্যে বিস্তমান ছিলেন । বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য নামক পুস্তকে শ্রীযুত দীনেশচজ্র সেন লিখিয়াছেন, 
কৃত্তিবাস খৃঃ ১৪৪* অন্যে কি তৎসন্লিহিত অব্ধে অন্সিয়াছিলেন। ইহাতে জন্মশক ১৩৬২ পাই। 

একদিকে ১২৫৭ শক, অন্তদিকে ১৩৬২ শক। উভয়ের অস্তর প্রায় এক শত বৎসন্প। 

জরা এলাহি (খরা? ছাতা বানুহতিরলো আত্মবিবরণ নামে একটি 
পরার উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে আছে, 

“শাহতযবার জীপ পূর্ব মাধনাস। 
তখিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্ধিবাস।” 

ইহাতে জান! যাইতেছে, কৃতিবাস মাত নাসের শেষদিনে (২৯ কি ৩* মাঘ ), রবিবার 
স্রীপঞ্চষী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। . 

সন ১৩১০ সালের পরিষৎ-পত্জিকায় খন! নামক প্রবন্ধের পাদটাকার় আমি লিখিযাছিলাম, 
এরূপ ঘটন! ১৩৫৯ কি ১৩৭৮ শকে ছুটিতে পারিত। পরে জ্যোতিবগণন! করিয়া দেখিয়াছি, 
ছুই শকই তুল। শক ১২৫* হইতে ১৩৫* পর্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে কোনও বৎসরে 
ফাল্তন কেস্ত) সংক্রান্তি রবিবারে পঞ্চমী তিথিতে পড়ে নাই। এই হেতু আত্মবিবরণ এবং 
প্লোকের অর্থে সন্দেহ হইতেছে । 

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, তিনি ব্দনগঞ্জের ৬হায়াধন দত্ত তক্কিবিনোদের নিকট ছআত্ম- 
বিররণটি পাইয়াছিলেন। এই সংবাদে বদনগঞ্জে ভক্তিবিনোদের বাড়ীতে পুথীখান! দেখিতে 
এক বন্ধুকে অনুরোধ করি । তিনি নিজে বদনগঞ্জে বাইতে পারেন নাই। অপর এক ব্যক্তি 
দ্বারা! অহ্সন্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন, *হারাধন দত্তের বাটার নিকটবর্তী স্থানে এক জন খুব 
বুদ্ধ কথক ও গায়ক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি নিঃসস্তান থাকার তাহায় নিট হইতে ৮হারাধন 
মত্ত তাহার সমস্ত হস্তলিখিত পুথি প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ৬হারাধন দত্ত এ সকল পুস্তকের 
্হ্বত্ব শমী নগেন্সবাল! দাসীকে বিক্রয় করেন । * * কিন্তু এক প্রত্য করিয়া! নকল তাহার 
ৰাঁটাতে আছে । আপনি বে প্লোকটি লিখিয়াছেন, উক্ত হত্তলিখিত নফলেও উহা! ঠিক এঁন্ধপ 
আছে, কোন ভুল নাই । সন ১৪২৩ শকে সে পুথিটি প্রথমে হাতে লেখ! হইয়াছিল” 

অতএব শ্লোকটি অন্ততঃ একখান পুখিতে আছে। লে পুথিও পুরাতন, ১৪২৩ শকফে- লেখা । 

'আমার:জিজাস্য এই 


২৪ লাহিত্য-পরিষ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


১। পরিষদের রামায়ণ-প্রকাশলমিতি যে ৩৫* বৎসরের পুরাতন পূথী আদর্শ করিয়াছেন 
তাহাতে কিংব! অন্ত কোন পুথীতে প্লোকটি আছে কি না? 

২। যদি কেহ শ্লোকটি ধরিয়া! জ্যোতিবিক গণনা করিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়! তাহার 
ফল জানাইলে আমার গণন! মিলাইতে পারি। 

' আমি গণনার নিমিত্ত স্বীকার করিয়াছি. . 

১, পূর্ণমাঘমাস ২৯ কি ৩* মাধ অর্থাৎ কুত্ত-সংক্রান্তি । 

২,. সংক্রা্তিদিন পূর্বদাসে যার, পরমালে গণ্য হয় না। (আশায় পরমাসের প্রথম 
ছিন হয়। ) 

: ৩) প্রপঞ্চমী চতুর্থীযুক্ত। হয় না, বতীবুক্ত। হইতে পারে ( রতুনন্দন )। 

শক ১২৫ হইতে ১৪৫* পর্য্যন্ত, ছইশত বৎসরের মধ্যে শক ১২৫৯, ১১৭৯, ১৩৫৪, 
এবং ১৩৬: এই চারিবৎসরে ক্লোকের লিখিত যোগ ঘটিতে পারিত। কিন্ত কুস্তসংক্রান্তি দিন। 

১২৫৯ শকে ৩* মাঘ রবিবার তিথি চতুর্থী (৫৫ নং) 

১২৭* ৪ ২৯ * শনিবার। কিন্ত অর্ছরাত্রির পরে হওয়াতে ৩* মাঘ রবিবার মাস শেষ 

হয়। সেদিনকিস্ত তিথি যী (৩৫দং)। 

১৬৫৪ » ২৯ » রবিবার তিথি চতুর্থী (২৮ দং)। 

১৩৬৫ » ২৯ » রবিবার তিথি যী (৩৯ দং )।. 

অতএব একদিনও প্লৌকলিখিত যোগ ঘটে নাই। কত্তিবাস পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কি 
তিথি গণনার ভূল করিয়াছিলেন? পূর্ণ মাঘ মাস অর্থে যেন ৩* দিনে মাস শেষ মনে হয়। 
তাহা হইলে ১২৭* শক পাই। কিন্তু সেদিন রবিবার হইলেও পঞ্চমী নহে। যচী তিথিতে 
পঞ্চমী হইতে পারে না'। গণন'র নিমিত্ত আমি ভান্বত্তী অবলম্বন করিয়াছি। 

ধাহারা পুরাতন তাত্রশাসনাদির তিথি তারিখ মিলাইয়! থাকেন, তহারা বলিতে পারেন 
পাঁচ ছয় শত বংদর পূর্বে বঙগদেশে মাসসংক্ান্তি পূর্ব %ঁ কি পরবর্তী মাসে গণ্য হইত । 
ওড়িশার পরবর্তী মাসে গণ্য হুয় বলিয়। সন্দেহ হইতেছে যে, হিরা রারাতিসা 
স্বীতি ছিল। 

আনাম পিল অরিন জদীলা বি উপেহ লা খল 5৫২৩ একে নবীতে 
ছিল, তখন আর সন্দেহ থাকে না। কিন্ত কোন্‌ শকে কৃতিবাস জঙ্িয়াছিলেন? * 


জ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। 


৯ পবা কমিফাডার হারাই! নিাছিল। পুরী কাগজের হযে -এখটা গঞ্জ পাইলা। এই 
হেতু গরিহদে উপস্থিত করিতে বিল হইল। ৃ .. খেতে । 


ত্রিনাথের উপাখ্যান 


প্রবাসীতে অরিসুখসূর্ভি (২৯৭ পৃষ্ঠা, কী নি অঞ্চলে এই শব্া-সাহৃশ্রের. নাম 
দেখিয়া আমি পত্রিনাথ” শবাটি অর্থশুন্ত অনার্ধ্য ভাবার অঙ্গ বা পরমাত্ম! পূর্ণবঙ্জ ভগবানের 
নাষের সংক্ঞা-বিশেষ ন1 বণিক নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না । আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের নাম 
যেমন বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, তজ্জপ ব্রিনাথও হইতে পারে। সাধারণের বিবেচনার এই শব দার! 
সাকার দেবতা বা নিরাকার ঈশ্বর বাহাই কিছু অঙ্গমিত হউক না কেন, এ সম্বন্ধে আমি যাহ! 
জানি, তাহ! লিপিবদ্ধ করিলাম । 

ত্রিত্রি বা তিন (অর্থাৎ ত্রিসংসার স্দ্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের যিনি নাথ ' অর্থাৎ 
স্বামী বা প্রভূ, তিনিই জ্রিনাথ-_ৃষটি, স্থিতি ও পালন কর্তা )। এই জ্রিনাথ শবে সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ ব৷ ব্রচ্মা, বিষ, মহেস্বর ইত্যাদি ভ্রিবোধক যাবতীয় শবের সমহিসন্ভৃত অর্থ এক ঈশ্বরই 
এই তরিনাথ শব্দবার। জ্ঞাপিত হুঃতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, ত্রিশব্ব থাকার চয়াচর 
বিশ্বের অধিপতি এক ঈশ্বর সমর্থিত হইতে পারে না) কিন্ধপ্রক্কত সাধু ব্যক্তি স্থির ভাবে চিন্তা 
করিলে বুঝিতে পারেন, ত্রি-শব পুরণবাচক শব নয়, ইহা! সংখ্যাবাচক শব । ত্রিসংসার বলিতে 
যাবতীয় স্থাবর-জজমাত্মক চরাচর বিশ্ব জ্ঞাপিত হয় । এসিয়া, ইয়ুয়োপ বা আমেকিকাদি 
দেশের নির্দিষ্ট সংখ্যা! বুঝায় না । এক্ষণে এই ত্রিনাথ সম্বন্ধে এক উপাখ্যান-পাঠে পাঠক 
কৌতুহল নিবৃত্তি করিবেন : 

কোনও জনপন্ীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাপ করিতেন। তিনি ভিক্ষাবৃতিত্বার৷ আপম 
পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতেন। একে ভিক্ষোপজীবী তাহাতে একাকী, ব্রাহ্মণ সংসার- 
১ভারাক্রান্ত হইয়া কঠোর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত ও প্রপীড়িত হইয়া একদা! 
বিষঞ্জ বদনে ও হিন্নবন্ত্রে ঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কোন এক ধনী বণিকের ছারস্ব হইলেন। 
সারংবাঁলে বণিকের পুরী লোফে লোকারপ্য। তিনি কৌতৃহলাবিষ্ট ও তিক্ষাপ্রার্থ 
হুইয়। দ্বায়ে উপবেশন ' করিলেন। লোকঞ্জন ক্রমশঃ পরিফকার-পরিচ্ছন্স পোষাকে 
ভূষিত হইয়া-পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । ব্রাহ্মণ তিক্ষাপ্রান্তির আশার বঞ্চিত হইয়া 
তথায় কোন এক আগস্কক ব্যক্তিকে ,জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ বণিকের বাটীতে এত 
জীপুরুষের আনন্দোৎসব কিসের 1” আগন্তক বাক্তি দরিদ্র অথচ সরল ও পথিজ্ঞচেতা 
ব্রাহ্মণের নিরতিসন্ধিপূর্ণ প্র্নাবলীর উত্তরে বলিঙ্লন “আজ বণিক বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহার প্রচুর অর্থ ও মণিরকাদি এবং পণ্যতব্পুর্ণ 
জাহাজ নিকটবর্তী সমুদ্রোপকূলে সংলগ্ন রহিরাছে। এক্ষণে তিনি বাটাতে পৌঁছিয়া জাগন 
আত্মীয়ত্জন ও বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি লইয়া! পরী ৬তিনাথের পুজার মানস ও তাহার . মেলাক্স 
আনোজন করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্িগণ গুআিথি ইত্যাদি পৌছিলে।তিনি-স্বীপুরুষে স্ংযড়. 


নি 
 অ্ি 


২৬  সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা! :- .  [১মসংখ্যা 


মনে পুত্রকন্তাদির সহিত ত্রিনাথেরমানসিক পৃঁজা সমাধা করিয়া! বিদেশে বাণিজ্যলন্ধ ধনরত্বাদি 
গৃছথে আনয়ন করিবেন, এবং পণাদ্রব্যাদির বিকিকিনি (ক্রয়-বিক্রয়) করিবেন।” 
্রাঙ্মণ ত্রিনাথের মহোৎসবের আস্ঘোপান্ত শ্রধণ করিয়া জিজঞানু হইয়! জানিলেন, "ভক্তিভাবে 
ইহার পুজা করিলে অপুত্রকের পুত্র হয়; সংসা'রর যাবতীয় ছুঃখ ও দরিদ্রতা দু্ীভূত হইয়! দিন 
দিন প্রীবৃদ্ধি হয়। ই'ছার পুজা মানসিক করিলে, যে ৫কান প্রকার অনুঠিত কার্ধ্য নুসম্পন্ন হয়। 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় বাহ ও আভ্যন্তরীণ পীড়াদি এবং ছূর্বলত! 
দুরীতৃত হয়। পঙ্থু পর্ববত 'উল্লজ্ঘন করিতে পারে, বোবা ও বাকৃশক্তি পাইতে পারে, অন্ধও 
ত্রিনাথের মহিমায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে; প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ভ্রিনাথের পৃজ! 
করিলে, ধর্শ-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্রিধ ফল লাভ হইতে পারে।, ত্রিনাথের এবিধ মহ্ম! 
অবগত হইয়া! দরিদ্র ব্রাঙ্গণ আনন্দে গদগদ হইয়। ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত প্রভু ব্রিনাথের 
আশ্রয় গ্রহণে কৃতসন্কল্প হইয়া ও মানসপুজার সম্র্প করিয়া সে রাত্রি বণিকের আতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন। প্রভূ ত্রিনাথের আশ্রক্স গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বণিক্‌ প্রভূ ব্রিনাথের মহিমায় 
নিজে' কি রা ছঃখছূ্দশ। হইতে উদ্ধার হইয়া সামান্ত দীনদরিত্ নে অবস্থা হইতে 
আজ ক্রোড়পতি হইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তাহার নিজসুখে শ্রবণ করিলেন। 
বণিক্‌ও ব্রাহ্মণের নিকট এই সমস্ত পরিচয় দিয়া ব্রাঙ্গণের বিপদ্‌ আপদ্‌ হইতে উদ্ধারের অন্ত 
ত্রিনাথ ঠাকুরের শরণাপয় হইত্ডে ও নিয়মিত উপচ।রে তীহার পুজ। করিতে পরামর্শ দিল। 
্রাঙ্মণ শ্বতঃই আপনার দারিজ্র্য-ভারে প্রপীড়িত ছিলেন ও বণিকের নিকট প্রভূ ত্রিনাথের 
এবস্িধ মহিমা! শ্রবণ করিয়া! প্রভাতে আপন গৃহে ফিরিয়া আদিলেন। ত্রিনাথের পুঁজার খরচ 
অতি সামান্ত। নিতান্ত দীন দরিদ্র ব্যক্তির উপরও ত্রিনাথ ঠাকুরের' দয়ার এই অস্ষপ্ন প্রমাণ। 
ধাক্স, দুর্ববাদল ও পত্রপুশ্পের সহিত তিন কপ্দিক প্রয়োজন। বাহ উপচারের অন্ত কিছু মিষ্টান্ন 
ও স্বৃত দীগাদির জন্ত কিছু ব্যয়। কিন্ত-ব্রাঙ্গণ এমনই দরিদ্র যে, এই তিন কপর্দকেরও সংস্থান 
তাহার নাই ।. :তিনি বণিকের ঘর হইতে ফিরিয়া! আসিয়া জ্রিনাথ ঠাকুয়ের সমস্ত উপাখ্যান 
রাঙ্মণীর নিকট বলিলেন, কিন্তু উভয়েই এই তিন কপর্দকের সংস্থানের উপযুক্ত কোন কিছু 
আপন ঘরে পাইলেন না । নানা গ্রকার চিন্তা করিয়৷ ব্রাহ্মণ পুনরায় ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। 
ত্রিনাথের পুজার মানস করিয়াছেন, ভিক্ষার্দিত্ারা যে কোনও প্রকারে হউক গ্রভূর উৎসব 
সম্পান্নন করাই চাই। ব্রাহ্মণের হৃদয় ভক্তি, বিশ্বীস,ও প্রেমে পরিপুর্ণ। ভক্তবৎসল ত্রিনাথ 
কেমন করিয়। স্থির থাকিতে পায়েন, তিনি যে দীনবন্ধু, ভক্তের প্রাণধন, অন্তরধ্যামী, বিশ্বব্যাপী 
পরমেশ্বর, বাহার কুপাদষ্টি দীন ধনী সবারই উপর সমান । ভক্তের আকুল ক্রন্দনে হৃদয়ের 
ছু প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রাবলো কেমন করিয়া! স্ি্ীখাক্িতে পারেন? দীন ত্রা্মণের 
তক্কি ও আগ্রহের বেগে তাঁহার অটল সিংহাসন কম্পিত হ$ল। অন্ত্ধ্যামী প্রত তরাঙ্গণের প্রতি 
সায় হইলেন। ,  ্রাঙ্গণ কিক্ষার্থ গৃহ হুইতে বহিগত হইয়াছেন বটে, কিন্তু পথ্িষ্যে 
আসিয়া! কিংকর্তব্যবিনূ় হইর! একাহানে বসিয়া! পড়িলেন। 


ঈন ১৩১৪]. ত্রিনাথের ভপাখ্যান ২৭. 


ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট স্থানে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পার্থেই বেনাঝাড়ের মধ্যে 
তিন কপর্দক দেখিতে পাইলেন। উহ! দেখিতে পাইয়া ত্রাণ বুঝিলেন-_ইহা! দেবার দয়, 
ধাহার শরণ লইয়াছেন, ইহা তীহারই দয়া.। এইবূপে তাহার অভীষ্ট পুর্ণ হওয়ায় 
তিনি গৃহে ফিরিয়া আলির ত্রিনাথের পুজার আয়োজন 'করিতে লাগিলেন। পরে অিনাথের 
পৃজ! দিবার অন্ত ব্রাহ্মণ কপর্দূক লইয়া বাজারে দ্রবাদি ক্রয় করিবার জন্ত “পঞ্চ” নামক 
জনৈক কনুর দোকানে আসিয়৷ এক কপর্দকের ঠৈল প্রার্থনা করিলেন । এই পঞ্চাবলু বহুদিন 
পরে ব্রাঙ্মণকে এক কপর্দকের তৈল খরিদ করিতে দেখিয়া মনে ভাবিল, ইহাকে ঠকাইতে 
হইবে। সংঙ্ল্প করিয়া পঞ্চাকলু ব্রাহ্মণকে তৈলের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ 
বলিলেন “আমি প্রতু ব্রিনাথের পুজা দিবার জন্ত আজ সমস্ত রাত্রি এই তৈল জালাইব 1৮ 
পঞ্চ কলু ইত1 শুনিয়া ব্রাহ্মণের ব্রতভঙ্গের জন্ত ( অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি যাহাতে বাতি বা প্রন্দীপ 
জালাইতে না পারে ). এরূপ কম চোঙ্গায় তৈল মাপিতে লাগিল। ব্রাঙ্গণ যদিও জানিতে 
পারিলেন না, কিন্তু অস্ত্যামী প্রতু ভ্রিনাথ সমস্তই জানিতে পরিগেন। পঞ্চ কলুর ঠকামি 
বুঝিয়া তাহাকে শান্তির সহিত শিক্ষা দিবার মানসে ত্রিনাথ ঠাকুর স্বয়ং উহার তৈল অপহরণ 
করিলেন। পঞ্চাকলু কম মাপের চোঙ্গায় তৈল মাপিতে মাপিতে সমস্তই নিঃশেষ করিল, কিন্তু 
চোল্গা পূর্ণ করিতে পারিল না। তৈলভাও শুন্ত হইল, অথচ চোঙ্জা ভরে না দেখিয়া পঞ্চাকলু, 
আপনার.শঠতার শাপ্তি বুবিতে পারিয় ব্রাহ্মণের প৷ ধরিয়া কাদিতে লাগিল। কলুকে পা 
ধরিয়। কাদিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস! করিলেন, ' ব্যাপার কি 1” পঞ্চাঝলু আপন শঠতার কথ 
তাহাকে খুলিয়৷ বালল। তিনি কলুর,.কথ! শুনয়া অত্যাশ্চধ্য হইয়া ইহা ব্রিনাথ ঠাকুরেরই 
লীল! বুঝিতে পারিয়া, তাহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে গদগদ হইয়া পড়িলেন ও পঞ্চা- 
কনুকে ত্রিনাথের মহিম! -বুঝাইয়া বলিলেন এবং তৈল ফিরিয়া! পাইবার জন্ত পুঁজ! দিতে 
পরামর্শ দিলেন। এক কপর্দকেরও কম তৈল লইয়৷ আসিয়৷ ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপচারে আত্মীয় 
বন্ধুবান্ধবের সহিত সায়ংকালে গ্রভূ ব্রিনাথের. পুজা সম্পন্ন করিলেন। ভ্রিনাথঠাকুরের 
ককপায় কম টৈলেই ব্রাহ্মণের প্রদীপ সমস্ত রাত্রি অলিল। ত্রিনাথের উৎসব সমাধা হইবার 
পর'হইতে তাহার দিন দিন সর্ববিধ উন্নতি হইতে লগিল। প্রত জিনাথের গ্রসয় দৃষ্টিতে 
দরিদ্র বরা্গণের সংসার -ধনজন ভ্রব্যস্তারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দরিদ্রতা পাশ 
হইতে উদ্ধার হইয়া ব্রাহ্মণ স্ত্র-পুত্রাদির সহিত দুখ্বচ্ছনে৷ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন 

মোটামুটি ভ্রিনাথঠাকুরের পরিচয় দিলাম । পাঁচালিখানির এখনও অনুসন্ধান হয় নাই।* 


চৌধুরী বিশ্বরাঁজ ধত্বস্তরি 


* জরিনাথের পাঁচালী লেখক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা টহ! সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী 
সাঁখ্যায় উক্ত পাঁচালীয় বিশেষ বিবরণ প্রকাশ ক্ষরা যাইবে । :. পৰিফা-সম্পাদক। ৬ 


প্রাচীন পুথির বিবরণ 
৫০০1 ইমাম-সাগর 


আমি যে “ইযাম-সাগর” থানি পাইয়াছি, উহা! নকল। আসলখান। কতদিনের রচিত, 
তাহা! অবগত হুইতে পারি নাই ।' ২য় পৃষ্ঠার একস্থানে লিখিত আছে $__ 


আলা রন্থুলের বদি কৃপা দৃষ্টি পান্ু। 

বাঙ্গালা হইতে ইদাম সাগর .( পুস্তক ) গুনান্ 1 
শেখ সুবাকু'আলী (1) সে বিদিত সংসার। 
তাহার তনয় শেখ ফরিদ খোন্দকার ॥ 

রচিল চুড়ান আলী (?) তাহার তনয়্ে। 
শেখ পঙোরি (1) আমার “কুরূছি* কুল হএ ॥ 
ইমাম সাগর পুথি পরে যে “মমিন” । 

অবশ্ত দেলের ভেদ পাইবে সে জন ॥ 


ইহাদের সম্বন্ধে ( এখানে ) কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ১৯৮ পৃষ্টায় আছে $- 
আমার আরজ এক সভার হুর । 
পুস্তকে তাকিব হইয়া নিবে সবে সিরে ॥ 
তহুকিক করিয়া! সবে সিয়ে নিবে তাই। 
কমি বেসি কর যদি আল্লার দোহাই । 
হাদিছে ত লেখা আছে গুনহো৷ মমিন। 


করিছু সাইরি পুতি ( পুথি ) বড়ই সুস্িলে। 
ইমাম সাগর নাহি মিলে কাকিন! সংসারে ॥ 
বাঙ্গাল! জবানে নীঞী পুতি ( পুথি ) এমামের | 
তাহাতে করিনু সেকি () কর বরাবর ॥ 
বারসোএ পচার্তর মঞ্জিলের পরে দিন । 
,ত্বাযাম হইল পুতি জানিবে হছিন 


৬৪ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিক। (১মসংখা 
ইমাম হুছনের পুথি হোইল তামাম। 
গোমানিন () হৈল রচিলো কবি জানিবে এছলাম ॥ 
গোলাধি কেন ভাবি নবির পদসার। 
আল্লা মহাম্মদ বিনে গতি নাহি আর ॥ 
ইতি ইমাম সাগর পুস্তক হৈল সমাগুন। 
আল্লা আল্ল! বোল ভাই “দিনের' মোসলমান ॥ 
তোমার কদমে ছালাম জতো! কিছু ভার। 
বনিজ মামুদ নাষ জানিবে আমার ॥ 
যাকর (আথর ) বেশি কমি হৈলে ন| ধরিবা৷ আর। 
গুণ! খাত! মাফ করি লইবা আমার ॥ 
পুতি সমাপন ছৈর (রোজ ) মঙ্গলবার । 
সন ১২৭৫ সাল তাং ৩৯ (1) বৈশাখ মাস জানিবা ॥ 

“জিঃদার বনীজ মহান্মদ সাং গোপাল রায়। জথা দিশটং তথা লিখিতং | লিখিকো দোসক 
নাস্তি। ইন্তক সন ১১৭৪ সাল চৈত্র নাগাদ লন ১২৭৫ লালের বৈশাখ। তারিখ ৩৯ ৫) 
বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার । মোকাম কাকিনা পুস্তক লেখা হইল। বেল! আছর সমে। 
আমলদারি কাকিনা প্রীত েডুকুলযা বাটা ভালুক গোপাল রাএ ছাকোলে কাকিন! হস্ত রক্ষর 
্রীকূত রাজে মহম্মদ বসত মোকাম বাণীনগর বাটা জানিবা। আর অধিক কি লিখিব 
আমি গুণাগার়। আমার পুতির সঙ্গে ছুইশত সাত পাত জানিবা ৮ | 

পুস্তকখানি বড় এবং হই পৃষ্ঠায় লেখা । হস্তাক্ষর ও পুস্তকের তুলট কাগজের অবস্থা 
দেখিয়৷ অনেকদিনের পুথি মনে হয়। লেখকের ভাষাক্তান আদৌ ছিণ না বলিলেই হয়। 
নকলের দোষেও এমন বিকৃত হইতে পারে। পুস্তকে যে রাজে মহন্মদের নাম আছে, তাহার 
বিষয় অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে পারিলাম না । এই বাণীনগর,__কাকিনা হইতে ছুই মাইল 
উত্তরে__ঠ্রেসনের সঙ্পিহিত। বর্তমান সময়ে সেখানে একটি এঁ নামের অণীতিপর বুদ্ধ আছে। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছু বলিতে পারিল না। গ্রস্থো্লিখিত রাজে মহন্মদ সে নিজে 
নহে, তাহাও বলিল। তবে তাহার কাছে ছুইজন এ নামের প্র স্থানের লোকের কথা! গুনিলাম। 
ইহাদের ঈধ্যে একজন লেখাপড়া জানিত না। অপর রাজে মহম্মমই ইহার নকলনবিস কিনা 
তাহ! সে বলিতে পারিল না। তবে সে লেখাপড়া জানিত, এ কথা! সে বলিল। সুতরাং এ 
রহ নির্ণধ করা ছুঃসাধ্য। কৰি বণিজ মামুঘ সন্বন্ধেও জানিতে চেষ্ট! করিলাম কিন্তু সে 
বলিল, আমি গোপালয্নায় এ নামের কোন লোক ছিল বলির! জানি ন!। রঃ গোপাল 
য় বাণীনগরের পূর্বদ্রান্তে অবস্থিত 1 * 

ক পরে মুন্সী সাহেব আমাকে এইরপ লিখিয়া গাঠইয়াছেন-_“ভাহাক় স্ত্রী ও ছুইপুত্র এখন কাকিনার 
অধিানী। কিন্ত তাহার! পিতৃঙুণের অধিকারী হইতে পারে মাই। দীনভাবে আমাদের খানিকটা জমি জম! লই! " 
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৫৯১ । গোসানী-সঙ্গল 


“গৌসানী-মঙ্গল 1+ অর্থাৎ রাজ! কাস্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-ৃত্াস্ত ৮ কোচবিহার ৰা 
এতৎ, প্রদেশের আদি কাব্য । ৬রাধাুষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত। ওঁহা ঠিক কোন্‌ লমরে 
রচিত, তাহা! বল! যায় না। 

আমাদের কাছে ১৩০৬ সালের মুদ্রিত, কলিকাতা৷ আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধাক্ষ »কুফঃ 
বিহারী সেন্‌ এম্‌ এ মহোদয়ের অচ্মত্যান্থুসারে গোসানী-মারি ক্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রীবুক্ত 
ব্রজচজ্্ মভুমদার কর্তৃক গ্রকাশিত একথানি পুস্তক আছে। এখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ। সম্প্রতি 
আর একথানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত গোসানী-মঙ্গলের সংবাদ পাইক়াছি। উহা কোচবিহা- 
রের অন্তর্গত বড় মরিচ। নিবাসী মৌলবী আমানত উল্ল চৌধুরী জমিদার সাহেবের পুস্তকাগারে 
সবত্বে রক্ষিত আছে। আমরা এখনও ছুইখানি পুস্তকের পাঠ মিলাইয়! দেখিতে পারি নাই। 
তত ০০ তবে উক্ত আত্মীয়ের কাছে শুনিয়াছি, মুদ্রিত পুস্তক খানির সহিত স্থানে স্থানে পাঠের 


অমিল আছে। *** *** যাহা হউক, সে পুস্তকথানি সম্বন্ধে শীত্রই আমর! বিশেষ অনুসন্ধান, 
করিব । শেষোক্ত পুস্তকখানি একটি হিন্দু বৈরাগীর কাছে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গুনা যায় 
সে লোকটি প্রত্যহ পুথিখানির পুজা! করিত। 


কবিবর ৬রাধাক্কঞ ,দাসের পিতা! ৬করুণাকর দাস কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন 
নারায়ণের রাজ্যে পরমন্থথে বাস করিতেন। কবি প্মঙ্গলাচরণে' গাহিয়াছেন £-_- 
হরেন্্র নারায়ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা, 
বার যশ ঘোষে সর্বজন। 
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর, 
পরম বৈষ্ণব গুণধাম ॥ 
তাহার তনয় এক, পাইয়া! চৈতন্ত ভেক, 
চিন্তে এনিানার 1 
তাহে আদেশিল! দেবী, কহে রাধাকুঞ্ণ কবি, 
স্থমধুর পনির 1 
গোসানী-মারিতে কাস্তেশ্বরের গ্রাচীন কীর্তিকলাপের চিহ্ন আজিও বর্তমান আছে। কৰি 
বে গোসানী দেবীর একজন পরম ভক্ত, তাহা! তীহার আবেগ-উচ্ছ,সিত- সললিত কাব্য 
হইতেই বেশ অনুমিত হয়। 





জাছে। লেখকের স্ত্রীর মুখে শুনিলাম,--ত়্ বয়সে বনিজ মামুদের মৃত্যু হয়। লোকটা সুীগোছের. ছিষ। 
ঘলা বাহুলা, পরস্থো্সিখিত গোপাল রাক্সেই তাহার বাড়ী ছিল।" 
+ .“গোঁসানী' কি "গোদ্াসিনী' শব-সুত? . 


৩২ লাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 1৯ সংখ্যা 
্রথখানি চমৎকার কবিস্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সন্গল, স্বাভাবিক, পরিস্ফুট। গ্রশ্থারস্তে কবি 
বলিতেছেন $-- ঃ 
বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী। 
সেই গ্রামে জামবৃক্ষ আছে সারি সারি ॥ 
স্থবর্ণ বরণ জাম ফলে বারমাস। 
শ্রীফল-বেলাদি তথ! চির পরবাস ॥ 
পার্বতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে । 
একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে। 
শিব কহে শুন ছুর্গী আমার বচন। 
এই রাজ্যে বত লোক নুখী সর্বজন ॥ 
স্থবর্ণ বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে। 
ঘরে ঘরে শিব হূর্গী পৃজে কৃতৃহলে ॥ 
চণ্ডী কহে বর দাও ভোলা মহেশ্বর। 
এই রাজো রাজ হ'ক্‌ নাম কাত্তেখয় ॥ 
কাস্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর ) মাতার নাম অঙ্গন । অঙ্গনা__ 
তত মনত গুনে আর বেদ রামায়ণ । 
কথার প্রসঙ্গে উঠে চণ্তীর পুজন ॥ 
স্বামী-সুখে গুনি সতী চণ্তীর মাহাত্মা ৷ 
চত্তী পুজিবার তরে করিল মনম্থ ॥ 
তারপর চণ্ভী জাসিয়! দষ্পতীকে স্বপ্ন দেখাইলেন £__ 
গুন শুন ভক্তীম্বর, গুনহ অঙগনা। 
তোমাহ্য় হতে প্রিয় নাহি কোন জন1॥ 
করহ আমার পৃজ! লহ ইষ্ট বর। 
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈদ্বর ॥ 
সত্য করি কহি ব্যর্থ ন! হবে বচন। 
মম বরে তব পুর হুইবে রাজন ॥ 
রাখিব পুত্রের, তূম্ি কাস্তনাথ নাম। 
একথ কহিয়! চণ্ডী হ'ল অন্তর্ধান ॥ 
এপার কনে নাগা গাজা কানে হণ কন তৎপর 
কাকেখন-_ 
" অল্পকাল গুরুষ্থানে করি অধ্যর়ন। . 
বাঙ্গাল! সংস্কৃত শিখে করিয়া বতন ॥ 
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| | ব্যাকরণ কাব্য শান্তে হইয়া পণ্ডিত। পা 
তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত ॥ 
: হতাং এমন রাজা ভারপরারণ ধরধাহরক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? ইনিই গোসানী 
সংস্থাপন করেন । 'কবি বলেন £-- ৃ 
. সসৈল্তে সাজিয়া রাঁজা করিল গমন | 
চণ্তীমগ্ডপেতে আসি দিল দরশন ॥ 
পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়া শ্লান।' 
সিংহ্‌-পৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আমন ॥ 
গোসানীর “আসন দেওয়া! শেষ হইলে, ভক্ত রাজ! লক্ষ বলির আদেশ দিলেন। মহাসমাঁ- 
রোছে সমুদায় কার্য শেষ হইল। 
এই দেবীর সেবাইতদিগকে “দেউরী' বলে। নর কবি বলিতেছেন £-_ 
গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায় । 
ধন জন পুত্রে সে আনন্দে বেড়ায় ॥ 
গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ। 
হরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ ॥ 
ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস। 
অবন্ত গোসানী তারে করিবেক নাশ ॥ 
নিব্বংশ হইবে সে গোসানীর কোপে । 
দরিদ্র হইবে সেই গোসানীর শাপে ॥ 
পাঁচালী লিখিয়! হয় মনের উল্লাস । 
গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধা দাস ॥ 
গোসানীর নামে ভাই না করিও হেলা । 
নৌকার বিহনে যাও সাগরে বাদ্ধি ভেল! ॥ 
গোসানী-মঙ্গল নাম তরী অনুপম । 
স্মরণ লইলে তার সিদ্ধি হয় কাম ॥ 
গোসানী আদেশে ভাই ভঙ্গ হরি পায়। 
গোসানীনন্গল গীত রাধাকুফণ গায় । 


মত পততকখানি ডিমাই ১২ গেছি ১০০ পৃষ্ঠার সা» 
৫০২ | আমছেপারার অনুবাদ . 
বশত মি একখানি নতি গ্রীন পাথরে ছাপা রবী ও হস্তাক্ষরের মত বাঙ্গালা 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [১ম সংখ্যা 


ছাপা "আমছেপারার” * কবিতার অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থধানি ডিমাই ১২ পেজি সাইজের 
৬৮ পৃষ্ঠা । গ্রন্থ লম্পূর্ণ। কিন্তু অগ্রপশ্চাতে কোথাও গ্রস্থকারের নাম-ধাম, সন-তারিখ 
নাই। গ্রন্থধানি অতি মূল্যবান্। আমি জানি না, এ গ্রন্থ কোন্‌ অস্ভুত প্রেস মুদ্রিত ! একই 
প্রেসে,__বাঙ্গাল! ও আরবী অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ ছাপ! ₹ওয়া, গ্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র। 
প্রত্যেক “আয়েতের” পৃথক্‌ অনুবাদ আছে। গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন ম্কাজন, তাহা! 
সথনিশ্চয়। কারণ, গ্রন্থে এতৎ গ্রদেশ-গ্রচলিত অনেক শব আছে। আমি লীপ্রই' এ গ্রস্থখানি 
“ইদ্লাম-প্রচারকে” অবিকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি ।. 
্রস্থারস্তে-- 

ছরু (নুরু ?) এই কেতাবের নামেতে আল্লার। 

দয়াময় দয়ালু বহুত রহম জাহার ৷ 

সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার । 

পালোনেওয়াল! সেই সারা সংসার ॥ 


আর তে! কাফের কহে তাহার সবে। 
হায় হায় মাটি হৈতাম হতো! ভালে! তবে ॥ 
কঃ (?) মাটী রৈলে হেছাব কেতাব নাহি দিতে হোতে1। 
. আজ এতে! হুম্কু তবে নাহি মিলিত ॥ 
গ্রন্থের ছাপ! বেশ পড়া! যার়। আমার বিশ্বাস, এদেশে বাঙ্গাল! টাইপ প্রচলনের পূর্বে 
এ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল।” | 
৫০৩। হংস-বিলাঁস পঁচালী 
“১৭৮৭ শকাৰে মুদ্রিত? একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক। পৃঠ্ঠা-সংখ্যা ৫৬। 
আর্ত £__ মি 
শ্ীহর্গে অয় ছুর্গে মম ভাগ্যে সদয় ছুর্গে হয় (হও) শিবকত্রী।” . 
টি ভূমি জগংতার! কালসংহ্রা পরাৎপর! ব্রিধারা ত্রিপুরা ত্রিজ্(গ)ৎ কমি ॥ 
(ছড়া) 
দীর্ঘ দীঘি সরোবর, ষেন নিধি রত্বাকর 
মনোহর পদ্ম স্থশোভর | 
কি কব দীঘির শোভ1,  মুনিজন মনোলোভা 
, হইলে ভার প্রভা গ্রভাত সময় ॥ 
. কবির পরিচয় ₹ ও 


* কোরাণ সরিফের অংশবিশেষের নাম 'আসছেপারা'। 





শশিপ্পীশপপীসি পিসপাপপপািপপসপীকল্পাসলিল 


পন ১৩১৮] প্রাচীন পুধির বিবরণ ৩৫ 
ঈশ্বর পদ ঈশ্বর তাবি, বিরচিলণকাঁব্য কবি, 


রবিস্থৃতে হইল নিস্তার। 
চংখুরাণী গ্রাম ধাম, অনুজ ভজহরি নাম, ' 
গিরিধারী মাতুল পরিবার ॥ . 
শেষ £__ 
ঈশ্বর চন্্র বলে কলি তুমি বাহাহ্র। 
ঠাকুর গেলেন কচু বনে সিংহাসনে বসিল কুকুর ॥ 
এ চংখ্রাণী গ্রাম কোথায়, জানেন কি? *** -** .*১ এ গ্রস্থকার অবন্থ রংপুয়ের 
লোক নহেন।” 


পূর্বালোচিত “ইমাম-সাগর” “গোসানী-ঙ্গল” “আমছেপারার অনুবাদ ও “হংস-বিলাস 
পাঁচালী” এই চারিখানি পুথির বিবরণ রজপুর-_কাকিনানিবাসী বন্ধুবর মুন্সী সেখ কজলল করিষ 
সাহেবের লিখিত পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত করিয়া! দিলাম । তিনিও পরিষদের একজন দন্ত 
ও পুথি-সংগ্রহ-কার়্্যে ব্যাপূত আছেন । পুখিগুলি তীহারই হাতে আছে। 


৫০৪। নামহীন পুথি 

কেবল ১ম পাত আছে। তন্দারা এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কাগজ একবারে 
পচিয়া গিয়াছে। 

আরম্ভ £- "৮৭ নমে। গনেসায় । 

বেদে রামায়ণে--ইত্যাদি শ্লোক। 

কলির মোচন জি কৈল! নারাঅন। 

করজোরে জিঙ্যাসিল! পার নন্দন ॥ 

যুন যুন নারান প্রভু গুণনিধি। 

কলিজ্জুগ অবতারে কৈলা৷ কোন বিধি ॥ 

হষ্ট কলিষুগ দেখি মনে লাগে ভয়। 

কু কহু নারাঅন কৃষ্ণ মোহাশএ ॥ 

কিরূপে হুইব ছিষ্টি কেমত প্রকার । 

করিবেক কোন কার্য কেমত আচার 1 

নৃপতি সকলে কোন ধর্ম আচরিব। 

প্রীথিবিতে প্রজাগণকেমতে বাঞ্চিব ॥ 


৫৫ যছুনাথ-বারমাস 
রে অথ জঙনাখ বাক্গমাস। * 
| অন্থনাধ ধু নিখ্দেন। 


৩৬ _.. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখা 


তেজিযবম বসতি আশা! তোমার কা(র)ণ॥ 
বৈসাথে বহে বাও মলআ! সহিত। 
জঙ্বনাথ বিনে মোর স্ভির নই চিত।॥ 
নানা রিত নাট করে বৈসি বৃন্দাবনে। 
বিতোল ( বিভোল 1) হুইম মুই রতিপতি বিনে ॥ 
শেষ £__ চৌত্র চাতকি পক্ষি ডাকি পীআ. পীআ। 
" সর্বক্ষন স্থির নহে আদার জে জিউ॥ 
ভণিতা £-_ বারমাদের তের খোসা লওরে গণিআ৷। 
| এই গিত জোরাই আছে শ্রীধর বাণীআ ॥ 
তারিখাদি নাই। সম্ভবতঃ ১২৩২1৩৩ মধীর লেখা । আত কদর্য হসতাক্ষর। পদ- 
সংখ্যা--প্রার় ২৪। - 


৫*৬। জয়নবের চৌতিশা | 


বিবি জয়নব হজরত ইমাম হাঁমনের স্ত্রী। তাহাকে লইয়! পাঁপমতি এজিদের নিষ্ুর 
অন্তঃকরণে যে বিদ্বেষ-বহ্কি প্রজলিত হয়, সে আগুনে হজরত ইমাম হাঁসন তন্মীভূত হয়েন,_ 
সমস্ত নবী-বংশ ছারখার হইয়া যায়! সেই মর্শাস্তিক ছুঃখকাহিনী লিখিতে লেখনী সরে না! 
সুতরাং আমর! পুধিখানি লইয়াই ছুটি কথা বলি। 
ইহা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ মাত্র; -পদ-সংখ্যা ৬৮। 'কাগজ একবারে তাম্রকুটপত্র আর কি! 
তারিখ ও লিপিকরের নামাদি নাই। ভণিতারও অভাব। পত্রসংখ্যা ৬; ছুই পিঠে লিখিত। 
[আরম ₹-  /৭ কান্দে বিবি জএনবে জে হাছনের শোকে । 
কালিনী সমুদ্র মাজে ডুবাইল! মোকে ॥ 
কুকিলা কৃহরে জেন বসস্ত সমএ। 
কুলিস আক্ষির জলে ধারারূপে বহে॥ 
খীন হৈল তন্ন মোর বিশ্ছেদে তোমার । 
খেমাই রাখিতে চিত্ত ন পারিএ আর ॥ 
খোদাএ করিল মোরে এথ বিরম্বন। 
খাইলা দারুণ বিস আমার কারণ ॥ 
শেষ ক্ষেলিলুম নানান খেইল হাছনের সনে। 
ক্ষেণে ক্ষেণে সেই কথা উঠে মোর মনো | 
ক্ষিণ হৈল তন্ন মোর বসন মলিন। 
ক্ষেতিত পাপিষ্ জীউ রহে কখ'দিন। 


.' "ইতি জএনবের চৌতিসা সাপ: ॥ 


পন ১৩১৮] প্রাচীন পুধির বিবরণ ৬৭ 


৫০৭। যুধিষ্ঠির-ন্র্গরোহণ 


এই নামের আর একখানি পুথির পরিচন় পূর্বে দেওয়া গিয়াছে । ( ১৪শ পুথি ডষ্টব্য।) 
তাহার সঙ্গে অস্কার পুথিখানির কিছুমাত্র এক্য দেখা যাইতেছে না । ইহার কেবল ১ম ও 
১১শ পাতাটি পাওয়া গিয়াছে; সৃত়্াং ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপার নাই। 
আরম্ভ এইরূপ £-_ 
/৭ শ্ীহূর্গী ৷ নারায়ণ নমস্কতং ইত্যাদি । 
. শ্রীনুধিষ্টির স্বর্গআরহন লেক্ষন। 
" জর্দমজএ জিঙ্গাসিল! ব্যাসের গোচর। 
পুর্ব্ব পুরুস রথা কহ সুনিবর ॥ 
আঙ্গার প্রপিতামোহ ধর্ম নরপতি। 
রাজ্য ত্যাগিআ কেনে গেলে স্বর্গপতি ॥ 
এছি রাজা হোতে হৈল গোত্রের বিনাস। 
. এই রাজ্য পাইতে করিল হাবিলাস ॥ 
তাহান সারথি আছিল নারায়ণ । 
তবে কেন রাজ্যত্যাগি গেল মোহোজন ॥ 
প্রসন্ন বদনে মোরে কহ মুনিবর। | ঃ 
এহি কথা কো! মুনি আন্ষার গোচর 1 ইত্যাদি। 


৫০৮। নামহীন পুথি 
ইহার কেবল নাম নাই এমন নহে, ১ম ও দ্বিতীয় পাত ভিন্ন অপর পত্রগুলিও নাই। 
রচগ্লিতার নাম অজ্ঞাত। তারিখাদিও জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ ও প্রাচীন। কি একখানা 
বৈষ্ণব গ্রন্থ হইবে। পুথিখানি আকারে নিতান্ত ছোট ছিল, বোধ হয় না। প্রাপ্ডাংশ 
হইতে কতকটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া -ই বিলুপ্ত-প্রায় পুথির অন্তিত্বচিহ রাখিলাম ; 
বথা £-- 


/নশ্রীদ্গা । নমে। গনেসাঅ। 


প্রমম (প্রথম ? ) বন্দম গুরু বৈষুবচরণ। 
জাহার রা হৈল বাঞ্চিত পুরন ॥ 
| ***.. করি নমফার। 
লাহার এরা দু? করিব চা ॥ 
সিরে বৈস সরম্বতি কণ্ঠে দেও পাও । 
জির্ভা $:. **' কর সরম্থতি মাও ॥ 
অত . - & 


4 কক - 
। চে 


: সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জিক। [ ১ম সংখ্যা 


এহোলোকে জেই চাহি সেই' মোরে দিবা । 

অস্তকালে প্রাণি জাইতে রামনাম (বৌলাইবা 1) ॥ 
প্রীগুরুচরণ বন্দম্‌ মনে করি সারু। 

তাহান চয়ণে মোর কটি (কোটা) নমফার ॥ 

সভা করি বসি আছে রাজা কংস্ু রায় ?)। 

অক্রোর মুনিরে রাজ! সাক্ষাতে আনাএ। 

রাজা বোলে জাও মুনি গকুল নগরে। 

জর্দিআছে ক বলাই নন্দ ঘোসের ঘরে ॥ 

কৃষ্ণ বলাই ছই শিশু আনি দেও মোরে। 

আন্গা *** 2 সে জাও গকুল নগরে ॥ ইত্যাদি ্ 


৫০৯। পত্র লিখিবার্‌ ধার! 


আরম্ত £--অথ পত্র লীখীবার ধার!। 


শ্রীগুরু চরণ পদ্ম বন্দিআ মন্তকে। 
পাতির নিঅম কিছু কছিব সংক্ষেপে ॥ 

_ পিতার চরনে করি অসংখ্য গ্রনতি। 

 একাস্ত সেবক বলি লিখীবেক পাতি ॥ 
সমানে ২ লীখে ত্বদিআ বলিঅ|। 
সমভাবে লিখে তাহাকে নমস্কার করিআ॥ . 
কিঞ্চিত কহিল এই সংক্ষেপে অক্ষরে । 
সর্বত্র লিখীবে পত্র এই অনুসারে ॥ 


ইতি সন ১২৫৫ বাঙ্গলা তারিখ ১৫ আশীন।” পদ-সংখ্যা--৪২ মাত্র। ভণিতা নাই। 


৫১০। নীলার বারমাস 


এই নামের আর একখানি বারমাসের পর্রচয় পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৮৪ সংখ্যক 
[থি ভরষ্টব্য 1) মিলাইয় দেখিলাম, ছুইখানি এক নহে। 
আরপ্ত অথ নিলার বারমাস।. নম গনেসায়। 


কাক্তিক মাসেত নিলা নিসিম্বর রাত্রি। 

আজি নিসি পরবাশী দেখিহম ভুবতি 

লওয়ে কর্পুর তাত্ুল দোসের পীরিতি। 

ছায়রে কপট মারা মুই মাগম ভুরতি (ভুরতি 1) 
ওয়ে সাধু ওরে কুমার মুই বলম্‌ তোমারে । 

ধর্ম চাছিতে গুন! খেমা করহ জে মোয়ে 


সন ১৩১৮]  প্রা্ীনু* পুথির বিবরণ ৩৯, 


আর জর্দি কিছু বলম্‌ জনামু আউলানী। 

লর্জা পাইব! সাউথেক্স কুমার হারাইব! জে প্রাণি ॥ 
শেষ ৫ আম্বীন মাসেত নিলা হ্র্গা খাএপ্থানা। 
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ডি রিল 
হেলিতে ঢলিতে কন্যা বাপের বারিত, গেল্‌ ॥ 
কি করহ বিদ্ধ, (বৃদ্ধ ) মা! বাপ কি কর বলিআ|। 
কার খাইল! পানগুআ কারে দিল! বিহা ॥ 
ভাতে লৈল গুআ! লাটী কান্দে লৈল ছাতি। 
ধিরেং জাঁএ বুরা জামাই চাইত বলি ॥ 
কোথাএ ছিল মাও বাপ কোথ। ছিল খর । 
কি নাম জে মাও বাপকি নাম তোর ॥ 
ডাকাপুরে বারি মোর কৈলাশপুরে ঘর। 
মাও মোর কলাবতি বাপ বিস্তাধর | 
বুজিলাম২ নিল! তোর নিঝপতি। 
আউলাই মাথার লেশ করছ বশতি ॥ 
ভণিত £- বার মানের তের ঘোশ। (ল)ওরে গণিআ। 
এই গীত জোরাই আছে শ্রীধর বানীআ ॥ 
“সমাপ্ত । ইতি ১২৩২ মং তাং ১২ মাঘ রোজ মঙ্গলবার । লিখক শ্রীঅভজ চরণ শেন।”* 
পদ-সংখ্যা--8৫। 


৫১১। ফাতেমার ছুরতনামা 


পূর্বে ৮৭ সংখ্যক পুখিতে একবার ইহার বিবরণ দেওয়। গিয়াছে । ইহাও ঠিক সেই পুথি 
হইলেও ভপিতায় পার্থক্য দেখ! যাইতেছে । পূর্বের গুখিতে সাহ! বদিযুদ্ছিনের ভশিতা পাওয়া 
গিল্নাছে ; আর আজ পাওয়! বাইডেছে শের তনু নাম! কবির ॥ এ রহন্ত গাঢ় ভমিআাবৃত )-- 
উদবাটদ স্থকঠিন। এক পুথি হইলেও উভঃয়র মধ্যে বিস্তর পাঠ পার্থক্য আছে, তাহ! বলাই 
বাছল্য। নিয়ে একটু একটু দেখুন ₹- , 

আরম্ত £-_ বিচ মিশ্লাহে িহমামিরহিম। 

| প্রথমে আল্লার নাম করিএ ম্বরণ। 

কল চা ই মাপ নিবন।. 


রি 
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গুন নর সব্আদ্দি এক কথ বুলি । 

জেন ফাতেমার রূপ দেখিলেম্ত আলি ॥ 

এক দিন আলি গেল বন্ধরের থর । 

দরজাতে জাই আলি ডাকে উশ্স্বর ॥ ইত্যাদি 


ভণিতা £-_ ও, 
কিতাবে স্থনিআ৷ গাথা রচিল তহুল্লা কথা 
ৃ কথ পথ করিলুম রচন। | 
শেষ £_ ছুরৎ দেখিআ আলি সম্তো হইল! । 
আল্লার নামে ছই রকাত নমাজ পড়িলা ॥ 
হীন শের তন্ছ এ কহে ভাবে করতার.। 


সুনিআ এ সব কথা কিতাব মাজার ॥ 
কিতাবে এই কথা কর্জে সুনিআ। 
আল্লাকে শ্বরিয়া কিছু রাখিছে লেখিয়! ॥ 
গুণিগণ পদে আন্গি করি নিবেদন। 
জদি দোস হই থাকে থেমব সর্ব জন | 
- অশুদ্ধ হইলে তাকে শুদ্ধ করিবা । 
গরিব দেখিতে দোস সমুখে খেমিবা ॥ 
“এই ত বিবি ফাতেমার ছুরত সমাপ্ত । ইতিন সন-_-১২*৩ মঘি তারিখ ১৯ বৈশাখ রোজ 
বুক্রবার। লেখীতং শ্রীমাহাং আলি সাকিমে খড়না। এই পুস্তক মালিক শ্রীমহ্জল্লা পীছরে 
দেবান._ আলি সাং মাহাদাবাদ।” পত্রসংখ্যা ১৪7 ছুই পিঠে লেখা.। বাঙ্গাল! কাগজ,_ক্ষ্র 
আকার। 
৫১২। মান-গান 
ইহার আস্তত্ত কিছুই ঠিক কর! বায় না। দুতী-সংবাদের ও মানভঞ্জনের গান বলিয়! 
বোধ হয়। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে ও ফলে তাহাই হুইয়! গিয়াছে । একরূপ নষ্ট 
হুইয়! যাওয়ার মধ্যে । ২1১ পাত উদ্ধার করিতে পারা যায় কিনা সন্দেহ। ইহাতে ছড়া, 
কথা ও গান আছে। প্রাপ্ত ১ম পত্রটির প্রথন পৃষ্ঠার অক্ষর প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ও মধ্যস্থল 
ছড়ি! গিয়াছে । ২য় পত্র হইতে £- 
ঠাকুরের কথা। 
চঞ্জাবলি আর থাকিতে পারি নাছে। 
ঠাকুর এখন জাও কি থাক £ তোমায় দিয়ে 
কোন প্রিয় (প্রক্নো) জন নাই ছে। সে কেমন বুন 
বলিঃ। গান তাল আর খেমটা। 


পয ১৩১৮৭ . প্রাচীন পুধির বিবরণ ৪১ 
দাও হে লেখার ছে শি :আর তো! 
' নাই প্রিয়জন £ জে জন তোমার প্রিজন £ হও 
গো জাইএ তার প্রিয়জন £ জ্খন চিন প্রিয় 
জন £ তখনে ছিল প্রিজন £ আর এখন কি 
প্রিয়জন £ নতনে নতন প্রিয়জন ॥ ১৯। 
মধ্যস্থলে £_-গান, তাল ঠেকা। 
রাধে ২ বল বিনে প্রবল বিনে £ 
রাধে আমার ধ্যান জান রাধে বিনে জানিনে £ 
. জে ছিল মোর প্রেমে বান্দা সে প্রেমে পৈরাছে বাধা ঃ 
জার তরে বৈই নন্দার বাধ! আমি মরি সেই র্লাধ! বিনে ॥ 
শেষ £--গান, মিলন | 
স্ডাম রঙ্গে হিলন দিয়ে ধ্বনি ছ্বাড়াইল রে ঃ 
. লইয়ে প্যারি বাক! হৈয়ে স্বাড়াইল রে ঃ 
আপনার বন্দুয়। রৈলে ধনি দ্বাড়াইল £ 
সাম চান্দে রাই চান্দে চান্দেয়া গণিল £ * 
ছুই চান্দে একই হৈএ চান্দেরে ধিরিল ॥ ৪৬ । 
সামের বামে রাই দাড়াইল £ একবার বদন তৈড়ে হরি বল ৪৭। 
"ইতি মানগান সংপুর্য ছৈল। ইতি সন ১২৭০ সাল রোজ বুক্ষর বায় বেইল ও তিন প্রহর 
সময়ে হস্তয়ক্ষর শ্রীগোবিন্ব দাস বৈরাগি ॥” 
পত্রসংখ্যা-_৮ ; ছই পিঠে লেখ! । এই আটপাঁতের পর ০্ছৃতীয় সহিত ঠাকুরের কথা” 
লিখিত আছে। উহার ভাষা গন্ধ ও পদ্ডে মিশ্রিত । সেই অংশ পশ্চাৎ সমালোচিতব্য। 
এই পুিখানি রঙ্গপুর কাকিনা হইতে বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফঙ্জলল করিম সাহেব সংগ্রহ 
৮০০০০ 
৫১৩। ভানুমতীর বিবাহ 
তত ক্ষুদ্র গ্রাচীন গ্রন্থ নহে। রয়েল ফরমের কাগজ। ছুই পৃষ্ঠায় লিখিত। ভারি 
আরম্ভ £-- জীজয় হুর্গাপদ শ্রীহর্া ভরসা। 
অথ ভাম্মতীর বিবাহ লীখতে। 
/৭ নম গণেসায়ঃ সরদ্থতী নমঃ ভ্রিপদী ঃ 
প্রনমামি গণদেব ২ বাবুদেব মহাদেব £. ! 
বুজর্দেব দেব য়বন্দীনি £ 


:** অথবা চালে রাগালিল হয় কি? 
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সীদেব অগ্রভব : রমাধব উমাধৰ ঃ 
ছয়! সঙ্গাধব বিধবণী ; ইত্যাদি। 
ভণিতা £- আনন্দিত ভাহমতী গুনি দৈববাণী | 
বিরচিত গৌরীকাস্ত ভরসা ভোবানী ॥ 
". শেষ £- রাজা বোলে ভানুমতি কর উপহাস। 


আমার নাহিক দোস স্থন কালিদাস ॥ 
বেঙ্গ করি কথ কথা কহিল আমাএ। 

ঘিস্কা (ত্বগা) করিলাম আমি তাহার কথা এ ॥ 
যুগ্য ভেসে-আসি দেখ! দিল ছুই জনে। 
কুজ! মাআ আমি বুজিব কেমনে ॥ 

এইরূপ কথোপকথন ছুই জনে। 

বিরচিএ গৌরীকান্তে তনে ॥ . 

“ইতি ১৮৫২ ইং তাং ১৯ সেপ্তাম্বর মতাবেক সন ১২১৪ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ 
রবিবার অবুদ্ধ হইলে পদ যুদ্ধ করি দিবা । মুই অধমেরে এবং মুর্খ রে মন্দ নহি বলিবা। জনের 
পুত্র তোমার! পণ্ডিত স্থজন | এই পুস্তক লিখীতং শ্রীরাম কুমার সেন ॥ সাং কুত্্পারা ॥ 
সমাগত হইল ॥”  . ও 

এই গুধিখানি চট্টগ্রাম খরন্দীপ মধা ইংরেজী স্কুলের হেডপত্ডিত বনধুবর শ্রীযুক্ত বাবু পুর্ণচজ্জ 
চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়! আমাকে পাঠাইয়! দিয়াছেন । 

৫১৪ | হরিশ মঙ্গল-চণ্ডী-পাঁচালী 

ইহা! একখানি চণ্তীকাবা । মলাটে উক্ত নাম লেখ! আছে। ক্ষুদ্র পুথি। অতি প্রাচীন ও 
জীর্ঘ তুলোট কাগজ । পত্রসংখ্যা ২৩; ছই পিঠে লেখা । ূ্‌ 

আর্ত £__নম গণেসায়ঃ নম । নম শ্রীগুরুবে নম নম চণ্ডিকায়ৈ নম। নায়ায়ণ নমন্তত্যং 
ইত্যাদি প্লোক। পু 
_ বন্দোম শ্রীগুরনাথ £ জোড় করি ছই হাত 

অষ্টাঙ্গিতে হৈয়া ভূমিগত | 
প্রণমছে লক্মীপতি £ - গড়ুর পৃষ্টেতে স্থিতি £ 
 গ্বরনে পাতক হএ হত ॥ 


মঙ্গলচর্তিকা পাএ £.  ছ্বিজ কষ্ণচন্দ্রে কএ 
য়া কর জগত জননি। 
স্দোক ভাঙগি পদবন্দ ; রচিলেক খপ ১ . 
.  স্ীচে গিত ভাবিয়া! তবানি ॥ 


ধন ১৩৮] প্রাচীন পুধির বিবরণ ৪৩ 
(গ্রন্তাবারস্ত।)--প$ মঞ্জলি,রাগ | 
শুন সর্কজন ;£: , কহিবিবরণ £ 
পৃথিবিতে স্থান খানি। 
উজানি নগর £ জানে সর্ব নর ঃ 
ৃঁ ইন্দ্রের অমর! জিনি ॥ ইত্যাদি । 
_ শেষ ও ভণিতা ঃ-- ধনপতি সাধু গিয়া খুলনারে কএ। 
তোমার ব্রতের ঘঠ দেখাও আমাএ। 
সাধুর বচনে ঘঠ দেখাইল যুবতি। 
আষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল সাধু ধনপতি ॥ 
নান! বিধি প্রকারেতে পুজিল চণ্ডিকে । 
ধন বসে ধনপতি রহিল কৌতুকে ॥ 
ছবি কষ্ণচন্ত্রে ভনে চণ্ডির চরণ । 
মঙ্গলচণ্তির গীত কৈল শমার্পন ॥ 
- “ইতি শন ১২৩৩ সন তারীখ ২৯ জৈষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা ছএ দণ্ড থাকিতে ছপারিয়া 
ঘরে বসিয়! পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ £ 8 $£% 
এই পুিখানি কলিকাত1--কড়ের়া নিবাসী ও “নবনূর' পত্রের স্বত্বাধিকারী বদ্ধুবর 
ুন্দী আসাদ আলিসাহেব তদীয় জুনৈক বন্ধু হইতে সংগ্রহ করিয়। আমাকে পাঠাই! দিয়াছেন। 


৫১৫। নামহীন পুধি 
| .. (ক্রিয়া'বোগসার ?) 
ইহা ঠিক “ক্রিয়া-যোগসার” কিনা, বলিতে পারি না, আরস্তে উক্ত গ্রন্থের সহিত বিশেষ দিল 
দেখিতেছি না। ৩৫শ পত্র পর্যন্ত মাধব ও ন্ুলোচনার কাহিনী গুনিতেছি। মাধবেনর 
বিবাহু-বাসর হইতে প্রচেষ্টা নামক কোন সেবক স্থুলোচনাকে হিয়া! নিয়াছিল ) মাধব নানা 
কৌশলে সুলোচনাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; উক্ত পত্রগুলিতে এইরূপ বৃত্ান্তের বর্ণনা 
আছে। ' তার পরে যাহ! আছে, তাহা নিশ্চয়ই ক্রিয়া-যোগসার' গ্রন্থের অন্ততঃ অংশবিশেষ । 
আমর! আজও “ক্রিয়া-যোগ 'সার পাঠ করিতে অবসর পাই নাই ;.তাই জিজাস! করি, সুলো' 
চনার হরণ বৃত্বাস্তাদি কি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত? বদি তাহা না, তাহা হইল পুর 
হস্তাক্ষর প্রভৃতির অভিন্তা-হেতু ছুই পুথিকে এক মনে করিরা আমর! নিশ্চই প্রতারিত 
হইয়াছি। 
অনার দত ইহার পণ "বিশারদ" 'অভিথের কোন মহাজনের আদেশে অনযরাধ 
গাহার গ্রন্থ রচনা করেন, সে কথ! এখন সকলেই জানেন। . কবির বে বিশ্তারিত “আত্ম- 
পরি রে আমরা উদ কিমা দা এই খতিতপুথিতে তাহ! গাইলাদ দা.) ্ 
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পুখিখান! অসম্পূর্ণ । যাহা জ্বাছে, তাহার সবটাও উদ্ধারের আশ! নাই । কালী উঠি 
যাওয়ায় অনেক স্থানেই এই চর্-চক্ষুঃ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হন্তাক্ষরও নিতান্ত 
কমর্ধ্য। কেরল ১, ৩, ২৩--৩৫, ৪৯৫৯ এবং ৭৪, ৭৬ সংখ্যক পত্রগুলি আছে। তারি. 
খাদি নাই। প্রীরামগ্রসাদ দাস দাস, শ্রীরামচন্ত্র আউচ দাস, শ্্রীরাজারাম সেন দাস, 
ভ্ীবল্লভরাম দেবশন্া ও প্রীরামবন্পভ চক্রবর্তী এই পুথির নকলনবিস। খুব প্রাচীন, বোধ হয়। 


আরম্ত £__ 


ভণিত| £-_ 


(১) 
(২) 
(৩) 


(৪) 
ছে) 


নমো! গনেসায়ঃ | নম সরম্বতি নম। 

নারায়ণ নমস্কৃত্য ইত্যাদি। 

বেদে রামায়ণে ইত্যাদি । 

প্রনমোহ নারায়ন অনাদি নিধন 

্ক্ম। বিষু মহেশ্বর জাহার স্যজন ॥ 

তদস্তরে প্রনমোহ ১০০ ০০০1 

আস্তাশক্তি মোহামায়৷ জগত জননি ॥ 

ভ্রিনত্বন প্রনমোহ ভ্রিজগত কর্তা । 
ভক্তি মুক্তি দাতা ॥ 


, কহেন অনন্ত দত্তে, সে জে রঘুনাথ স্থুতে, 


হরি পদে গতি তার মন। (২৩শ পত্র।) 


কহেন অনন্ত দত্ডে, সেজে র্ধুনাথ তে, 


হরি পদে ভজি রৌক মন।  (৩০শ পত্র ।) 
সত্যবতি ুত ব্যাস বিষুঃ অবতার। ' 
স্দোক' বন্দে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥ 
সেই সেক বাখান করিয়া পদবন্দে। 
কছিল অনস্তরাম হরি গুণানন্দে 
বিসারদ পদে সেহ রেণু অবিপাএ। 
পদবন্দে রচিলেক সপ্তম অধ্যাএ॥ (৫১ পল্র। ) 
্ রী রখ ৃ্‌ 


পদবন্দে *** ' ** উর (৫৯ গজ) 
জী 


নি 


5 নিন (৭৬ প্র ।) 


আমার দিকট রানে নবি তাহা তত বৃহৎ নহে। উহা কিন্তু অতি 
বৃহৎ বলিয়াই আমি .গুনিয়াছি। সেরূপ একখান! গুধির সমাচারও আমি জানি? কিন্ত 
স্থযোগাভাবে তাহ! আজও দেখিয়া আসিতে পারি নাই। 

এই গ্রবন্ধো্ ৫০৪--৫১৫ সংখ্যক পর্য্যন্ত পুধিগুলি আমার নিকট আছে। (ক্রমশঃ) 


শ্রীআবছুল করিম 


বঙ্গে পর্তুগীজ-প্রভাব. 
বঙ্গভাষায় পর্তূশীজ-পদান্ক 


খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ছইটি চির-ম্ররণীয় ঘটন! ঘটিয়াছিল, যাহ! উত্তর কালে 
সমগ্র সভ্যজগতের এ্তিহাসিক টোতের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি কলম্বস্‌ 
কর্তৃক আমেরিকার আবিষ্কার এবং দ্বিতীয়টি ভাস্কো৷ ডি গাম! কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপের পথ 
দিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে আগমন। সে সময়ে ইউরোপের পশ্চিম সীমাস্তবর্তী ক্ষুদ্রতম 
পর্ত,গাল রাজ্য নৌ-বিস্তায় ও নৌবীর্য্ে এরূপ. প্রতিপত্তি লাত করিয়াছিল যে, কলম্বস্‌ ভারত- 
যাত্রার নূতন পথ আবিষ্করণে কৃতসন্কল্প হয়! সর্বপ্রথমে পর্ভুগালরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থন! 
করেন, কিস্ত কোনও কারণবশতঃ তথায় ভগ্র-মনোরথ হইয়া পরিশেষে স্পেন রাজ্যের সহায়তায় 
ভারত-গমনের উপক্রম কিয়! ভাগ্যক্রমে নৃতন পৃথিবীর আবিষ্কার করেন। এই ঘটনায় 
পর্ভুগাল-রাজ ইমানিউয়েল্‌ যৎপরোনান্তি ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়া পাঁচ বৎসর পরে বীর প্রবর 
ভাক্কো-ডি-গামাকে ভারতযাত্রার নূতন পথ নির্ধারণে নিযুক্ত করিয়৷ তাহার সঙ্গে উপযুক্ত 
নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ছুই বৎসর পরে বখনভাস্কো সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়া 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন লিসবন নগরীতে আনন্দ ও উৎসবের সীম! রহিল না। 
রত্বপ্রসবিনী ভারতভূমির সহিত এতকাল ধরিক্স! নানাবিষ্বসন্কুল স্থলপথে বাণিজ্য চালাইয়! বিনিস 
নগ্ধী যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেই বাণিজ্যলক্দ্মী এখন অপেক্ষারুত স্থগম সমুদ্রপথে লিসবন 
নগরীতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। ফলতঃ কয়েক বৎসরের মধ্যেই গর্ত গীজভারতেনর 
স্থযোগ্য ব্বাজপ্রতিনিধি আল্ফন্সো আলবুকার্কের অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়-গুণে 
গর্ভূগীজ *াধিপত্য একদিকে পারন্তোপসাগরবর্তী অর্মজ দ্বীপে ও অপর দিকে মালাকা! উপদ্বীগে 
সুপ্রতিঠিত হইয়াছিল। এই সময়েই গোয়া নগরীর অভ্যদন্বের হুত্রপাত হয় এবং উহা অচিনাৎ 
এসিয়াখণ্ডের সর্কশ্রেষ্ঠ নগরীর মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছিল। ভাগ্নতের সর্বপ্রথম ইংরাজ 
পর্যটক র্যালফ. ফিচ. যোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে গোয়ার উপবনভূয়িষ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখিয়া! মুগ্ধ 
হইন্গাছিলেন। তখন বাণিজ্যের জন্ লিসবন হইতে পাঁচ ছস্স খানি বড়.বড় জাহাজ প্রতি- 
সর গোয়ায় আসিত। সপ্তদশ শতাব্টটর শেষভাগেও জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক-_জন ফ্রায়াগ 
গোয়ার প্রন্তরনির্মিত নুবিশাল দেবমন্দির ও উপবনশোভিত নুন্নম্য হর্শ্যরাঁজি দেখি 
উহাকে রোমনগরীর সমকক্ষ বলিয়া বর্ণনা! করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আল্বুকার্ক শো 
প্পর্তূগীজ মাস 09০7৮1৫689  11475) অর্থাৎ পর্তুগীজ রণদেব”  নামে' অভিহিত 
হইয়াছিলেন। ভাহার ভারানুগন্ত-শীসনগুণে তদীর ডারতবাসী গজাগণও তাহার প্রতি এড 


৯ 
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অনরক্ত হুইয়াছিল যে, তাহার মৃত্যুতে তাহারা তাহার. স্বদেশবাসিগণের সহিত সমভাবে 
অশ্রবিপর্জন করিয়াছিল এবং যখন “তাহারা পরবর্তী শাসনকর্তীদিগের নৃশংস অত্যাচারে 
.ব্যখিত হইত, তখন তাহারা! আক্ষেপ সহকারে আল্বুকার্কের মহানুভবত! ও স্তায়পরতা 
কীর্তন করিত। বস্তুতঃ আলবুকার্কের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পর্তুগীজ সৌভাগ্য-রবি 
জন্মের মত অন্তমিত হইল। যে সকল কারণে পর্ত,গীজদিগের অধঃপতন ক্রমশঃ সংঘটিত 
হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নহে। ডাক্তার ফ্রায়ারের 
বর্ণনা পাঠে জান! যায় যে, তাহার সময়ের পূর্বেই & অধঃপতন ঘটিয়াছিল। তিনি গোয়া- 
নগরীর বিস্তীর্ণ রাজপথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বন্ম গুলি যেরপ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ছিল, 
গোয়াবাসী সন্তাস্ত পর্ত,গীজদিগের প্রাসাদের ছাদগুলি সেরূপ পরিষ্কৃত ছিল না, কারণ তথার 
তাহারা মলমৃত্রত্যাগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু তখনও তাহাদের গর্বের 
ও বাহু জাকজমকের অভাব ছিল না। সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বহুসংখ্যক কাফ্রী ক্রৌতদাস 
রাখিষ্কা নিজের প্রীধান্ত প্রচার করিতে সাধ্যমত চেষ্টার ক্রট করিতেন না। পাছে মস্তক 
হইতে টুপি খুলিয়া কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, এই ভয়ে সকলেই অনাবৃত মন্তকে 
রাজপথে বিচরণ করিতেন; দায়বর্গ নিজ নিজ প্রভুর মন্তকোপরি .ছাতা ধরিয়া চলিত। 
অধিকাংশ ভদ্রলোক পান্ধী চড়িয়া__কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে-নগর ভ্রমণ করিতেন। কেহ কোন 
ভদ্রলোককে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অবহেলা করিলে তদ্দগ্ডেই দণ্ডিত হইত। 
অত্যুচ্চ বাতায়ন ও প্রশস্ত বারান্দা সৌধসমূহের শোভ| সম্পাদন করিত। যদি কেহ 
কোন বারান্দাধিষ্টিতা সন্ত্ান্ত মহিলার প্রতি দৈবাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সাহসী হইত, তাহা 
হইলে গৃহস্বামী আপনাকে এরূপ অপমানিত বোধ করিতেন যে, ব্যক্তির রক্তদর্শন না করিয়! 
ক্ষান্ত হইতেন না । রমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ! থাকিতেন এবং বাটার বাহিরে যাইতে হইলে 
অবগুঞন ব্যবহার করিতেন। বাটার অভ্যন্তরে ধনীদ্দিগের গৃহিনীগণ স্বর্ণরৌপ্য-নির্মিত 
দীর্ঘ জপমালায় ও নানাবিধ অনস্কারে ভৃষিতা হইয়া বিরাজ করিতেন। তাহারা বাহযুগ্নে 
বরণনির্শিত কেরুর, গলদেশে মুক্তার মালা, কবরীতে হীরকখচিত মাথার কাটা এবংকর্ণুগ্নলে 
ছল পরিতেন। দেহের অধোভাগ ঘাগরায় আচ্ছাদিত থাকিত; কিন্তু কটিদেশ পর্যাস্ত 
জখমান উত্তরীয় পরিচ্ছদ এরূপ হুক্ম বস্ত্র নির্টিত হইত যে, উহার ভিতর দিয়! সমস্ত গাত্রের 
চর্ঘ দেখা যাইত। বাটার বাহিরে যাইতে হইলে, উহার উপর একটা জ্যাকেট স্তাটা 
হইত। মোজ! পায়ে দেওয়ার প্রথা ছিল না, কেবল এক প্রকার বহুমূল্য চটিভুতা ব্যবত 
হইত। গোয়ার সীমস্তিনীর! যেমন কণসঙ্গীতে ও বীণা-বাদনে পটু ছিলেন, তদপেক্ষা রন্ধনে ও 
নান! প্রকার ফলের মোরব্বা ও আচার প্রস্ততকরণে অধিক দক্ষ ছিলেন। ডাক্তার ফ্রায়ার 
তাহাদের তৈর়ারি.আমের্‌ আচারের বিশেষ প্রশংস! করিয়াছেন। তিমি ইহাও লিখিয়াছেন 
যে, পর্তুগীজ শিগুগণ নগ্ীবস্থায় বাড়ীর মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া! বেড়াইত ) বতদিন পর্যন্ত 
তাহাদের লক্দার উদ্রেক না হইত, ততদিন পর্যন্ত তাহারা! এইয়প বিবস্ত থাঁকিত। 


সন ১৩১৮]. বঙ্গে পর্ত,গীজ-প্রভাব ৪৭ 


যদিও বঙ্গে পর্ত,সীজ-গ্রাহুর্তারের বৎকিঞ্চিৎ বিবৃতিই বর্তমান প্রবন্ধের মুখা উদ্দেস্ট, তথাপি 
আমি প্রসঙগক্রমে ক্রায়ার-বর্ণিত গোর়াবাসী পর্ত,গীজদিগের বিবরণ এই জন্ত উপরে উদ্ধৃত ফরি- 
যাছি বে, বঙ্গীয় পর্তূগীজদিগের সম্বন্ধে সেরূপ চিত্রের অভাবে উক্ত বিবরণ হইতে তথ্ধিষয়ের 
অনেকটা আভাস পাওয়৷ যায়। তবে এই ছুইটি কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোয়! রাজ- 
ধানীতে পর্ূগী্ের! যেরূপ জণকজমকে থাকিত, বঙ্গে অবস্থ তাহার অনেকটা হাস হইয়াছিল এবং 
গোয়ায় যে অল্লসংখ্যক পর্থ,গীজ রমণী বাস করিত, বঙ্গে সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও নুযুন-সংখ্যক 
পর্তুগীজ-সীমস্তিনী দৃষ্ট হইত। পর্তূগীঙ্গেরা এইজ্ত প্রথম হইতেই বহুল পরিমাণে এতন্দেশীয় 
কামিনীর সহিত দাম্পত্য-সত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এইরপে স্বল্নকালের মধ্যেই একটি মিশ্র- 
জাতির সমষ্টি হইয়াছিল । 

১৫৩০ খুষ্টান্ধের কিছু পূর্বে বা পরে পর্ত,গীজের! সর্ব-প্রথমে বঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার করে। 
তখন ভাগীরঘী বা হুগলী নদীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ চালাইবার স্থৃবিধ! 
হইত ন! বলিয়া এ সকল জাহাজ মুচিধোলার নিকট নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থিতি করিত এবং মাল- 
পত্র ছোট ছোট নৌকায় বোঝাই হইয়া সপ্তগ্রামে প্রেরিত হইত। সপ্তগ্রাম তখন একটি রাজকীর 
বন্দর ও প্রধান বাণিক্যন্থান বলিয়৷ বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে পর্ত,গীজ বাণিজ্য-নিবন্ধন 
ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্তী শিবপুরের সন্নিহিত বেতড় গ্রামে একটি হাট বসিল। এ হাটে 
যে সকল দেশীয় বণিকৃদিগের সমাগম হইত, তন্মধ্যে কিকাতার আদিনিবাসী সুবিখ্যাত শেঠ 
বসাখের! বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । ইহারা সপ্রগ্রামের ভগ্নদশার উপ্রুম দেখিয়া সে স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে, যেখানে বর্তমান ফোর্ট 
উইলিয়াম কেল্লা প্রতিষ্টিত, তথায় আসিয়! বাস করেন এবং কলিকাতার উত্তরে হুতানুটার ছাট 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় পর্তূগীজদিগের সহিত -কিছুকালের জন্ত কারবার চালান। কষ্পেক 
বৎসর পরে পর্ভূগীজের! খন বেতড় পরিত্যাগ করিয়৷ নদী বাহিয়া আরো! উত্তরে গিয়! 
উপনিবেশ স্থাপন করিল; তখন বেতড়ের সমন্ত বাণিজ্য সুতাম্থটীতে স্থানাস্তরিত হুইল এবং 
ইহাকেই কন্নিকাতা মহানগরীর ভাবী সৌভাগ্যের পূর্ববস্থচন ব সুত্রপাত বলিতে হুইবে। 

পশ্চিম বঙ্গে পর্ভ,গীজেরা কিয়ংকাল সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিয়া তাহাদিগ্ের প্রধান উপনিবেশ 
হুগলীতে স্থাপন করে। ষপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গের প্রধান বাণিত্য-বন্দর 
বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। রোমকের! ইহাকে পগ্যাঞ্জেদ রিজিয়!” (087869 চ১9818) আখ্যা! প্রদান 
করিয়াছিলেন। বঙ্গে মুদলমানাধিকারের প্রথম যুগে সপ্তগ্রাম নিয়বঙ্গের রাজধানী ছিল এবং 
তথায় রাজকীয় মুদ্রা নির্শিত হইত । পুণ্যতোঁয়! গঙ্গার ভাগীরথী, সরদ্বতী ও বসুন! নামে যে 
তিনটি বেদী ঝা শাখ! হইতে ত্রিবেধীর নামকরণ হয়, তন্মধ্যে সরস্বতী সগ্রগ্রামের সামিখ্য 

প্রবাহিত হইয়! উহাকে সমৃদ্ধিশীলী করিয়াছিল । পরিশেষে যখন নৈসগিক কারণ বশডঃ 
'সয়ন্বতীর খরশ্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও সৃতকর হইল,তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রসিদ্ধ বনরেরঙ 


৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [সংখ্যা 

১৫৪* খুষ্টাবে ডি ব্যারস্‌ বঙ্গের যে মানচিত্র অস্কিত করেন, তাহাতে সরম্বতী ও যমুনা 
ভাগীরথীর ছইটি বৃহৎ শাখারূপে, বিরাজমান! । ভ্যাগ্ডেন্‌ ক্রক রিরচিত ১৬৬০ থুষ্টাবের মান- 
চিত্র হইতে জান! যার যে, তথন যমুন! একটি ক্ষুদ্র খালে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু সরম্বতী 
তখনও একটি বেশ বড় শাখানদী। বিংশতি বৎসর পুর্বে আমি একবার সপ্তগ্রামে গিয়া তথায় 
সরশ্বতীর জলের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই ) সমস্ত নদীটি মজিয়া গিয়াছে। কবিকন্বণ চণ্ডী 
* ষোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে রচিত হয়? উহাতে কবি সপ্তগ্রামকে “মহাস্থান” বলিয়৷ বর্ণনা 
করিয়াছেন। বস্ততঃ সপ্তগ্রাম তখনও একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়৷ পরিগণিত হইত। 
&ঁ সময়ে র্যাল্ফ. ফিচ. সপ্তগ্রামে আমিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ও সকল প্রকার 
পণ্য-্রব্যের প্রাচুধ্য সন্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। পর্ত,গীজেরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য- 
সংস্থাপন করিবার কয়েকবৎসর পরেই সম্ভবতঃ ১৫৩৭ কি ১৫৩৮ খুষ্টান্বে সপ্তগ্রামের অনতি- 
দূরবর্তী বর্তমান বাণডল 'ও হুগলীনগরে ”গোলিন” (0১1) নামে একটি উপনিবেশ, ছূর্গ ও 
বন্দর প্রতিষ্ঠিত করে। সে সময়ে মোগল সম্রাট হুমায়ুন. বিদ্রোহী শেরশাহের সহিত যুদ্ধ- 
বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় দুর্গ-নিম্মাণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই নূতন উপনি- 
বেশের একদিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় পর্ভূগীজদিগের বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারে 
বিশেষ সুবিধ! হইয়াছিল এবং সগ্তগ্রামের সমস্ত বাণিজ্য ক্রমশঃ হুগলীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
ষোড়শ শতাববীর শেষভাগে স্স্কলিত আইন আকবরী গ্রন্থপাঠে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, সে সময়ে 
সপ্তগ্রাম একেবারে হতণ্তর। হইয়া গিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে পিখিত আছে যে, সরকার সপ্তগ্রামে 
সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্ধ-ব্যবহিত ছইটি।বন্দরই ফিরিঙ্গিদের হস্তে ছিল, তগ্মধ্যে কেবল 
শেঝোক্ত বন্দর হইতে রাজস্ব আদায় হইত। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপিত হইবার পর, কিছুকাল 
শাস্তভাবে বাণিজ্য করিয়া! পর্ত,গীজেরা ক্রমেই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ওদ্ধত্য ও হুর্বত্ততার পরিচয় 
দিতে আরম্ভ করিল। ওলন্দাজ, ইংসাজ প্রভৃতি অপরাপর ইউরোপীয় বণিকৃদিগের সহিত 
সঙ্র্ষে কারবারে বিশেষ সুবিধা করিতে ন! পারিয়! তাহারা অবশেষে অযথ। উপায়ে অর্থাগমের 
চেষ্টা দেখিতে লাগিল। হুগলী ও তংসঙ্নিহিত স্থানের প্রজাবর্থের উপর ঘোরতর অত্যাচার 
আরম্ভ করিল। দরিব্র বালকবালিকা্দিগকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া! অথবা বল- 
পূর্বক হরণ করিয়৷ ভারতের নানাস্থানে দান্তবৃত্তির জন্ত চালান দিতে প্রবৃত্ত হইল। যে সকল 
বাণিক্য-াহাজ বা! নৌকা হুগলীর নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, পর্তূগীজেরা নবাবের বিনা 
অনুমতিতে তাহাদিগের নিকট প্তক্ধ আদার করিতে লাগিল। পর্তূগীজের! কিকিল্[ন শতবর্ষ 
কাল হুগলীতে এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য করিয়াছিল । এমন কি, এক সময়ে দিল্লির ভাবী 
সম্রাট শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে অন্ত্ধারণ করিয়া হুগলীর পর্তুগীজ শাসনকর্তা দাইকেল 
রড়িগেজের নিকট সাহীব্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। লুচতুর রডি গেজ, পরিণামে জাহাঙ্গীরেরই 
'জঙ হইবে বুঝিতে পারিয়া, শাহ জাহানকে সাহাব্য দান করিতে অস্বীক্কত হন। কিন্তু কেবল 
'াহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া এরপ 'অবজ্ঞানুচক বাক্যে শ্বীয় অস্বীকার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন থে." 


সম ১৩১৮] বঙ্গে পর্ত,গীজ-প্রভাব, . 8৯ 


তাহাতে শাহ জাহান আপনাকে বিলক্ষণ অপমানিত জান করিয়াছিলেন। -তঁহার: দিছি 
সথবিখ্যাত,বেঙগম মমতাজ মহলও পৌতলিক পর্ত,গীজদিগের . ঘোরবিধেইী 'ছিলেন: : বারশাহী- 
তজ্তে অধিষ্ঠিত হইবার কতিপয় বৎসর পরেই শাহজাহান বঙ্গের শাসনকর্তা কাসিমর্থী জোবানীকে: 
হুগলী হইতে পর্ভ,গীজদদিগকে একেবারে দূরীভূত করিবার আদেশ দিলেন।. এই . আবেশ: পহিা. 
কাসিম খা বিশেষ চতুরতা ও সতর্কতার সহিত হুঠলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিছ 
তথাপি হুগলীর ছূর্স অবরোধ করিয়! জয় করিতে গ্রায় সাড়ে তিন মাস 'লাগিযাছিল। পর্ত 
গীজেরা ছূর্গরক্ষার জন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিতে এবং অবরোধকারীদিগ্ের উপর অজ গ্বোধ, 
বর্ষণ করিতে ক্রটি করে নাই। পরিশেষে মোগলের! বাণ্ডেল-গির্জার সঙ্নিহিড. বন্ধীর্ণ ও 
্্তোয় পরিখার একস্থানে নুড়ঙ্ন খনন করিয়া এবং তাহাতে অগ্সিসংযোগ করিবার পুর্বে 
নিকটবর্তী একটি উচ্চ বুরুজ আক্রমণের ছল প্রদর্শনপুরধ্বক তছুপরি বহুসংখ্যক যুযুৎন পর্রুত 
গীজ-সেন! সমবেত করিয়! সর্ধসমেত বুরুজটি উড়াইয়৷ দিল। এইরূপে বিস্তর পর্ত,গীজবীর 
নিহত হইল এবং মোগলের! হল্প! করিয়া ছুর্গ দখল করিল। বিজিত পরত গে অরেকে 
মোগলের অস্ত্রাধাতে প্রাণত্যাগ করিল, অনেকে পলায়ন করিয়া জাহাজে আশ্রর লইতে গিয়া 
নদীর জলে ডুবিয়া মরিল। যাহার! কোনও মতে জাহাজে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহারাও 
জলযুদ্ধে মোগলের হন্ত হইতে অব্যাহতি পার নাই। মোগলেরা পূর্বাহেই তাহার দুবন্দোবন্ত 
করিয়াছিল এবং নৌসেতু নির্মাণ করিয়া পলারনের পথ বোধ করিয়াছিব। পর্ত,গীজদিগের , 
সর্বাপেক্ষা বড় জাহাজে ছই হাজার স্ত্রী পুরুষ ও তদীয় সন্তানসন্ততি নিজ নিজ ধনদৌলত সঙ্গ 
লইয়া আশ্রর গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানের হস্তে আত্মসমর্পগাপেক্ষ! মৃত্যু শ্রেয়ন্বর ভাবিয়া 
এঁ জাহাজের কাণ্তেন বারুদখানায় আগুন লাগাইয়! জাহাজ উড়াইয়! দিলেন.) অন্তান্ত আর্ক 
জাহাঁজও তীহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল। চৌযটি খানা বড় জাহাজ, ছই বা ডিন মাস্তজ 
বিশিষ্ট সাতান্খানি মাঝারি জাহাজ এবং ছইশতখানি- একমাস্লী ছোট জাহাজের মধ্যে কেবল 
একখানি মাঝারি ও ছুই খানি ছোট জাহাজ পলায়ন করিতে সমর্থ হুইয়াছিল.। শ্্রানগ 
স্ার্ঘ ারি সহস্র পর্তুগীজ স্্ীপুরুষ ও বালকবালিক! বন্দী হইয়াছিল ;'তম্মধ্যে জন কতক-পাদরি 
এবং পাঁচশত হদৃ্ত বালকবানিকা৷ আগ্রীয় প্রেরিত হইরাছিল। হুূপা কুমারীগণ বাদশাহ 
ও তাহার ওমরাহগণের অস্তঃপুরে স্থান-পাইল এবং বালকগণ মুসলমানধর্শে দীক্ষিত হইল। 
গাররিদিগ্রকেও মুসলমান-ধর্দম অবলম্বন করাইবার জন্ত অনেক পীড়াপীড়ি ও. তয়-প্রতর্শন -কযা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা! কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় কয়েক মাস কাামাসের পর. গৌর 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

. €মাগলেরা উঠুন রা কন্রজ্র রন অনি বির 
রাজকীর বরে পরিণত হইল এবং' সন্নকারী দপ্তরখান সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থাদাস্ত্জিক 
হইল।. বর্তদাম কালে হগলীতে পর্ত শীজিগের অতীত প্রভাবের একমাজ নিদর্পন তাহা, 
প্রতিষ্িত বাণ্ডেলের গির্জা। & লর্ঘা ১৫৯ খাবে সর্বপ্রথম নি হয় পর্বে বাদ. 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা [সংখা . 


নর বিরহ কিন্তু বর্তমান গির্জা। সপ্পূর্নরূপে নৃতন নির্দিতি, 
পুর্নাতন গির্জার কোনও চিহ্ছই নাই। এখনও এখানে প্রতিবৎসর “নভেন1” (নে ০%৪৪৪) বা 
ব্যাপী” ধর্মোখসব মহাসমারোহে নিশ্পর হয় এবং তছুপলক্ষে কলিকাতা ও অন্তান্ত 
স্থান হইতে অনেক ক্যাথলিক যাত্রীর সমাগম হয়। বালের সর-পনীর (075510-015986) 
এখনও উৎকৃষ্ট বলিয়। খযাত। সাত বৎসর হইল আমি একবার বাগুলের গির্জা দেখিতে 
গলির! যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। প্রতিহাসিক স্থৃতি ও ভাগীরথীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য 
এই রমণীয় বর্পমন্থিরটিকে রমণীয়তর করিয়! তুলিয়াছে । 
এক সময়ে পর্ত,গীজের! কলিকাতার অতি সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । ইংরাজ- 
দিগের কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপনের প্রথম যুগে উক্ত রাজধানীর দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত 
বরাহনগর ওলন্দাজদিগের অধিকারতুত্ত ছিল এবং সে সময়ে অনেক বিলাসপ্রিয় ইংরাজ 
বরাহনগরের ওলন্নাজ বিবিদিগের সহিত নৃত্য-গীত ও অন্তান্ত আমোদগ্রমোদে যোগ 
দিতেন। ওলন্দাজদিগের বরাহনগরবাদের পূর্বে পর্তুগীজেরা তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল। 

: যোড়শ শতাবীতে পর্তূগীজের! মাতল! নদীর মোহানায় প্রবিষ্ট হইয়া! বর্তমান পোর্ট ক্যানিং 
অতিক্রম করিয়া বিস্ভাধরী নদীর তীরবর্তী এবং বাদার নিকটবর্তী তাড়া নামক স্থানে-_জোৰ 
“চার্পক কর্তৃক কলিকাতা পত্তনের বহপূর্বে--শতাধিক বর্ধ বাস করিয়! বিশেষ লাভজনক 
ৰাণিব্য চালাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সে লাভে সন্তঞ্ট ন! হইয়া স্থন্দরবনে অতি জঘন্য দাস- 
ব্যবসার বাহুল্যরূগে চালাইতে লাগিল। হ্ন্দারবনের স্থানে স্থানে রমণীর নদীতীরে তাহা- 
দিগের চরের! জনুক্ষণ ঘুরিয়! বেড়াইত এবং পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও অন্পবরস্ক বালকদিগকে তাহা- 
দিগের 'আবাসভূমি হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়! হয় গোয়ার দাসহট্টে চালান দিত, নতুবা! 
নিজ দলতৃক্ত করিয়া লইত। এই মনুষ্য-মৃগয়ায় এবং জলান্থ্য-বৃত্তিতে আরাকানবামী 
মগের! অনেক সময়ে পর্ত,গীজদিগের সহচর হইত।. কবিকন্কণ চণ্তীর একস্থানে পর্তগীজ 
জনানথাদিগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে__ 

“ফিরাঙ্গির দেশখান বাছে কর্ণধারে। 
. স্াত্রিতে বাহিয়! যায় হরমাদের ডরে ॥* 
প্হরহা” শবের বৎপত্তি সম্বন্ধে মততেদ হইতে পারে ? কিন্ত জামার বোধ হয় উহা দন 
বাচক আরবী “হ্রামী” শবের অপত্ংশ |? 
দাস-ব্যবসায় ও নৌযস্থযবৃত্তি এই ছুইটি পর্তূগীজদিগের হুরপনেয় কলম্ক। পশ্চিম বঙ্গে 
গর্তূগীজের। সর্বপ্রথম বণিকৃবেশে আসিয়াছিল এবং অনেক বৎসর ধরিয়! বাণিক্য কার্ধ্য 
ব্যাপৃত্ত ছিল, হদিও তাহার! পরিণামে উপরোক্ত ছুইটি ঘোর কলছেই কলক্কিত হইয়াছিল) 


" * কবিব্ণের প্রাচীন. পুথিতে: “হারামদ' পাঠ আছে। নি রজার 
'ীসেদাবাছিত জাহাজ । . (সা.প:প-সম্পীদক ) 


স্ ১৩১৮] বঙ্গে পর্ত,গীজ-প্রভাঁব ৫১ 


: কিন্তু বলের পুর্ব ও উত্তর-পূর্ব উপকূলে তাহার! পরার থম হইতেই বোড দেশে দেখ 
দিয়াছিল। তখন পূর্বাবঙ্গে চকর্বীপ, শ্রীপুর, সুবরগ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত ক্ষুতর দ্বাধীন 
রাজ্য ছিল। এঁ সকল রাজ্যের অধিপতির! মোগল-সম্রাটের অধীনত। শ্বীকার করিতেন না 
এবং আত্মরক্ষার জন্ত সাধ্যমত নিজ নিজ সৈম্ভবল বাঁড়াইবার চেষ্টা কর্িতেন। উপকূলবর্তী 
রাজযোর নৌবলের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং তাহার! বাণিক্যব্যপদেশে আগত 
' নৌ-সমরকুশল পর্তূগীজদিগের সহিত প্রথম হইতেই সঞ্ভাব সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
র্যাল্ফ, ফিচ.বখন ( ১৫৫৬ খৃষ্টাবে ) পূর্ব বঙ্গ ভ্রমণ করেন, তখন স্ুবিখ্যাত ইছ! খা 
বাহার রাজধানী সুবর্ণগ্রামের ন্নাধিক দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল-এ অঞ্চলের 
সর্বাপেক্ষা প্রবলপ্রতাপ রাজ! ও খু্ীয়দিগের বন্ধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ফিচ, 
পর্ভূগীজদিগকে ওঁ অঞ্চলে বাস করিতে ও “প্রতৃত ্রতৃত্ব খাটাইতে দেখিয়াছিলেন। বঙ্গোপ- 
সাগরের উত্তর-পুর্বোপকুলবর্তী পুর! ও আরাকানের স্বাধীন রাজারাও পর্ত্‌গীজদিগের 
প্রতি অন্থকূলভাবাপন্ন ছিলেন। আরাকান তখন প্মগের মুলুক* বলিয়া পরমিদ্ধ ছিল। 
চট্টগ্রাম পূর্বে ত্রিপুরা! রাজ্যের অন্তভূতি ছিল ; ষোড়শ শতাবীর শেষার্দে আরাকান-রাজের 
অনুগ্রহে বহুসংখ্যক পর্তূগীজ চট্টগ্রামে এবং আরাকানের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকে দেশীয় রাজাদিগের অধীনে সৈনিকের কর্মে নিযুক্ত হইয়া নৌধুদ্ধ- 
নিপুগত। ও অকুতোভয়শৌধ্যগুণে উচ্চ পদ, প্রভূত ক্ষমতা! এবং বিপুল ভৃসম্পত্তি লাত করিয়াছিল। 

পশ্চিমবঙ্গে হুগলী যেমন পর্তূগীজদিগের প্রধান উপনিবেশস্থান ছিল, উত্তর-পূর্ব 
চট্টগ্রামও সেইরূপ ছিল) পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিদৃরিত হইবার বছ বৎস পরেও তাহারা 
. এখানে বাস করিয়াছিল। চট্টগ্রামে বড় বড় জাহাঙ আসিবার যেরূপ সুবিধা ছিল, হগলীতে 
সেরূপ স্মবিধা ছিল না বলিয়া পর্ত,গীজেরা চট্টগ্রামের নাম "পোর্ট? গ্রা্ডো” (2০০ 0০4০) 
বা বড় বন্দর” এবং হুগলীর নাম “পোর্টে। পেকুইনো* 02০7০ £51789০) বা “ছোট বদর” 
রাখিয়াছিল। বোড়শ শতাববীর শেষভাগে সঙ্কলিত আইন-জাকবরী গ্রন্থে চট্টগ্রাম একট 
তরচ্ছায়াসম্ষিত সমুদ্রতীরবন্তী বৃহৎ নগর এবং খৃষ্টান ও দেশীয় বণিক্দিগের একটি প্রধান 
বাধিত্যস্থান বলিয়৷ বর্ণিত। পশ্চিম বঙ্গে পর্তূগীজের! বাণিজ্যে তাদৃশ মনোযোগ ন! দিয়! বের 
স্বণিত দাস ব্যবসায় অবলদ্বন করিয়াছিল, সেইকপ পূর্ববন্ধে সমগ্রককৃতি অগদিগের সহিত মিলি 
হইয়। জলে স্থলে দল্যুবৃতি অবলম্বন করিয়া! ছূর্ব ত্বতার পরাকাষ্ী প্রদর্শন করিয়াছিল। বিখ্যাত 
ত্রমণকারী বার্শিয়ার পর্তুগীজস্থ্যদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহার! কেবল সমুজোপলে 
মন্যবৃত্ধি করিয়া ক্ষান্ত হইত না, নীম গ্রবিষ্ট হইয়! বাট সত্তর ক্রোশ দূরবর্তাঁ গরাহে গর্যনছ 
যাইয়া লুঠ তরাজ করিত। গ্রামকে গ্রাম জালাইয়! দিত এবং ভাহাক্ন অধিবাসীদিগকে বন্দী 
করিয়া, লইয়৷ যাইত, বৃদ্ধদিগকে অর্থবিনিময়ে ছাড়িয়! দিত এবং তরপদিগকে দীড় টানিবার জঙ্গ 
নিজাবকুক্ত করিয়৷ লইত। তাহার! এইরপে পাদরিদিগের জগেক্ষা বেশি লোকে রসে 
“দীক্ষিত করিয়াছিল বলিয়। বড়াই ক্লরিত।.. সথদশ" শতাবীর প্রারসে জাচালীর বারপাছের 


€২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ম সংখ্য! 
_ জামলে সিবাষ্টি়ান্‌ গঞ্জীলিস্‌ নামক একজন পরাক্রাত্ত পর্ত,গীজ দন্যুদলপতি : সননবীগের মোগল. 
ক্লাজিপুরুষকে নিহত করিয়া এ দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল এবং তথায় একজন স্বাধীন রাজার 
সার সাত আট বংসর রাঝত্ব করিয়াছিল। গঞ্জালিস্‌ অরকালের মধ্যেই এক হাজার পর্তুগীজ 
ও ছুই হাঝার.দেশীয় সৈন্ত, ছুইশত অশ্বারোহী সৈম্ত এবং কামান বার! স্রক্ষিত অশীতিসংখ্যক্ষ 
- ছোট-বড় জাহাজ সংগ্রহ করিয়াছিল । ছুরাত্মার ভয়ে ভীত হুইয়৷ নিকটবর্তী রাজ্যের অধীর্বরের! 
'তাহার সহিত সধ্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইন়্াছিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না 
করিগা গঙ্গার পূর্বশাখার মোহানায় শাহবাজপুর প্রভৃতি কতিপয় স্বীপ বলপূর্ধ্বক' দখল করিয়া- 
ছিল শ্রবং অবলেষে বিশ্বাসফাতকততাপূর্বক আরাকান রাজ্য পর্যযস্ত আক্রমণ করিতে সাহসী 
হইয়াছিল ? কিন্ত তথায় পরান্ত হয়৷ পরিশেষে আরাকানরাজ কর্তৃক স্বরাজ্যচ্যুত হুইয়াছিল। 
গঞ্জাঁলিসের 'পতনের পর পর্তূশীেরা কিছুকাল শাস্তভাবে চট্টগ্রামে বাস করিয়া! ক্রমে আবার 
মগরদিগের সহিত মিলিত হইয়া দন্থাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল । মগদিগের দৌরাত্ম্য পূর্ববঙ্গ 
' “উত্তরোত্তর এনপবৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের নাম গুনিলে লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। 
ছনাস্মারা যে কোনও স্থান আক্রমণ করিত, তত্রত্য পুরুষদিগকে হত্যা! করিয়া স্ত্রী ও' শিগুগণকে 
্াহবৃত্তির'অন্য সঙ্গে লইয়া যাইত। স্বি্যাত নবাব শায়েস্ত! খ' বঙ্গের সুবাদারী পদে নিযুক্ত 
হইয়াই এই অত্যাচার.নিবারণের সবন্দোবস্ত করেন। তিনি সনঘ্বীপের মগদিগের বিরুদ্ধে 
(কেবল বহুগংখ্যক রণতরী ও সৈন্য পাঠাইয়! নিশ্চিন্ত হন নাই) বস্তুতঃ তিনি কণ্টক দিয়! কণ্টক 
উদ্ধীর-করিয়াছিলেন। ' তাহার আদেশীনুসারে যে সকল পর্তূগীজ চট্টগ্রামে বাস করিত এবং 
যাহারা আরাকানরাজের বেতনভোগী ছিল, তাহাদিগের উভয়কেই বিস্তর প্রলোভন ও ভয় 
দেখাইঙ্জা মোগলসৈন্ততূত্ত হইতে সন্মত কর! হইয়াছিল। একথা আরাকানরাজের কর্ণগোচর 
ছওয়াতে, তিনি অবিলম্বে পর্ভূগীজদ্দিগকে সমূলে বিনাশ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
ক্থতরাং তাহার! প্রাণভয়ে ধনদৌলত পরিত্যাগ করিয়! তাড়াতাড়ি রাত্রিযোগে জাহাজে 
উঠিয়া সনম্বীপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পলাতকের! সনত্বীপে নিরাপদে পৌছিলে 
মোগল-সেনাপতি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহার! যুদ্ধক্ষম 
ছিল, তাহাদিগকে বাছিয়! লইয়া অপর সকলকে ঢাকায় নবাবের নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। 
ল্ববাধ তাহাদিগের বাসার্থ ঢাক! হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে যে স্থান নিরূপিত ০৬ 
াহা এখনও ফিরিঙগিবাজার বলিয়া খ্যাত । 

:- পর্ভূগীঅদিগের সহায়তা ব্যতিরেকে মোগলেন্া। মগদিগের সহিত জবলযুদ্ধে কদাপি জী 
হইতে পামিতনা। মগেরা পরাস্ত হইলে, মোগলের! অবিলম্বে চট্টগ্রামে গিয়া মগদিগের ছর্গ 
অবরোধ 'করিল। “যদিও এ হর্স দূ পাকার ও বহুসংখাক কামান ছারা সুরক্ষিত 
ছি, ছরগবাসীক্গ! খ্ঁফীয় নৌবাহির্রীকে পলারম করিতে দেখিয়! এরূপ ভীত হুইল যে, তাঁহারা 
রিক্দায় চে নী করিয়া! রজনীযোগে ছূর্গ হইতে বহিগর্ত হইয়। পলাইবার চেষ্টা কলিল। কিন্ত 

* উ্াগিল লওনীরেনা। গলীতধদিগের পণ্গন্ধাধমীন হইয়া ছুই সহশ্র-গলাতককে ধৃত ও" পরিগাদে' 
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দাস বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্া বলেন যে, যে সকল পূর্ত, গীজ 
মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল কেবল তাহারাই নহে-_-ওলন্দাজেরাও 
চট্টগ্রাম বিজয়ে মোগলদিগের সহায়ত! করিগ্নাছিল। মোগলের! এইরূপে ১৬৬৬ থৃষ্টাবে চট্টগ্রাম 
দখল করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখিল। ০০০ তাহাদিগের 
এতকালের আশ্রয় হইত বিচ্যুত হইল।.. & 
| পরীর বঙ্গের বাণিতয ও/ রাজনৈতিক টিকা রা পি অনেক দিন 
এদেশে ছ্্বৃততি ্ারা জীবিকানির্বাহ করিয়াছিল। বর্তমান সুন্দরবন পর্ত,গীজ ও মগ দস্য- 
নাট্যের প্রধান রঙ্গভূমি ছিল। পুরাবিংদিগের অবিদিত নাই যে, এক সমরে & সমুদরতীরবর্তী 
প্রদেশ বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর ছার! সুশোভিত ছিল। প্রচণ্ড বাত্যা, ভূমিতলের অধোগতি 
প্রস্তুতি নৈসর্গিক কারণ গণন! করিলেও উক্ত প্রদেশের অবস্থাবিপর্য্যয়ের মুখ্যত্ কারণ যে,মগ ও 
পর্তুগীজ জলদন্থ্যদিগের বহুকালব্যাপী ভীষণ অত্যাচার, তদ্ছিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ 
শতাবীর মধ্যভাগেও ডায়মণ্ড-হার্ববারের নিকটবর্তী একটি নদীতে পর্তুগীজ দগ্্যদিগের গতি- 
বিধি ছিল বলিয়া, ইংরাজের! উহাকে ”রোগস্‌. রিভার” (8০29৬%5 চ৮০1) বা “দস্থ্যনদী* 
বলিতেন। সে সময়ে কলিকাতার নব প্রতিঠিত রাজ্যের ইংরাজেরা মগদস্থ্যদিগকে এবং অনেক 
সময়ে তৎসহচর পর্ত,গীজদন্্যদ্িগকে-এত ভয় করিতেন যে, পাছে দস্থার| নদীমুখ দিয়া 
আসিয়৷ কলিকাতা আক্রমণ করে এই ভয়ে তাহারা মুচিখোলার নিকটবর্তী, নদীকে একটি 
প্রকাণ্ড লৌহশৃন্থলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

কালক্রমে পর্ত,গীজদিগের মিশ্র বংশধরের! ইংরাজদিগের অধীনে গোলন্দাজ সৈনিকের ব! 
গাহস্থয তৃত্যের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পাঁচকের কার্ধ্যে বিশেষ 
বুৎপন্প ছিল, কেহ কেহ কেরানীর কর্টেও নিযুক্ত হইত, কেহ বা সুনিপুপ বেহালাবাদক 
বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখন যেমন সাহেবের! দেশীয় ভূৃত্যদিগের সহিত হিন্ুস্থানী 
ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন, দেড় শত. বৎসর পুর্বে অপত্রষ্ট পর্তুগীজভাবা! সেইন্প 
একটি "লিঙুয় ক্র্যাক” (1471288 105) বা সাধারণের বোধগম্য ভাষা বলিয়! ব্যবহৃত হইত। 
গর্ত গী্ঘভাবার যে সকল শব্ধ প্রচলিত বঙ্গতাা় স্থান পাইক্কাছে, আমি বথাসাধ্য তাহার 
গালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপমংহার করিব, 'কিন্তু তৎপূর্ধে পর্তুগীজদিগের নিকট 
আমর! আরও কি কি পাইয়াছি ত্ধিষয়ে কিঞ্ং বলিতে ইচ্ছা করি। পর্ত,গীজেরা বড় উদ্ভান- 
প্রিষ্ন ছিল এবং ভারতের ফলের বাগান তাহাদিগেক্স নিকট. বিশেষ খণী। আনারস, পেয়ারা, 
জাতা, নোনা, সপেটা, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুণ, কাজ্ষু বাদাম, চীনের বাদাম গ্রত্ৃতি অনেক 
খুলি দক্ষিগ আমেরিকার ফল, সম্ভবতঃ পর্ভূগীজেরাই সর্বপ্রথম এদেশে অনেরন করে। উত্তর 
চি অঞ্লে “ব্রা নামে বে এক প্রকার নাযালী বা কমলানের পুর পরিমাণে জনে, খু 
ধপ্তর যে পর্ভ.গালের অন্তঃপাতী সিষ্তা (07005) নগর হইতেই উদ্ধার নামকরণ হয়। বৃঙ্গার্ত 
জাসক্লচিত চৈতনতবভাগবতে *লমভাঙা” লেন উল্লেখ. ভাছে। আরারস: নবদ্ধে জাহাজীয. 
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বাদশাহের প্মাত্মদীবনীর এক স্থানে লিখিত আছে যে, তাহার পিতামহ বাবর শাহ আগ্রার 
সন্থুখবাহিনী যমুনার ওপারে একটা বিস্তীর্ণ উদ্ভান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তথায় নানাবিধ 
বিদেশী ফলের বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ফিরি্গি-স্বীপ হইতে আনীত “আনানস্‌” নামক 
সুস্বাছু ফল বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । পর্তূগীজদিগের যত্ধে ভারতের সর্কবোতরুষ্ট ফলও চরমোৎ- 
কর্ষ লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের “আল্ফন্সো” ব| “আফুস* জাতীয় আম এখনও 
অত্যুতকৃষ্ট বলিয়! খ্যাত। আইন-আকবরীতে লিখিত আছে যে, সপ্তগ্রাম দাড়িত্বের জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিল; বোধ হয় পর্ত,গীজেরাই এ প্রসিদ্ধির মূলকারণ। পর্তুগীজের। ফলের মোরব্বা ও 
আচার প্রস্ততকরণ প্রণালীরও 'বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। আমি এ সম্বন্ধে ডাক্তার 
জ্রায়ারের সাক্ষ্য পূর্ব্বেই উদ্ধত করিয়াছি। বার্ণিস্ার তাহার বঙ্জব্রমণ-বিবরণে.লিখিয়াছেন যে, 
পর্ভূগীজের! ফলের মোরবধা প্রস্ততকরণে সিদ্ধহস্ত ছিল এবং তাহারা উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় 
বিস্তীর্ণরূপে চালাইত। বার্ণিরার কলছু বা কাটুয়ালেবু, পাতীলেবু। আত্ম, আনারস, হরিতকী 
প্রভৃতি বিবিধ ফলের এবং আর্জক ও শতমুলীর মৌরব্বার কথা বিশেষ করিয় লিখিয়াছেন। 
পর্ত,গীজেরা সু্্যমুখী, রজনীগন্ধ!, মুকুট ফুল, বিলাতী তুলসী, পীতকরবী, গীদ৷ প্রস্ৃতি অনেক- 
গুলি মেক্সিকো দেশের ফুল এদেশে আনিয়! আমাদের ফুলের বাগানের শোভাবর্ধন এবং কপি, 
ওলন্দা কড়াইস্টি প্রভৃতি ইউরোপীয় তরিতরকারির চাষ করিয়! আমাদের সবজিবাগানেরও 
প্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিল। সালসা, আয়াপান, জোলাপ প্রভৃতি ওঁধধের গাছগাছড়াও 
সম্ভবতঃ তাহারাই সর্বপ্রথম দক্ষিণ-আমেরিক! হইতে এদেশে আনয়ন করে। পর্ত,গীজদিগের 
এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কদর্য রোগেরও আমদানি হইয়াছিল । ভাবপ্রকাশ নামক 
প্রামাণিক কিন্ত অপেক্ষাক্কৃত আধুনিক বৈস্যকগ্রস্থে এ রোগটী “ফিরঙ্গ” নামে অভিহ্িত-_ 

প্ণন্ধরোগঃ ফিরোগ্গহয়ং জায়তে দেহিনাং ঞরবম্‌। 

ফিরঙ্গিগোৎতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ 

ফিরঙ্গসংজকে দেশে বাহুল্যেনৈৰ যন্তবেৎ। 

তন্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্কো। ব্যাধি ব্যাধিবিশারদৈঃ || * 

এই'রোগ ফিরঙ্গ দেশীয় পুরুষ বা.স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে উৎপন্ন হয় এবং ইহা উক্ত 

দেশে বহুল প্রচার বনিয়া ব্যাধি-বিশারদের! ইহার নাম “ফিরঙ্ রাখিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ' 
ফিরঙ্গ রোগের যে সকল লক্ষণ ও উপদ্রব বর্ণিত আছে,আমি বাহুল্যভরে তাহার কোনও উল্লেখ 
না! করিয়া! কেবল এই বলিয়! ক্ষান্ত হইলাম যে, হিন্দু চিকিৎসাশান্তে জুপত্ডিত ডাক্তার ওয়াইজ 
তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন যে পাশ্চাত্য ব্যাধি-বিশারদ পণ্ডিতের! “সেকেগারি সিফিলিস্” 
(86০2এ০ 9)011115 ) রোগের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা! করিয়াছেন, ঠিক সেইগুলি ভাব 
প্রকাশে ফিরঙ্গ ঝ্লোগ সনবন্ধে উত্ত হইয়াছে-_বথা! বিক্ষোটক, অস্থির ( বিশেষত নাস! ও তানুর 
আস্থির) বিক্কতি ইত্যাদি। ভারতের প্রাচীন বৈস্তকশীন্ত্রে উক্ত রোগের কোনও নিদর্শন গাওয়া! 
ধার না? ফলতঃ কলমসের স্পেমদেশীয় সহযাত্রিগণ আমেরিকার জন্তঃপাতী হিস্পাদিযোলা 


সন.১০১৮:] বঙ্গে পর্ত,গ্ীজ-প্রভার ৫৫ 


দেশের রমণীদিগের সহিত সংসর্গহোষে হষ্ট হইয়া এ রোগ সর্বপ্রথমে আমেরির! :হইতে 
ইউরোপে আনয়ন করে এবং তৎপরে পর্ভূগীঞ্ের1 উহ! ভারতে বিস্তার করে। .. 

রোগীর পথ্য পাউরুটি ও বিুট গ্রন্তত করিতে আমরা পর্ত,গীজদিগের.নিকট প্রথম শিক্ষা 
ফরি। পাকরাজেশ্বর নামক আধুনিক সংস্কত গ্রন্থে “ফিরঙ্গরোটা+ ব! পাউরুটি প্রস্তত করিবার 
প্রণালী সবিশেষ বিবৃত আছে। প্র গ্রন্থে পাক করিবার চুন্লী অর্থে “তুদ্দুর” শব প্রযুক্ত 
হইয়াছে। কিন্ত উহা সংস্কত শব্ধ নহে--একটি পর্গীজ শবের অপত্রংশ, তাহার প্রকৃত. অর্থ 
চল্লী নহে-_যে কাষ্ঠফলকে ঠাস! ময়দা-কুটির আকান্ে গঠিত হয়, তাহাই বুঝায়। . 

ষে তামাকুর ধূমপান করিয়৷ ভারতের কোটি কোটি শ্রমভীবীরা শ্রান্তি দুর করে. এবং- কি 
ধনী কি নিধন সকলেই আনন্দলাঁভ করে, ইউরোপে তাহীর প্রথম বীজ. যোড়শ শতাব্দীর 
শেষার্দে মেক্সিকো রাজ্যের অন্তর্গত যুকাটান প্রদেশ হইতে আনীত হয়। সপ্তদশ . শতাব্দীর 
প্রারস্তে জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে ভারতে তামাকুর প্রথম আমদানি হয় ; সম্ভবতঃ. পর্তং 
শীজেরাই ঁ আমদানি করিয়াছিল। বঙ্গীয় যাত্রাদলের প্রাণস্বরূপ বেহালাও পর্ভূগীজের! 
সর্ধপ্রথমে এদেশে আনে । এক সময়ে এদেশের পুরুষদিগেক্ মধ্যে লবেদার এবং লুন্দরী- 
দিগ্রে মধ্যে ফিরিঙ্গি খোপার খুব চলন ছিল, ছুইটিই পর্তুগীজদিগের অন্ুকরণের ফল। 
আলমারি, কেদার! প্রভৃতি পাশ্চাত্য গৃহসজ্জার, প্রথম পরিচয় আমরা পর্ত,গীজদিগের কাছে 
প্রাপ্ত হই। পর্ভ,গীজেরাই আমাদিগকে প্রমারা, বিস্তি ও কুপন খেলিতে শিখায় এবং স্র্তি ও 
নিলাম দ্বার! দ্রব্যাদি ক্রুয়বিক্রর়ের প্রথা তাহারাই এদেশে প্রথম প্রবস্তিত করে। বঙ্গের 
আবালবৃদ্ধবনিত! অস্তাপি পর্তুগীজদিগের অনুকরণে বীনুমাতা মেরির নাম গ্রহণ করিয়৷ শপথ 
করে ; প্মাইরি” শব্দের অর্থ মেরির দিব্য ভিন্ন আর' কিছুই নহে। রাজী এলিজাবেথের 
রানত্বকালে ইংলণ্ডে দ্যারি” (11919 ) শও এই অর্থে ব্যবন্বত হইত। 

গর্ভুগীজের! কাকাতুয়! পক্ষী, কিরিচ, সাগুদান প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য মলয় -উপস্ধীপ 
হইতে ভারতে আনয়ন করে এবং এইরূপে. পর্তূ গীঅভাষার ভিতর দিয়! মলয়দেশের করেকটি 
কথা ব্গভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগে কলিকাতার গহেবেরা টানাপাধা ব্যবহার করিতে জানত 
করেন। ফিন্তু তৎপর মপনরাঙযটযানাগাখা ্যবহঘত হইত এবং উহা পরত ীবেরাই ন্ঘথম 
এদেশে গ্রবপ্তিত, করিয়াছিল । 

আমি এখন আর অধিক বাক্য না করিয়া ব্তাবয ব্যবষত র্তীজ শব্দের একট 
ভালিক! প্রদান করিয়া! বিদায় গ্রহণ করিবু। 


'পর্ড,গীজদূলক্‌ বাঙ্গালাশব । . ,.,. মুঝ গর্ত গীজশবা। . . 
আনারস রিয়া? 08082 (9158111850 2০7০) 
জায়! 418 | 


, আলকাত্র! 8198850 . 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিক। [১ম সংখা! : 


আলমারি .- 810087105 81008129 

আলপিন . 18065 

ওলও| ( কড়াইনুটি ) [7011909 (হলগড দেশ) 

কপি ৃ 0০99, 

কাকাতুয়া 0818658 (119185 701:0£86 ) 

কান্ধ্বাদাম 05). 

কাতুর ( প্রমার! খেলায় ব্যবন্ৃত ) ০8৫79. 

কানেম্তার! 0809868. 

কাপি, কাপিথান! 096 

কাফি 0876, 

কামরা 0৩, 

কামরাঙ্গা, কর্ধরঙ্গ আধুনিক সংস্কত শব, 08:877)6 (বৈজ্ঞানিক নাম -4:6%6 

বিদেশী শব্ের অনুকরণ-জাত) 0%7077)8012) 

কিরিচ 0715. (80191851790 

কুপন ( খেল! ) | 0০0190, 

কেদারা . 081009018. 

কোরেস্ত! (প্রমারা 'খেলায় ব্যবন্ৃত ) 009:97068 

গরাদে 07809 

গ্রামল। 08709119 ( বৃহৎ দারুময় খোর! ) 

গির্জা 1581০]%, হ2০]৪ 
- চাৰি 0085 

জানাল! 8118119 

জাল৷ ৪115 ম্খ 
. জোলাপ 81918 

টোকা! গু'০৪৩৪ (বিবির ট্‌পি ) 

তামাক, তামাকু, তাতকুষ্টক (আধুনিক . 19৪৩০ (আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের: 
টি সংস্কৃত শষ, বিদেশী শবের ভাষা হইতে গৃহ্থীত ) 

| অন্ুকরণজাত) . 

৮৪০০০ - 28178 (জল, তৈল প্রভৃতি রাখিবার বৃহৎ 

চক -.. সৃশ্বয় পাত ) 


০ 
- * সাস্কৃত ভাষায় হণা, ছততী, হত্তিকা, হপ্ডিকাহুত, প্রস্ততি হীড়ীর আন্নতন ভেদে বতগুলি নাম পাঁওয়! খায়, 
ভাহায় কোনটার সহিত তোলে! ও ভিজেলের সামৃস্ত নাই। 


নি ১০ বঙ্গে পর্ত,গীজ-প্রভাব ৫৭ 
* তিজেল 18৩19 (পায়স প্রভৃতি খাইবার মৃ্ধয়পাজ ) 
তুন্দুর, তছুল গু৪705061৯ (যে কাষ্ঠফলকে ঠাসা ময়দা 

_.. কির আকারে গঠিত হয়) 
তেরেস্তা (প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত ) [006 
তোয়ালিয়া .1:00177, 

_ নিলাম 1.97120 

নোন! (আধুনিক সংস্কত নাম গণ্ডগাব্র)  400008 (বৈজ্ঞানিক নাম 4%79%0 266 
0%1212) 


প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে আতা ও নোনার উল্লেখ পাওয়া যাঁয় না। আতার আধুনিক সংস্কত . 


নাম সীতাফল। 

পরাত (বড় থাল৷ ) 71৮০ € প্লেট ) 

. পাদরি 08005, 
পাউরুটি ৮৪০ 
পিপা 1110%, 
পিস্তল [0180019. 
পেরু ( গৃহপালিত পক্ষীবিশেষ ) ৮৪0, 
পোস্ত। 720862. 

রর 217006110 
প্রেক 0620 
কর্ম [80:10% 
ফিগু (প্রমার! খেলায় ব্যবহৃত ) 12018 
ফিতা ৃঁ 1 
ফেস্তা ( উত্সব অর্থে হুগলী অঞ্চলে ব্যবহৃত ) 688৪ 
ৰা * 8025 
বরগ! 9:8৪, 785 দেও, বস্তি) অথবা 8৪7- 
০6 € বরগ!, কড়ি ) 

বাও (বাগি ) 39১৪০ 
বাল্তি 81৩ 
বিস্তি 19 
বিদ্ুট ঢ318০০%690 

“বেদ্দি ( সবুজ রঙ ) ড৩৮৫ও 
বু €ছঞ্ধদোহনের পাত্র ) ৪৪21৪ € পাত্র ) 


ক 
্ 


৫৮ মাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 


2323 82781538183 


সালবোট (রেকাব ) 

সালস! 

সাঁকালি ( থলিয়৷ ) 

একটি প্রচলিত দেহতত্বের গানে আছে-__ 


[১ম সংখা 


1015 

3066109, 
30129 

1301) 

18017))8:091:0 ( গোলন্পাজ সৈনিক ) 
1115 ( ধীগুজননী) 

71108, 

815860১ 815300, 

81010770 

গ্ত৪৪0, 

[3৪8০ ( অবশিষ্ট, দ্যুতক্রীড়ার পণ ) 
15008 (টিল! পরিচ্ছদবিশেষ ) ও 81১08 
€(পরিচ্ছদের প্রাস্তভাগ গুটান ১ 
980০৮115 015100 201901) 
9০ € [15185 ৪0% ) 

3১৪০ 

591 

35155 

991891057011005, 


9০018 € ছুইটি ধলিয়াবিশিষ্ ব্যাগ) 


“ওরে ছইমুখো৷ সকালি! (অর্থাৎ উদর ) 
গারাদিল উরারনা আর কোনো করা? 


রতি 
সেঁকে। | বিষ ] 


8০:69 


418910500 


শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোঘ। 


রাণক কুলস্তাপ্তের তাম্রশাসন 
( মূলের প্রতিকৃতি সহ) 


উড়িস্তায় যে ১৮টা গড়জাতরাজ্য আছে, তন্মধ্যে তাঁলচের একটা । এই স্থান বহ 
ুর্বকাল হইতে একটা সমৃদ্ধিশালী রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল, তাঁহার যথেষ্ট প্রাচীন নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে; আলোচ্য তাত্রশাসনেও তাহার কিছু নিদর্শন বিস্বমান। কএকবর্পূর্কে 
এক কৃষক ভূমিতে . হলচালনকালে এই তারশাসনখানি পাইয়া তালচের-রাজ্যের বর্তমান 
মহারাজকে ন্মর্পণ করিয়াছিল। তালচেরের মহারাজ প্রতবতত্বানুসন্ধিংস্থ ময়ূরত্জীধিপতির 
নিকট পাঠোদ্ধারের জন্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাহারই যদ্ধে তাত্রশীসনখানি আমার হস্তগত 
হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের গত ১৩১৫ সালে ৭ই ভা্রের মাসিক অধিবেশনে এই 
তাত্্শামনখানি প্রথম প্রদশিত হয়। তৎপরে অল্নদিন হইল, মৎঙ্কলিত ও মহারাজ-নযূর- 
তঞ্জাধিপতির আনুকৃল্যে প্রকাশিত 11710180901 40180010810] 80156], ড0. 
ঢ. 1570. পুস্তকে ও তৎপরে “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_-বৈশ্যকাণ্ড' ৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠার ইহার 
গ্রতিলিপি মুদ্রিত হইয্াছে, কিন্তু তারফলকের অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। 
-“শপ্রই তাত্শাসনখানি দৈর্ঘ্যে ১০ অঙ্গুলি ও গ্রন্থে ৭ অঙ্গুলি। ইহাতে সংলগ্ন যে 
গোলাকার মুদ্রা আছে, তাহা ৪ অঙ্কুলি। ইহার ছুই পৃষ্ঠা উৎকীর্ঘ। ইহার অক্ষয়গুলি 
আয়তনে $ ইঞ্চ। ইহার অক্ষরবিস্তাস আলোচনা করিলে, ইহা ধৃীয় ১২শ শতার্ষী 
: বা কিছু পরবর্তী কালের লিপি বলিয়াই মনে হইবে। ইহা! সংস্কতভাষায় রচিত ও বহ 
বিপিকরপ্রমাদপরিপূর্ণ। তারশাসনের সম্ঘুখদিগের মুদ্রার শিরোভাগে দাক্গিণাত্যের পূর্বতন 
চাবুক্যবংশের লাঞছন আদিবরাহ ও অনুপ চিহ্ন এবং তাহার নিয়ে বড় বড় অক্ষরে 
শীকুলত্তত্তদেবন্য” উৎকীর্ণ আছে। 
এই তাত্রশাসনে কুলস্তস্তের "পূর্বপুরুষ "ত্রিভৃবনবিদিত শুন্বীকাংশবংশছুষণ” ( সন্মুখভাগ 
২য় গংক্তি) বলিয়া! অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশর এসিয়াটিক* 
সোসাইটায় পত্রিকার গুবীবংশের ঢুইখানি তায্রশাসন একাশ করিরাছেম।* তীহার মতে এই' 
গুধীবংশ দাক্ষিণাত্যে গ্রাচয-চানুকাবংশেরই এক শাখা। তাঁহার সম্পাদিত উত্য় তা্শাসনই 
ুন্ধীধামের রাধবমঠ হইতে পাওয়! গিয়াছে এবং এই উত় তাত্রশাসনেই লিখিত আছে-_ 
»*কচ্ছদেকঃ। আমাদের আলোচ্য তাতরশীসনে উ্ত কেদান কছদেবের নার 


প্ 
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নাই, ,কিস্ত মহারাজ বিক্রমাদিতা: কলহত্তস্ত এবং তীহার বংশধর 'রণন্তস্ত' অপর নাম 
'রাণক কুলস্তস্ত' নাম পাওয়া যাইতেছে । এই বংশের অধিষ্ঠাত্রীদেবী স্তত্তেশ্বরী। সম্ভবতঃ 
দাক্ষিণান্ত্ে চালুক্যবংশের গৌরবরবি অস্ত/চলচূড়াবলম্বী হইলে এই বংশের কোন কোন মহাত্মা 
উৎকলেয় নিরাপদ পার্বত্যপ্রদ্দেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহারা “গুধী” বা 
পত্ধীক” এবং তাহাদের অধিষ্ঠানতূমি “কেদাল+ বা “কেদার' নামে পরিচিত হুইয়াছিল। এই বংশ 
দ্বাক্ষিণাতা” হইলেও পরবর্তীকালে ইহাদেরই কএকজন বংশধর মেদিনীপুর জেলায় আসিয়! 
বাস করেন, অভ্ভাপি তাঁহাদের বংশধরগণ 'গুন্বী” বা "শুর্লী” নামে পরিচিত । এই শুহ্বীবংশের 
তিন শত বর্ধের প্রাচীন তালপত্রে লিখিত কুলগ্রস্থ পাওয়! গিয়াছে, তাহাতে এই বংশ “শুলাকী”, 
ছাষেও পরিচিত এবং উৎকলের উক্ত “কেদ্াল” জনপদ “পশ্চিমকেদার নামে বিবৃত 
হইয়াছে। ইত্যাদি নানা কারণে এই তাত্রশাসনখানি একান্ত আলোচা ও বের জাতীয় 
ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি। নিয়ে সংশোধিত পাঠ ও 
তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল £_ 


(€ প্রতিলিপি ) 
সন্দুখতাঁগ 

(১ম পংক্তি)-ও স্বস্তি। জয়তি ভূজগভোগপরমাণবঃ সর্ববজঃ সর্ব্বকৃঘ্যাপিহরপ- 
২য় » দাক্জরেণবঃ স্বস্তি ত্রিভূ*বনবিদিতে শৃক্কীকাংশবংশভূষণো রাজো- 
*  ত্বমসীতকাঞ্চনসুত্ভননিজভুজবজ্রবিনিঞ্জিতদুদ্ধরবৈরীগবারণগিরীৎ 
». বাঞজ্জাতংসতো* মহানৃপতিঃ শ্রীমত্বীক্রমাদিত্যঃ* পরমনামধিপ” 
»  জ্রীমকলহস্তংভঃ তন্মাদসার্ধরণসাহসাগ্ভতঃ* প্রতাপ- 
ভন্মীকৃতবৈরিবীগ্রহণ*ক্্িবগৃর্গসন্মানিত+১ সাধুসন্মতঃ পৃথিব্যং 
» ততো ব্যজায়ত সকলভূপালমৌলীমালালালিতচরণযু- 
»  গলো নীর্মল১২করবালকিরণকলাপভাস্থুরো কেদালোধিবাসী** 
»  ্রীস্তস্তেশ্বরীলব্ধবরপ্রভাবো মহানুভাবঃ পরমমাহেশ্ব- 
৮১০ , » রো মাতাপিতৃপাদানুধ্যায়ী সমধিগতপঞ্চমহাশব্দো! ম- 


১ ত্য ০৫ নি ০০৩ 
শু 


+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, যৈস্তকাও ২৪৩ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠা তষ্টব্য। 


প্রকৃতপাঠ--১ ভুজগ। হ রবাজোত্বমঃ " ৬ শোভন। ৪ বৈরিবার়ণ। 
৫ গিরিশা । ৬ জাতোশেতো। ৭ বিক্রযাদিত্যঃ। 
৮ পরমনামাধিপঃ। ৯ তল্মাদসাধারণসাহসোদাতই। ১, বিগ্রহ। 


১১ সন্মানিত; , ১২ নির্গাল। ১৩ কেদালাধিবাসী। 





বিশ্কোধ-প্রেস 


পু সা অবকাশ নে 


ব্রি 
সহ 


শত 8 চা তা দিন): হেলে রর 
এশার কার 72577 
পুরন ৪ লন: 
নর বক নু, চ/ 112 7 
রা বাণ, 5 
পর? পিএ (ছবির জবা বাবর 
74787 72 
পাবা! র।র বীর দত ক: হাবাহবঅ হে হা 5 
বেন টা | 
রিক্রযেণক্বগাধতিবান তারি, 4110 


ভি 


০ 
ই প্্প 


রাণক কুবস্তদ্থের তাত্শাসন 


নর জযুর [১৮শ ভাগ১২পু৯ 
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শুুলি হা উদ থে দাত যব 2) 
রর বারণ 'মাকুতািরল আশনু এন হত 
অল পরা । জানব জহি বিখ পক 517: 
| ূ বাতা হত বাকিহ0718:2-01857. 
রচিত সপ ফতধিনিএহীরাতি ওহ ও 
বনাপধ ারিলাববুনে বল রলাক্নধব ০০4. 
|. জি 22725577075 
৬. 18725757715 
আত 15555765455 87779 
নত্যবহ। ওলা লেপ 018৮ নন :) 
855: 79857255557 


রে 


সা 


বিশ্বকোব+-্রস) রাণক কুলম্তত্তে তাত্শীসন ভিডি 


সন ১৩১৮] রাণক কুলস্তস্তদেবের তাশ্্রশামন ১ 


১১ 5  হারাজাধিরাজঃ শ্রীরণস্তংভ পরমনামধিপঃ” পরমভট্টরকঃ১৪ 
১২ *% শ্রীকুল্তংভ রাণকঃ কুশলী মগুলেশ্রিন্বর্তমানভবিষ্যত্বহা১৫সা- 
১৩.»  মংতরাজপুত্রানিযুক্তদণ্ডপাশিকানম্যান্যপিরাজ প্রসাদিন১* চা্টভট্র- 
১৪ 5»  মহাসামংতভাগজনপদাস্ভানধিকরণজনান্‌ যথারং মানয়তি বো- 
১৫: ৮  ধয়তি সমাদিশতি জ্ঞাপয়তি বিদিতমন্তর ভবতাং পশ্চিমখগুপৃ 


রঃ গশ্চান্তাগ 
»  ব্ববিষয়ে সিঙ্গগ্রামচতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ তাত্রশাসনঃ চন্দরার্ক- 
»  ক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে ॥ ভট্ট- 
» পুত্র বিস্বরূপঃ১* ওতথস্ গোত্রায় ত্রৈয়ারেষয়+৮ প্রবরো১৯ ভবতাং২* ম- 
»  জলবিলাবিনির্গত২১ ভট্পুত্র যছুস্থৃতৎ, অণস্তরূপস্থতঃ দণী- 
য়ন২০সংক্রান্তো।। আক্ষয়ংগনিধিধন্মেনাকরত্বেন প্রতিপাদিতঃ উ- 
»  ক্তঞ্চ ধর্্মশান্ত্রে বভির্ববস্থুধা দত্ত রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যন্যয যদ্যয 
»  যদা ভূমিস্তহ্ত ত্য তদা ফলং ॥ মাভৃদফলশঙ্কা বঃ পরদত্তে- 
» তি পার্থবাঃ২৫ ॥ স্বদত্তা২ও ফলমানন্ত্যং৭ পরদত্তানুপালনে ॥ স্বদত্তা২» প- 
»  রদত্তীপরম্পরদত্তাগ্থা২» যে! হরেত বহুন্ধরাং ॥ স ঝিষ্ঠায়াং কৃমিভূ্ধা 


২ থু ০2৩৫ ৯০০৩4 ৮ 
ঙ 


১০.» পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপ দিদমুচ্য- 
১১১ তে॥ স্বল্পমায়ুশ্চলা ভোগা ধর্ম লোকদ্বয়ক্ষম:** ॥ ইতীত১ 
১২.» কমলদলান্ুবিন্দুলোলাং শ্রীয়মনুচিন্ত্য* ॥ এত্যও*সিজগ্রামঃ তৃ- 


১৩৮. গঞ্লৃতিক প্রাপ্ত ৫১০ ২॥ দূর্ববদাসেন উতকীর্ণ ইতি ॥ চতুঃসীমাপর্য. 


ৃ চক উপরে যে মূলের অন্লিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, 
লিপিকরপ্রমাদেই হউক অথবা বিনি এই তাত্রশাসনের খসড়। করিয়াছিলেন, তাহার সংস্কৃত. 


১৪ তটারকঃ। ১৫ তবিব্যন্মহা!। ১৬ প্রসাদিতান্‌ । ১৭ বিশ্বরপ। 

১৮ জ্যার্ষেয। ১৯ প্রবরায়। » ২* ভবতে। ২১ বিনিগতঃ। 
হংযছকুতঃ। - ২৩ দক্ষিণায়ন। ২৪ জক্ষয়নিধি। ২৫ পার্ধিবাঃ। 

২৬ স্বাস্তাৎ। ২৭ ফলমানত্ত)ং। ২৮ স্বদত্বা। 

২৯ 'গরাত্বান্বা।* পাঠ ছইবায় না হইয়া এফবার হইবে। 

৩* লোকছয়াঙগয়ঃ। ৩১ ইতি। ৩২ শ্রিরমনুচিন্তা। ৬৩ কিছু অন্পষ্ট। * 


৪ চিফিত জং অশ্ষ্ট হওয়ায় প্রস্কৃভ গাঠ বুঝ! গেল দা। 
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ভাষায় উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের অভাবেই. হউক-_কি ভাষ! কি শববিস্তাস অথবা কি বানানে 
যথেষ্ট ভূল থাকিয়! গিয়াছে, এই কারণে এই তাম্রশাসনের অবিকল অন্বাদ একপ্রকার 
অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা যেরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি তব্রপ অনুবাদ 
প্রকাশ করিলাম। 


(অনুবাদ) 

ও স্বস্তি। ভূজগভোগপরায়ণ মহাদেব১ ও (সেই) সর্বজ্ঞ সর্বকৃৎ ও সর্বব্যাপী হরের পদাজ 
রেণুসমূহের জয় হউক। গিরিশের অংশে শুন্বীকবংশের-ভূষণস্বরূপ নৃপত্রেষঠ শুত্র কাঞ্চনবং 
প্রদীপ্ত নিজভুজবজ্ত গ্রভাবে ধাহার নিকট ছুদ্ধর্ধ বারণরূপ শক্রবর্গ পরাজিত, যে মহানৃপতি 
পরী বিক্রমািত্য পরম নাম রাজ প্র কলহ্তপ্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার মঙ্গল হউক। 
তাহার অসাধ্য রণসাহসোস্তম ও গ্রতাপে বৈরিগণ ভন্দমীতূত হইয়াছে ও পৃথিবীতলে সাধুসম্মত 
রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্গ কর্তৃক ধিনি সম্মানিত হুইয়াছেন, তাহা হইতে মহানুভব পরম 


(১) মুলে 'পরমাণবঃ, আছে। অগুশব্দের একটা অর্থ শিব, সুতরাং ০৮০০৪ 
অর্থ করা যাইতে পারে । প্রশস্তার্থে এখানে বহুবচন। 
(২) গ্লিরিশ অর্থাৎ মহাদেবের অংশে শুকীবংশের উৎপত্তি,-_ মেদিনীপুরবাসী শুক্ীদিগের প্রাচীন, 
কুলগ্রস্থ হইতেও এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে 
, “কাশীপুরে বিশ্বনাথের চরণ কৈল পুজ|। 
সদয় হইয়া বর দিল দেবরাজ1॥ 
সেখান হইতে মভে গয়াভূমে গেল। 
পিতার উদ্দেশ হেতু কুশহস্ত হইল | 
্রহ্মবংশচুড়ীমণি পুরোহিত তথা। 
পত্রে লিখিয়া দিল পিশ্ডের বাবস্থা 
যজ্েতে আমার জন্ম জানিবে .কারণ। 
তাহা বুঝি কৈল বিপ্র' মন্ত্র আবাহন ॥ 
ধজ্ের লক্ষণ সব বর্তমান হইয়!। 
বদিলেন পিগদানে চৌদিকে বেড়িযা ॥ 
ছ্িঙ্নরূপে বসিয়াছেন দেব বিশ্বনাথ । 
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বে জন্ম বি তার রী 
মহেশের মানসপুত্র বড় হইল নুখী॥” (ভালগঞ্জের ফুলজী ) 
[ধঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বৈশ্টকাও ১ম ভাগ ২৪২ হইতে ২৪৭ পৃষ্ঠা উ্ঠধ্য। ] 


সন ১৩১৮] রাণক কুলস্তস্তদেবের তাঅশামন ৬৩ 


মাহেশ্বর মাতাপিতৃপাদান্থরত সমধিগত-পঞ্চমহাশবঙ মহারাজাধির|জ প্রীরণন্তত্তদেব জক্মগ্রহণ 
করেন, ফাহার নির্শল করবলের কিরণসমূহ সর্বদা! উজ্জল, সকল রাজগণের শিরোমাল! বাহার 
চরণযুগলে লালিত, রেদালঃ নামক স্থানে ধাহার বাস, যিনি দেবী স্তত্কেশ্বরীর বরলাভে সবিশেষ 
প্রভাবান্িত, যে রাজার পরম নাম পরমভট্টারক প্রীরপস্তত্ত রাগক, তিনি কুশলে থাকিয়া! এই 
মগুলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মহাসামস্ত, রাজপুত্র এবং তনিযুক্ত দণ্ডপাঁশিক প্রভৃতি 'ন্তান্ত রাজ- 
প্রসাদভোগীদিগকে এবং চা ভট্ট ও মহাসামস্তগণের অধীন জনপদাদির অধ্যক্ষগণকে বথাফোগ্য 
সম্মান করিতেছেন, প্রবোধ দিতেছেন, আজ্ঞ! করিতেছেন ও জানাইতেছেন যে, আপনার] নকলে 
অবগত হুউন-_পশ্চিম খণ্ডের পুর্ব্ব বিষয়ে ( এই ) তাঅশাসনবধিত চতুঃসীমাবচ্ছিনন সিঙ্নগ্রাম 
চন্্নূর্য্য ও পৃথিৰী যতকাল তত কালের জন্ত মাতা, পিত1, আপনার পুণ্য ও বশোবুদ্ধির জন্ত 
দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষে ভ্টগুত্র বছর সত অনস্তরূপের পুত্র (যাহার ) উতথ্য গোক্র ও 
্রার্ষের প্রবর ভট্টপুত্র বিশ্বরূপকে অক্ষয়নিধিধর্্মানূসারে নিফররূপে প্রদান করিতেছেন । ধর্ম 
শান্তে উক্ত আছে, সগরাদি বহ রাজাই ভূমিদান করিয়াছেন, যাহার যাহার যেখানে তৃমি, তাহার 
তাহার সেখানে ফল। হে রাজগণ! পরদত্ত ভূমির জন্ত অফলের আশঙ্কা করিও ন!। নিজদনত 
অপেক্ষা পরদত্ডের রক্ষায় অনন্ত ফল। ্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, বে ভূমি হরণ করে 
সে বিষ্ায় কৃমি হুইয়! পিতৃগণের সহিত পচিস়্া থাকে। বেশী আরকি বলিব, সংক্ষেপে 
বলিতেছি। আয়ু অন, ভোগ অস্থারী, ধর্মই কেবল ইহলোক ও পরলোকে অক্ষর, পন্মপত্রের 
জরবিন্দর স্তায় সম্পদ চিন্তা করিয়া । ১০০৮০ 
কর্তৃক (এই তাত্রশাদন ) উৎকীর্ণ হইয়াছে। 


পত্রিকা-সম্পাদক। 


(৩) 'নমধিগতগঞ্চহীশব' অর্থাৎ ধিনি পঞ্চহাশব লাভ করিয়াছেন। পূর্ববকালে শ্রেঠ সম্মানিত ব্যিগণ 
এই শব্দে বিশেধিত হইতেন। সাধারণতঃ মহীস্ীন্তগণই এইরূপ উপাধিতে ভূষিত হইতেন। কৌন কোন 

স্থলে মহারীজাধিরাজও 'সমধিগতগঞ্চমহাশব' ছারা জাখ্যাত হইয়াছেন । ( 51968 (01989 , [708070)- 
81০78, 0. 89? )। লিঙ্গায়তদিগের প্রাচীন 'বিবেকচিত্তাসণি প্রস্থ শৃঙ্গ, তন্মট। শখ, জেরী ও জেট 
এই গঞ্ধবাস্তধ্যমিই 'পঞ্চমহাশব' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। . 

(1) কেদান_উক্ত তালের কুলগ্রস্থে এই কোল শব 'পশ্চিম কেদার, নামে বর্ণিত হইয়াছে। 


প্রাচীন পদাবলী 'ও প্দকর্তৃগণ 
€ পূর্বানতবৃত্ি ) 
৬ষ্ঠ। গোবিন্দদাস কবিরাজ 


গদ-সমষ্টি ৪৫৯। 
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৬৬ .. দাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংখা! 


২৬৮০/২৬৮২/২৬৮৫।২৬৮৬ -৮২৬৮৮২৬৯০--২৬৯৪।২৬৯৮২৭০২।২৭০৩।২৭২৫।২৭২৬২৭২৯ 
২৭৩০1২৭৩৩।২৭৪৮২৭৫০1২৭৫১২৭৬৫।২৭৮২--২৭৮৫/২৮৪১/২৮৪৪২৯০৩1২৯৯০৫।২৯৫০। % 
সমস্ত পদকর্তৃগণ-মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই ধাহার স্থান, _ধিনি কোন কোন 
বিষয়ে উক্ত কবিহ্বয় হইতেও শ্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্তদেবের পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিগণ-মধ্যে বিনি প্রায় 
সর্ববিষয়েই প্রতিঘবন্বিবিহীন, সেই গোবিন্দ কবিরাজই এই--গোবিন্দদাস। প্রেমাবতার 
শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে-_ 
তাহা আলোচন! করিবার স্থল ইহা! নহে ) -তীহার প্রচারিত প্রেম-ধর্দের প্রভাবে, বাঙ্গাল।- 
বাঙ্গালা-সাহিত্তের উপর সাহিত্যে যে যুগ্ীস্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে ছুইটী 
খঁচৈতন্তদেবের প্রভাব । কথা বিশেষ বিবেচ্য । প্রথম কথা এই যে, বদিও শ্রীচৈতন্তের 
পূর্ববর্তী সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস ক্ৃঞ্চলীলাবিষয়ক স্থুমধুর পদাবলী রচনা বারা 
পদাবলী-সাহিত্যের স্থষ্টি করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, 
বলরাম দাস, রায়শেখর প্রভৃতি বহসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রায় সমকালে আবিভূ্তি হইয়া 
তীহাদিগের পদাবলির স্ুধারসে সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত করেন, তাহ! প্রধানতঃ শ্রীটৈতন্তদেবের 
প্রেম-ধর্ম-প্রচারেরই ফল। দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীচৈতন্তদেবের অলৌকিক ও সুমধুর 
চরিত্রের রসাম্বাদন করিয়াই বাঙ্গালী জীবন-চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রথমে উপলব্ধি করে__ইহার 
ফলেই “চৈতন্তচরিতামূত,* “চৈতন্তভাগবত,* “চৈতন্মঙ্গল” প্রভৃতির স্তায় বু জীবন-চরিত্র 
গ্রন্থের স্থ্টি। বন্ততঃ এই যুগের পদাবলি-সাহিত্য ও জীবন-চরিত্র-সাহিত্য এই দুইটির 
কোন্টি দ্বারা ষে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের অধিকতর পরিপুষ্টি হুইয়াছে-_তাহ! 
আলোচন! করিবে বোধ হয় পূর্বোক্ত জীবন-চরিত্র-সাহিত্যেরই প্রীধান্ত স্বীকার করিতে 
হইবে। তবে ছুঃখের বিষয় এই যে, এই যুগের বহুসংখ্যক জীবন-চরিক্-গর্থ বর্তমান থাকিলেও, 
ধ্'সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যপ্রভূ ও তাহার কতিপয় প্রধান প্রধান পারিষদের চরিত্রই বাছল্যরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। গোবিদাদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণের বিবরণ তাহাতে খুব অল্পই 
দেখা যায়, সামান্য যাহ! কিছু দেখা যায়, তাহাতে কোনরূপেই কৌতুহলের নিবৃত্ত হয় না। 
তবে এ স্থলে ইহাই আমাদিগের প্রধান সাত্বন! যে, কবির চরিত্র তাহার কাব্যে যেরূপ পরি- 
শুট আর কিছুতেই বোধ হয় সেরূপ নহে; স্বতরাং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিনদদাস 
প্রভৃতি কবিগণের চরিত্র জানিতে হইলে, তীহাদিগের অসামান্ত কবি-প্রতিভার পরিচয় 
লইতে হইলে, তাঁহাদিখের জীবনের প্রতিহাসিক ঘটনাবলি সংগ্রহের আশা! ছাড়িয়া দিয় 
আমাদিগকে গভীরভাবে তীহাদিগের কাব্যের মধ্যেই নিমগ্ন হইতে হইবে। 
প্রাচীন বৈষব-কবিগণের পদাবলী ও জীবন-চরিত সংগ্রহ করার জন্ত অনেক মহাত্মাই 
অনেক গবেষণ! ও শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন,কিস্ত “মহাজন-পদাবলীপ্নামে বিদ্যাপতির পদাবলীর 


* এই প্রবন্ধের বাবহত গদ-সংখ্া। ও পৃষ্ঠা সৎকর্তৃক সম্পাদিত পদকমতর-গরন্থের বুঝিতে হইবে ।-_য়েখক। 


ধন ১৬৯৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃ্ণ ৬৭ 


প্রথম প্রকাশক, হুলেখক শ্রীযুক্ত জগহন্ধ ভত্র মহাখয় এ ব্যয়ে যেরূপ বন্ধ ও পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় আর কেহই করেন নাই। শ্রীযুক্ত জগঘ্ধু বাবু তাহার “গৌরপদ- 
তরঙ্গিণী* নামক গ্রন্থের স্ুবিস্তৃত উপক্রমণিকায়, অধিকাংশ বৈষ্ণব-কবিগণের সম্বন্ধে যাহা! কিছু 

গ্োবিশদদাসের জীবদ- এ্রীতিহাঁসিক ঘটন! জানা! যায়, প্রায় সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

বৃত্তের কতিগর ঘটনা। - কৌতুহলী পাঠক “গৌরপদ-তরঙ্গিণীর” উপক্রমণিকায় গোবিন্দদাসের 
বস্ৃত বিবরণ গাঠ করিবেন। € গৌ-প-ত ৬২-৭০ পৃষ্ঠা জটব্য। আমরা এখানে লেই বিবরণের 
সার মর্ম উদ্ধত করিব। 

গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শাকে ( কাহার মতে ১৪৪৭ শাকে ) তেলিয়া-বুধরীগ্রামে বৈস্ত- 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে কথিত আছে, গোবিন্দের প্রায় অর্ধেক বয়স পর্য্যস্ত 
তিনি শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাহার বয়স যখন ৪* বংসর, তখন তিনি ভয়ানক গ্রহণীরোগে 
আক্রান্ত হইয়া মরপাপন্ন হয়েন। একদিন মুহূরধ, অবস্থায় নিজ ইঞ্টদেবতা তগবতীকে স্মরণ 
করিতেছিলেন-__-এমন সময্বে-_ 

“আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার । 
গোবিন্দ-শরণ লও পাইবা নিস্তার |* (ভ-মা) 

ইহার পূর্বে গোবিনের অগ্রজ রামচন্্র কবিরাজ কৌলিক শক্তি-উপাসন! ত্যাগ করিয়া 
প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন ) এক্ষণ আকাশবানী শ্রবণ 
করিয়৷ গোবিন্দও উত্ত প্রীনিবাস আচার্ের নিকট কৃষ্ণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উক্ত 
আচাধ্যকে নিজানয় বুধরি গ্রামে লইয়া আসার জন্ত অয় করিয়া অগ্রজেয় নিকট গল্র লিখি- 
লেন। রামচন্ত্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে আচার্য্য প্রভু রামচন্ত্রের সহিত বুধরী গ্রামে গমন করিয়া 
গোবিন্দকে “রাধারুফ' চতুরাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে, আচার্্প্রত 
গোবিনদের মুখে ক্রীক্ষ্চবিষয়ক পদ-গান গুনিতে চাহিলে, গোবিন্দ_ 


"ভজন" রে মন নন্দনন্দন 
অভয় চরণারবিনদ রে। 
ছুলহ মান্য : জনম সংসঙ্গে 


তরহ এ ভব-সিন্ধু রে॥” ( প-ক-ত, ২১৭* পৃষ্ঠা) 
ইত্যাদি পদটি তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন এবং ইহাই গোবিনদাসের প্রথম পদ- 
রচনা । গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ অন্তান্ত হুললিত পদাবলির সহিত তুলন! করিলে, এই গদটি 
তাহার প্রথম রচনা মনে করা! বোধ হয় অসন্ৃত নহে, কারণ "জনমসৎসে” বাক্যটিতে যে শ্রুতি- 
কটুত! দোষ ঘটিয়াছে, গোবিনাদাসের পরিণত বয়সের কোন পদে সেইরূপ ক্রটি দেখা বায় ন|। 
কিন্ত পপ রুটি সবে এই পদটি গোবিন্দাসের গ্রথম উপস্থিত রচনা হইলে, ইহা যে তীহার 
ভাবী কালের অামান্ত কবিদ্বের সুচনা করিয়াছিল,তাহা! কোন মতেই অস্বীকার করা যার না।. 
কমিত আছে যে, আচার্ধাপ্রতু কিছুদিয় পরে গোবিলের রূসবোধ হইয়াছে কিন! পরীক্ষা করি 


॥ 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | সংখ্যা 


বার জন্ত তাহাকে বিস্তাপতির একটি অসম্পূর্ণ পদ পুরণ করিতে বলেন- গোবিন্দদাস সেই পদ 
এমন হুনরভাবে পুরণ করেন যে, আচাধ্যপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হুইয্ গোবিন্দকে “কবিরাজ' 
উপাধি প্রদান করেন। কেহ বলেন যে, গোবিনদদাস নিত্যাননপর্থী জাহ্বা৷ দেবীর সঙ্গে 
্রবৃন্দাবন গমন করিয়! তথায় প্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন এবং উক্ত 
গোস্বামি-প্রতুদিগকে স্বরচিত “সঙ্গীত-মাধব” নাটক ও পদাবণী শ্রবণ করাইলে, তাহারা 
গোবিন্দের অসাধারণ কবিত্বে পরিতু্ট হইয়া! গোবিন্দকে “কবিরাজ” উপাধিতে তৃবিত করেন। 
যুক্ত জগঘন্ধু বাবু গোবিন্দদাসের কবিত্বের জন্যই “কবিরাজ” উপাধি পাওয়ার আধ্যারিকাটি 
প্রক্কৃত বলিয়! বিবেচনা! করিয়াছেন । গোবিনদদাস তাহার কবিত্বের জন্য “কবিরাজ” উপাধি 
লাত করার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই ) কিন্তু তাহার অগ্রজ তাদৃশ কবিত্ব-শক্তি 
সম্পন্ন না হইয়াও প্রামচন্ত্র কবিরাজ” নামে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সর্বত্র কথিত হইয়াছেন দেখিয়া, 
বৈগ্যকবি গোবিন্দদাসের “কবিরাজ” উপাধিটি বংশগত উপাধি বলিয়াই আমাদিগের সন্দেহ 
হইতেছে । গোবিন্দ কবিরাজের পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনস্তাম। 
যুক্ত দীনেশবাবুর মতে-__পদ-কল্প-তরুর উল্লিখিত-_ 
“কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ, 
জয় ঘনশ্তাম বলরাম।” (প-ক-ত) 

একই ব্যক্তি। . “কবি-নৃপ-বংশজ” বাক্যের অর্থ কবিরাজ-বংশ-জাত। . সুতরাং রামচন্্র ও 
গোবিন্দের “কবিরাজ” উপাধি বংশগত ছিল বনিয়াই প্রতীতি হয়। বৈদ্যবংশোত্তৰবাক্তিগণ 
বৈদ্যকশান্ত্ে ব্ুৎপন্ন হইলে, অন্ত উপাধিসত্বেও সাধারণ “কবিরাজ উপাধি দ্বারা অভিহিত 
হইয়া! থাকেন--আদ্যাপি বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র ইহা দেখা যায়; সুতরাং গোবিন্দদাসের 
“কবিরাজ” উপাধিলাভের আখ্যায়িকাটি অমুলক এবং গোবিন্দদাস প্রসিদ্ধ বট গোস্বামী দিগের 
তায় বৈষণব-আচার্ধ্যগণের স্বাভাবিক বিনক্ববশতঃ মাহাত্মা-ব্যপগ্রক কোন উপাধি গ্রহণ করেন 
নাই__ইহাই আমাদিগের অন্ধুমান হয়। 

কধিত আছে যে, নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র ও গোবিন্দদাসের প্রিয়বন্ধু রাজ! সম্তেষ 
দত্তের অন্থুরোধে গোবিন্দদাস সংস্কৃত “সঙ্গীতমাধব+ নাটক রচন! করেন এবং তৎসময়ে বিদ্যা- 
পতির কোন কোন পদ অসম্পূর্ণভাবে বঙগদেশে প্রচারিত হওয়ায়, তিনি সেই সকল পদ পূরণ 
করিয়া পুর্ণাঙ্গ করেন। বিদ্যাপতির “প্রেমক-অস্কুর, আত জাত তেল” ইত্যাদি পদটি 
এইন্ধপেই পর্ণ হয়। বিদ্যাপতি এ পদের কোন্‌ অংশ রচনা করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দ- 
গৌবিশদাস কর্তৃক বস্তা দাদই বা কোন্‌ অংশ পুরণ করিয়াছেন-_তাহ! বুঝা যায় না। 
গতির অনন্পূর্ণ পদের পুরপ। সে যাহা হউক, বিদ্যাপতির অন্গকরণে পদ-রচন্রিভূুগণ-মধ্যে 
গোবিন্দদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ; ইহার ০০০০৮4588, 
কর! হুঃসাধ্য 

গোবিনদাস বিদ্যাপতির যে কয়েকটি অসপ্পূরণ পা পুরণ রিযাছেম, তাহাদেয় ভপিতা 
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বিদ্যাপতির নামের সহিত নিজের নামও সংযুক্ত করিয্ছেন এবং তৎকতৃক পদপূরণের উল্লেখ 
করিয়াছেন। থা £-_- 
“বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব * 
গোবিন্দদাস রসপুর 1” ( প-ক-ত, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা) 
"মুদিত নয়নে হিয়া ভুজ-যুগে চাপি।”--ইত্যাি প্রসিদ্ধ পদটর ( প-ক-ত ৭১ পৃষ্টা) 
ভণিতা ; যথা-_ . 
“বিদ্যাপতি ভণ মিছ] নহে ভাখি। 
,  গোবিন্দদাস কহ তুহু" তহি' সাথি ॥” 
পদ-কল্প-তরু-গ্রস্থে “ভাখি” ও “সাথি” স্থলে “ভ'তি” ও “সাথী” পাঠ আছে, কিন্ত রাধামোহন 
ঠাকুর তাহার পপদামৃত-সমুদ্রের” টাকায় লিখিয়াছেন, পবিদ্যাপতিরহং মিথ্যা ন ভণামি। ভো 
গোবিন্দদাস তত্র ত্বং সাক্ষী । অতম্তদন্রাগোহস্তি নাস্তীতি কথয়েত্যর্থঃ। পক্ষে নিদ্যাপতি- 
ঠন্কুরম্ত গীতপূরণং গোবিন্দদাস-কবিরাজেন কৃতমিতি গম্যতে ।” পে-স, ১১০ পৃষ্ঠা) রাধামোহন 
ঠাকুরের গৃহীত পাঠ ও অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। বস্ততঃ যে পাঠই গ্রহণ করা যাউক ন! কেন, 
এই প্রমিত্ধ পদটিও যে গোবিনদদাস পুরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । গ্নোবিন্দ- 
দাস বিদ্যাপতির বছ পরবর্তী লোক সুতরাং উভয়ের একযোগে পদ-রচনা! কর! অসস্তব। 
তৰে এই গোবিন্দদাস যদি বিদ্যাপতির সমসাময়িক মৈথিল কবি হন--তাহা হইলে সেরূপ 
হইতে পারে। কিন্তু প্রবূপ কোন মৈথিল গোবিন্দদাসের পদাবলি বাঙ্গাল! বৈষ্ণব কবির 
পদাবলির সংগ্রহে স্থান পায় নাই-_বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলি-সংগ্রহেও এইরূপ যুগল 
ভণিতাযুক্ত কোন পদ দেখা যায় না) সুতরাং এস্থলে গোবিন্দদাস পদপুরণের স্পষ্ট উল্লেখ না 
করিয়া থাকিলেও, ইঙ্গিতে তাহাই বুঝাইয়াছেন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সেযাহা! হউক, 
গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ২19টি অসম্পূর্ণ পদের পুরণ করিয়া থাকিলেও, পদাবলির লেখক কিবা 
গায়কদিগের সহিত পড়িয়া কোন কোন পদের ভণিতায় অকারণেও যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ 
» দাসের নাম সংযুক্ত হইয়াছে,তাহা পদ-কর-তরুর প্ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর” এই প্রসিদ্ধ 
পদটির ( প-ক-ত, ৫১ পৃষ্ঠা ) সহিত পদামৃত-সমুদ্রের “সুন্দরি রমণি জনম ধনি তোর” € প-স, 
১১১ পৃষ্ঠ! ) পদটি তুলনা করিলেই প্রতীত হইবে । উক্ত ছুইটি পদই বিদ্যাপতির একটি পদের 
রূপাস্তর মাত্র। প্রথম পংক্তিতে ছুই একটি শবের প্রভেদ ও পদ-কর-তরুতে ভগ্রিতার পুর্বে 
“হসইতে কব তুছ' দশন দেখায়লি” ইত্যাদি চারি ছত্র অতিরিক্ত আছে। তারগরে ভণিতা 
- লইয়াই গোলযোগ দেখা যায়। পদ-কর-্তরুর ভগিত! যথা, [ও 
“এতছা' নিদেশ কহুল তোহি' সুন্দরি, 
জানি ইহ কন্পহ বিধান। 
হৃদয-পুতলি তুছ সো শুন কলেবর 
কবিপরবিদ্যাপতি ভাগ ।” ( গ-ক-ত, ৫১ পৃষ্ঠা) 
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পদামৃত-সমুদ্রের ভগিত! ১ *. 
“তাকর অন্তর , জলই নিরস্তর 
'বিদ্যাপতি ভালে জান। 
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই 
গোবিন্দ দাস পরমাণ |” ( প-স, ১১২ পৃষ্ঠা ) 
বন্ততঃ বিদ্যাপতির পদাবলি ষে গোবিন্দদাসের প্রিয় ছিল এবং তিনি যে সেই পদাবলির অস্থু- 
গোবিনাদাসের উপর বিদ্তা- করণে ও সেই প্রণালী অন্থসারেই অধিকাংশ পদ রচনা কর্জিাছেন; 
গতির পদের প্রতাব। ইহা তিনি স্বীকার করিতে কুষ্টিত হন নাই। পদামূত-সমূত্রে 
গোবিন্দদাসের নিয়লিখিত পদটি দেখা যায়। যথা_ 
*পেখলু অপরুব রাম! । 
কুটিল কটাখ লাখ শর বরিখান মন বান্ধল বিহ্থ দাম! ॥ঞ 
পহিল বয়স ধনি মুনি-মন-মোহিনী গজবর জিনি গতি মনা! । 
কনকলতা তন্থ বদন ভান জঙ্গ উয়ল পুনিমক চন্দা ॥ 
কীচ! কাঞ্চন সাচ ভরি দৌ কুচ চুচুক মরফত শোভা । 
কমল কোরে জন মধুকর শৃতল তাহি” বহুল মনলোভা! ॥ 
বিদ্যাপতি গদ মোহে উপদেশল রাধা রসময় কন! । 
গোবিনাদাস কহ কৈছন হেরল যো হেরি লাগয়ে ধন্দা ॥” পে-স, ১০০ পৃষ্ঠা) 
এই পদটি বিদ্যাপতির স্থপ্রসিদ্ধ-__ 
”অপরুব পেখন্ু রাম! । 
কনকলতা৷ অবলম্বনে উল 
হরিণহীন হিম-ধামা ॥৮ 
ইত্যাদি পদের অহুফরণে রচিত হইয়াছে এবং কৰি “বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল* 
বাক্ দ্বারা তাহাই জানাইয়াছেন। গোবিনদদাসের প্রায় সকল উৎকৃষ্ট পদ বৈষবদাসের , 
পদ-কল্প-তরু-গ্ন্থে সংগৃহীত হুইয়৷ থাকিলেও, এই পদটা উদ্ধ গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই। রাধা- 
' মোহন ঠাকুর বলেন, ইহাও গোবিন্দকৃত বিদ্যাপতির পদপুরণ। যাহাই হউক, পদটি বিদ্যা- 
গতির উৎকৃষ্ট অন্ভুকরণ ও পদ-কল্প-তরুতে নাই বলিয়া! আমরা সম্পূর্ণ পদটি উদ্ভৃত করিলাম । 
গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে ্রতিহাসিক বিবরণ আর যাহা! জান! যায়, তাহ! এই যে, তিনি 
প্রসিদ্ধ ধেতুরীর মহোৎসবে সমসাময়িক অন্যান্য বৈষণবাচার্য ও পদকর্তৃগণ-সহ উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। তথায় নিত্যানন প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোম্বাদী গোকুলদাস কীর্তনিয়ার মুখে 
গোবিন্মদাসের পর শ্রবণ করিয়। নিতাস্ত মুগ্ধ হইয়া-_ 
শ্শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের ছুটি করে ধরি। 
দীন মহোৎসব।.. কহে ভুয়া কাব্য বালাই লৈয়া মরি।” (ভকতিরদ্বাকর ) 
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কথিত আছে যে, শ্রীবন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে গৌবিন্দদাস মিথিলাদেশের বন্তর্গত 
বিস্ফীগ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি-মদ্দির দর্শন করেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া 
বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়৷ আসিগ্মাছিলেন। 

কথিত আছে, গোবিন্দদাস ১৫৩৫ শকের চান্জাশ্বিন কৃষ্ণাপ্রতিপৎ তিথিতে মানবলীলা 
সংবরণ করেন) ন্মুতরাং তিনি ৭৬ বৎসর স্ীবিত ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর “্তক্কি- 
রত্বাকর” পাঠে জান! যায়, কবি শেষ বয়সে__. + 

“নির্জনে বসিয়া নিজ পদ-রদ্বগণে। 
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥” 

অতএব গোরিন্দদাঘের শেষ বয়স যে, পরম শান্তিতে কাব্যালোচন৷ ও কাব্যরসাস্বাদে 
অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

গোবিন্দদাসের জীবন-চরিত্রের ঘটনাবলি এই খানেই শেষ হইল; কিন্তু ধিনি শ্রীচৈতন্তের 
পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়৷ প্রসিদ্ধ, তাঁহার পদাবলীর সমালোচন! ছুই চারি কথায় 
শেষ করিলে চলিবে না। তাহার পদাবলীর সম্বন্ধে জানিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক 
আছে। আমরা এইক্ষণ তীহার পদাবলির বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গোবিন্ব- 
দাসের পদাবলির ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব ইত্যাদির প্রকৃত সমালোচন! করিতে হইলে, 
জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ বৈষণব-ক'বগণের কাব্যের সহিত তুলনা 
ব্যতীত হইতে পারে ন1, এজন্য বাধ্য হইয়াই আমাদিগের বক্তব্য সুদীর্ঘ করিতে হুইবে। 
আমর! এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথ! বলিব, যাহা উক্ত 
কবিঘয়ের সমালোচনাকালে আর. পুনরুত্তি করিতে হইবে ন!। শ্রীচৈতন্ভদেবের জন্মগ্রহণের 
পূর্ব হইতেই বিদ্যাপতি ও চশ্তীদাসের অতুলনীয় পদাবলি বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া প্রসিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছিল। চৈতন্তচরিতামূতে লিখিত আছে-_ 

প্ডততীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি 
১. সত গাব! 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥” 

বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের পদাবলি অসাধারণ কবিত্ব ও মধুরতার জন্য পূর্বেই সন্ধদয় 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তারপর তাহা! প্রীচৈতন্তমহা প্রভুর নিত্য পাঠ 
হইয়া! তাহার ভক্ত বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের নিকট অতি শ্রিরতস বস্ত হইয়া! পড়িল) স্ৃতরাং 
গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর উপরে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন, ইহা! সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গোবিনদদাসের প্রক্কতিগুণে 
উত্তয় প্রভাব সমান কার্যকর হয় নাই।. বিদ্যাপতি ছূর্বোধ্য মৈথিল ভাষায় পদরচন 
*করিয়[ছেন ; কিন্তু টত্তীদ[পের ভাবা,বিপ্ন্ধ বাঙ্গাল! -ইহ! দেখিয়া যদিও গোবি্দাসের ভার 


৭২ সাহিত্য-গরিষৎ-পত্রিকা' - [য় সংখা 


'বাঙ্গালী-কবির উপরে বিদ্যাপতি আপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রন্ভাব অধিক থাকা স্বাভাবিক বলিয়া 
বিবেচিত, হয়, কিন্ত কার্ধ্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়? বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত 
গোবিন্দদাসের পদাবলীর অনেক স্থলেই আশ্চর্ধ্য সান্ৃশ্ত ১এমন কি তিনি ঘে বিদ্যাপতির 
অনুকরণ করিয়াছেন, তাহ। স্পষ্টাক্ষরে বলিতেও তিনি কুষ্টিত হন নাই-_ পক্ষান্তরে তাহার 
উপরে চত্তীদাসের অন্পমাত্র প্রভাব থাকিলেও, অনেক স্থলেই তাহা লক্ষ্য কর! কঠিন। 
এইরূপ বিসদূশ ঘটনার কারণ কি? আমাদিগের বিশ্বীস 'গোবিন্দ কবিরাজের অসম্পূর্ণ 
জীবন-চরিত্র হইতেই ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে । গ্রোবিন্দ ঝুটীরাজের 
সংস্কৃত-সাহিত্যে নিতান্ত পারদর্শিতা ও প্রো বয়সে পদ-রচনাই বিদ্যাপতির প্রতি তাহার 
পক্ষপাতের কারণ বটে। গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় সংস্কতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যাপতির 
সংস্কতমূলক মৈথিলভাষ! আয়ত্ব করা কঠিন নহে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে গীতগ্রোবিন্দের 
মাত্রা-বৃত্তের অন্থুকরণে যে সকল ছন্দঃ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কতের স্তায় লঘুগুরুবর্ণের 
প্রভেদবশতঃ ভাষার সজীবতা৷ ও ছন্দের বস্কার যেরূপ রক্ষিত হইয়াছে__তাহাতে সংস্কত- 
কাব্য-স্থলভ অনুপ্রাসাদি শ্রুতিমধুর শব্দালঙ্কার ও উপমারূপক প্রভৃতি মনোহর অর্থালঙ্কার 
যেরূপ লক্ষিত হয়, আর কোন ভাষা-কাব্যেই সেইরূপ দেখ! যায় না। সুতরাং আজীবন 
সংস্কত-সাহিত্যে আকঠ-নিমগ্ন গোবিন্দ কবিরাজ, রাধামোহন, জগদানন্দ প্রভৃতি, কবিগণ বে 
চত্তীদাসকে ছাড়িয়া! বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলির আদর্শে পদ-রচনা করিবেন ইহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বীকার করি ঘে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সেইরূপ অলঙ্কারের 
ছটা না থাকিলেও, তিনি তীহার সরল .ভাষায় প্রেমিক প্রেমিকার যে সুমধুর জীবস্ত চিত্র 
অস্কিত করিয়াছেন__তিনি তীহাঁদিগের মুখ দিয়া প্রেমের যে গভীর উচ্ছবাসময়ী উক্তি ব্যক্ত 
করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট _বাঙ্গালা-ভাষীর নিকট তাহা অমূল্য ; কিন্ত বাঙ্গাল/-ভাষার 
সেই শৈশব-অবস্থায় বাঙ্গালী কবি চণ্ভীদাসের অবিমিশ্র স্বাভাবিক . বাঙ্গাল! ভাষার মাহাত্ম্য 
বুঝার সাধ্য কাহারও ছিল না) কোন ভাষার আদি কবির প্রকৃত মাহাম্মই সমকালীন 
ব্যকিগণ বুঝিতে পারেন নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে লংস্কত-ভাষার রচনাই অধিক* স্বাভাবিক . 
ছিল। তাই আমর! দেখিতে পাই, প্রেমীবতার ও বিনয়ের আদর্শ শ্রীচৈতন্যমহা প্রভু অন্ত কোন 
ভাষায় তাহার মনের উৎকণ্। ও আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত.-বাক্য না পাইয়া শিখরিণীচ্ছন্দে 
ক্লোকের পর স্লোক আবৃত্তি করিয়। অশ্রুজল-প্লীবিত-বদনে গদগদকঠে ববিতেছেন-_প্জগন্নাথ- 
স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।” কিন্ত,যেমন প্রেমাবতার শ্ীচৈতন্তমহা প্রভুর প্রভাব তাহার 
পরবর্তী সমরের কোন প্রেমিক তক্তেরই অতিক্রম কর! সম্ভবপর হয় নাই, সেইরূপ ন্বভাব-' 
কধি চণ্ীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করাও পরবর্তী কবিগণের সাধযা়তত ছিল না_তাই 
আমরা দেখিতে পাইতে, গৌবিন্দদাসের কোন কোন পদে তীহার প্রাগের' উচ্ছাস অনিচ্ছা. 
সতেও যেন অবিদিশ্র বাজাবা-ভাষায় . প্রকাশিত হইয়া! পড়িয়াছে। গোষিমমদামের এইরূপ 
বিশুদ্ধ'পদলাবলীর সংখ্যা :. খুব অয্প। পাঁ-কল্প-তরুতে সংগৃহীত গোবিন্দদালের ৪৫৯টি পদের, 


সন ১৩১৮) প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৭১ 


মধ্যে ন্নপ পদের সংখ্যা ৮/১০টর অধিক হইবে না, তত্তিয় আর সমস্ত পদের ভাষাই 
বিশুদ্ধ কিনা মিশ্র মৈথিলী। ইহাই পরবর্তী সময়ে, চলিত কথায় প্ব্রজবুলী” নামে আখ্যাত 
হইয়াছে । 

গোবিন্দদাস কি ভাষা, কি ভাব সমস্ত বিষয়েই বিদযাপতির অন্থুকরণ করিয়াছেন-_ইহা 
সত্য বটে; কিন্ত তাহার পদাবলির ভাষায় ও ভাবে তাহার এইরূপ একটি নিজস্ব স্বাতত্ত্য ও 
চমৎকারিত্ব আছে, যাহা আমরা রাধামোহন ঠাকুর, বলরাম দাস প্রভৃতি অন্ঠান্ত অস্করণকান্নী 
কবিগণের কবিতায় খুঁজিয়৷ পাই না । এইখানেই গোবিন্দদাসের শ্রেষঠদ্ব; ইহাই তীহার 
কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সফলতা । আমরা! গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষ!, ছনা, অলঙ্কার 
ইত্যাদি একটি একটি করিয়া আলোচনা করিব। | 

প্রথমতঃ গোঁবিন্দদাসের ভাষা বিদ্যাপতির ভাষার অল্পুককৃতি হইলেও, বিদ্যাপতির ভাষার্ৰ 
অপেক্ষা তাহাতে সংস্কত-শবের বহুল প্রয়োগ দেখা বায়।, এই পার্থক্যের কারণ এই যে, 
বিদ্যাপতি তাহার স্বদেশের প্রচলিত মৈথিল ভাষায় পদ-রচনা করিয়াছেন ; সুতরাং এ ভাষার 
প্রচলিত “তস্তাব” ও “দেশজ' শবের ব্যবহার এবং মৈথিল ভাষার ন্বাভাবিক ন্বীতি (11019 ) 

গৌবিশদাসের তাহার রচনার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হুয়, ইহাতে একদিকে যেমন 

গদ্াবলির ভাব! । তাহার রচন৷ স্বাভাবিকতায় তাহার ম্বদেশীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে, অন্যদিকে তাহ! ভিন্নদেশীয় ব্যক্ষিগণের নিকট হূর্ববোধা হইয়াছে; সেই 
জন্তই বিদ্যাপতির পদাবলির স্থানে স্থানে অর্থ-নির্ণয় লইয়া পঞ্ডিতমগুলীর মধ্যে এত গোলযোগ 
দেখ! যাইতেছে। বাঙ্গালী কবি গ্োবিন্দদাসের পক্ষে বিদ্যাপতির সমকালিক মৈথিল ভাষায় 

গর মূলকুত্রগুলি জান! ব্যতীত, সেই ভাষার 'তন্তাব, ও “দেশজ” শব্ধাবলি কিবা 

রীতিতে সেইবূপ' পারদর্শিতা লাভ করা বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং তিনি 
মৈথিল “তস্তাব ও “দেশজ” শব্দের পরিবর্তে যে “তৎসম+ অর্থাৎ সংস্কত-ভাষায় ব্যবহৃত 
শব্দাবলি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিবেন, ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক বোধ হর। সেষাহা! 
হউক, গোবিনদাস এই প্রণালী অবলম্বন করায় এবং তাহার পরবর্তী পদকর্তৃগণও পূর্বোক্ত 
কারণে এই প্রণালীতে পদ-রচন! করায়, তাহাদিগের প্রবর্তিত "ব্রজবুলি” বিদ্যাপতির ভাষার 
সায় ছুর্কোধ্য হয় নাই। সংস্কত-ভাবার কিঞিৎ অধিকার থাকিলে এবং মৈধিল ভাষার কতক- 
গুলি নিয়ম জানা থাকিলে, সহজেই এই ভাষা! আয়ত্ত করা যাইতে পারে। মৈথিল ভাষার 
নিয়মাহ্যারী কারক ও ক্রিয়া-বিভক্কির এবং অল্প পরিমাণ “দেশজ, ও 'তন্তাব শবের সহিত 
প্রচুর পরিমাণ সংস্কত-শবের ব্যবহারে এই ঠ্য নুতন লিখিত উপভাষার প্রচলন হয়--ইহাই 
পরে *ব্রজবুলি* নামে প্রসিদ্ধ হুইয়াছে। ইহা মৈথিল, হিন্দি, ব্রভাষা প্রভৃতি উপভাষার 
সভায় কখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় নাই। 
, গোবিদাদাসের পুর্বে অন্ত কোন বাঙালী বৈব-কবি এই “বরজবুলিশতে পদ-রচনা 
করিয়াছেন বলিয়া আমা অবগড় নছি। “যামুদেব [ুষ প্রভৃতি ঈহা প্রত সমসাময়িক 

ৃ শরির হি 
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পদকর্তৃগণ সকলেই বিশুদ্ধ বাক্গালা-ভাষায় অধিকাংশ পদ-রচনা করিয়াছেন। তীহাদিগের 
২৯টি পদে কচিৎ ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যাঁয়। কেবল গোবিদ্দদাসের সময় হইতেই 
পদাবলি-সাহিত্যে আমর! "ব্রজবুলি”র প্রাধান্য দেখিতে পাই, যদিও গোবিনদাসের সমসাম- 
রিক কবি জ্ঞানদাসের পদাবলিতে কোন কোন স্থানে প্ব্রজবুলির” ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং তাহার “সহজে নুনিক পুতলী গোরি। জাবল বিরহ আননে তোরি।» 
(ে-ক-ত, ৩৭ পৃষ্ঠা). এবং “দেখবি সধি শ্টামচন্দ, ইন্দু-বদনী রাধিকা” (প-ক-ত) ইত্যাদি 
ব্রজবুলির পদগুলির রচনা ও ভাব ৰিশেষ প্রশংসনীয় ) কিন্তু এরূপ পদের সংখ্যা নিতাত্তই 
কম। জ্ঞানদাস ব্রজবুলি-পদের জন্য বিখ্যাত নহেন--তিনি গ্রভীর উচ্ছা পূর্ণ স্ুঘুলিত সরল 
বাঙ্গালায় চণ্ডীদাসের আদর্শে যে পদরচন! করিয়া গিয়াছেন, চণ্তীদাসের পদ ছাড়া যে পদের 
তুলন! সমস্ত পদাবলী-সাহিত্যে খুজিয়া পাওয়। যাঁ় ন|, সেই পদাবলির জন্যই জানদাস 
বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্যপ্রতুর পূর্ববর্তী যুগে যেমন বিদ্যাপতি আর চন্তীদাস- পরবর্তী যুগে 
সেইরূপ গ্োবিন্দদাস আর জ্ঞানদাঁস )- যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি; সম্ত বঙ্গসাহিত্যে 
এইরূপ সাম্য ও বৈষম্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হুল্পভ। যাহা হউক, পুর্কোক্ত কারণে গোবিন্দদাস 
কবিরাজকেই পাবলি-সাহিত্যে ব্রজবুলির প্রধান প্রবর্তক বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। 

গোবিন্দদাসের প্রবর্তিত ব্রকুলির এই নৃতনন্বই একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি 
তীহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত-শব গ্রহণ করা, জয়দেব প্রভৃতি কবির রচনার ন্যায় 
তাহার রচনা ভনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের প্রাচূর্য্যে অনেক স্থলে এরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে যে, 

গ্রোবিদ্দঘাসের জয়দেবের রচন৷ ব্যতীত অন্যত্র কোথারও সেরূপ লক্ষিত হয় না। 

অনুপ্রাস-পটৃতা। * গোবিন্দদাসের পদ-মাধুর্্য ও অন্ুপ্রীসচ্ছটার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা 
বিড়ম্বনা মাত্র ;_-সহাদয় পাঠক তাহার যে পদটি বাহির করিবেন, সেই পদেই ইহার যথেষ্ট 
পরিচয় পাইবেন, তথাপি আমরা কুতুহলী পাঠকবর্থকে পদ-কল্প-তরুর চতুর্থ শাখার বড়বিংশ 
পল্পবের ৫৮১২।১৩।১৫১৬১৭।১৮।১৯।২০।২১/২২২৩।২৪২৫।২৬ সংখ্যক ্ীকফের রূপ-বর্ণনা 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গোবিন্দদাসের-_ 


“অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞঙ্জন 
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণ! | 
তরুপারুণ-থল কমল-দলারণ 


মঞজীর রঞজিত-চরণা ॥৮ ( প-ক-ত, ১৬৮৯ পৃষ্ঠা ) 
পমুকুলিত-ন্লী. মধুর-মধু মাধুরী 
মালতী-মঞ্চুল-মাল। 
মদা-মকরনা- মুদিত-মত্ত-মধুকর 
মণ্ডিত-মৌলি-মন্দার ॥* ( ধী, ১১৯৭ পৃষ্ঠা ) 
ইত্যাদি মধুর রূগ-বরপন! সমূহের তৃলনাস্থল কেবল গীতগোবিনেই - পাওয়া! বার কি 
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গোবিদাদাসের অনুপ্রাসচ্ছটার নিকটে বুঝি জয়দেবও পরাস্ত হইয়াছেন । গোবিন্মদাসের 
এরূপ কতকগুলি পদ আছে, যাহাতে পদের আরম্ভ হইতে' শেষ পর্য্যস্ত একই বর্ণের অন্ুপ্রাস 
চলিয়াছে। যথা ;-_ 

কালিম-কান্তি কলোল। 
কুগ্ডল কাণ্ড কপোল ॥ 
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ। - 
কালিয়-কেশি- কংস-করি-কর্ষণ 
কেশব কুঞ্চিত-কেশ ॥ গ্ু। 
কুল-বনিতা-কুচ : কুকুমাঞ্চিত 
কুম্থমিত কুগুল বও। 
কালিন্দীকমল কলিত-কর-কিশলয় 
কৌতুক-কন্দল-কনা ॥ 
কমল!-কেলি কলপতরু কামদ 
'কামিনী-কোটি-করীন্ত্র। 
কুপণ কৃপা কর কলি-কলুষন্ষষ 
কহ কৰি দাস গোবিন্দ ॥” 


ভাষা ও ভাবের মাধুর্য রক্ষা করিয়৷ এইরূপ অনুপ্রাস-যৌজনা করা অন্ত কোন কবি করিতে 
পারিয়াছেন কি? আমরা ২১টি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, কিন্তু এইরূপ ৃ্টাস্ত বছ দেওয়া 
যাইতে পারে। 
, পরবর্তী কবি রাধামোহন ঠাকুর, ঘনস্তাম, জগদানন্দ প্রভৃতি অনেকে গোবিন্দদাসের এই 
সংস্কত-বহুল রচনা-পদ্ধতি ও অনুপ্রীসচ্ছটীর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 'ৰটে ; কিন্তু এ 
বিষয়ে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হওয়া! দুরে থাকুক, কেহ তাহার নিকটেও আসিতে পারেন 
“নাই । . সতরাং পদ-মাধুরধ্য ও অনুপ্রাস-গ্রাচর্য্যে পদাবলি-সাহিত্যে গোবিনদদাস অদ্বিতীয়, ইহা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না! । 
গোবিন্দদাসের ব্রজবুলির পদাবলি পাঠ ক্ুরিয়া--তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় যে কয়েকটি পদ 
পচন! করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদিগকে একরূপ হতাশ হুইতে হয়। তাহার ব্রজ- 
ধুলির পদাবলির তুলনায় বাঙ্গালা-পদসমূহের সংখ্যা যেরূপ অল্প, রচনা-পারিপাট্েও তাহারা 
তান্বশ প্রশংসনীয় নহে। গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ আময়! রাধামোহন ঠাকুযের 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ত্র সংখ্যা 
গ্রোধিনদদাসের বাঙ্গালা দাসের ভণিতাধুক্ত অপর বাক্গালা-পদগুলি সমত্তই গোৌবিন্নকবি- 
 পদাবলি। রাজের রচিত কি না বলা যায় না; কিন্তু তন্মধ্যে কয়েকটি যে তাহার 

রচিত, রচনা-প্রণালীদর্শনে তাহা নিশ্চিত অনুমান হয়। আমাদিগের বিশ্বাস যে, গোবিন্দদাস 

সংস্কতবহুল ব্রজবুলি রচনার প্রতি নিতাস্ত অন্থুরক্ত হইলেও, তিনি চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা-পদের 

সরল গাস্তীধ্য ও মধুরতার প্রভাব অতিক্রম করিতে ন৷ পারিয়াই, চণ্তীদাসের অনুকরণে এ 

বাঙ্গালা-পদগুলি রচন! করিয়াছেন। চণ্ীদাসের-_ 

শ্বীর বিজুরী বরণ গৌরী 
. পেখলু ঘাটের কুলে। 
কানড়। ছান্দে কবরী বান্ধে 
নব মল্লিকার মালে ॥* ইত্যাদি ( প-ক-ত, ৫৪ পৃষ্ঠ! ) 
ধুর পাটি যোধ হয় পৰাবলির পরার পাঠকগণেরই কণ্ঠ আছে। গোবিন্দদাসের শ্রীকষ্ের 
রূপ-বর্ণনায় এ ধরণের ছুইটি পদ দেখুন-_ 
*চিকণ কালা গলায় মাল! 
বাজন নুপুর পায়। 
চূড়ার কুলে ভ্রমরা বুলে 
তেরছ নয়নে চায় ॥ 
' কালিন্দীর কূলে কি পেখন্থু সই 
ছলিয়! নাগর কান। 
ঘরমু যাইতে নারি সই 
. আকুল করিল প্রাণ ॥ 
_ চাদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা 
চূড়ায় উড়য়ে বায়। 
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাশরি 
মধুর মধুর গায় | 
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে 
কেলি কদর হেল! । 
,কুলবতী সতী যুবতী জনার 
পরাণ লইয়া! খেলা ॥ 
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণডল 
পিস্কন পিল বাস। 
গ্লাত। উৎপল _.. চরণ-বুগল 
মিছনি গোবিদ্দ দাস ৯ 
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শ্চল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী 
অবনী বহিয়া বায়। * 
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে 
মদন সূরছা! পা ॥ 
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিস 
ধৈরজ রহল দুরে । 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল 
কেন বা সদাই ঝুরে | 
হাসির হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া 
নাচিয়! নাচিয়া যায়। 
নয়ান-কটাক্ষে বিষম বিশিখে 
পরাণ*বিদ্বেতে ধায় ॥ 
মালতী ফুলের মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা 
ঘুরির! ঘুরিরা বোলে ॥” ( প-ক-ত, ১১৩ পৃঃ ) ইত্যাদি 
শব্দ চিত্রে গোবিন্দদাসের ক্ষমত৷ অসাধারণ বলিয়! তিনি এইকপ বর্ণনায় সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইয়া 
ছেন, কিন্তু তাহার ভাব-প্রধান রসোদগারের রচনা-_ 
প"অবলা কি জানি গুণ ধরে । 
কলসিক মুকুট-মণি নাগর হইয়া গো 
এত না আদর কেনে করে” । ক ( প-ক-ত, ৪৯৯ পৃঃ) 
ইত্যাদি পদ কোনরূপেই চণ্ডীদাসের এ শ্রেণীর পদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। 
, বিস্তাপতি তাহার পদাবলিতে যে সকল সমমাত্রিক ও বিষমমাত্রির সুমধুর ছন্দের ব্যবহার 
কনিয়াছেন-_গোবিনদাসের পদ্াবলিতেও প্রায় সেই সমস্তই দেখ! যায়,-ভাহা ছাড়া ছই 
একটি নূতন ছন্দও আছে। 
প্রথমতঃ _বিস্ভাপতির যোড়শমাত্রিক চোপাই ছন্দাত্মক *শৈশব-যৌবন ছহ' দিলি গেল” 
ইত্যাদির অনুকরণে লিখিত গোবিন্দদাসের-_ 
“গুমইতে চমকই,গৃহপতি রাব। 
- ভুয়া! মন্ত্রীররবে উনমতি ধাব।» ( গ-ক-ত, ৩৫ পৃষ্ঠা ) 
“সুরত পিয়াসে.ধয়ল পছ' পাগি। 
'গোবিসামের পাধণির ছল করে কর বারই তরল নযানী ৫৯ (প-কণত, ৪৫ পৃষ্ঠা)... 
ইনি পাগলি ছু পরার বিপিন ছন্দে মতই নি বট এই বোড়শনাছিক চৌপাী 


৭৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক৷ [২ সংখা 


ছন্দ হইতেই বাঙ্গাল! পসার ছনের উৎপত্তি হইয়াছে, তঙ্জন্ুই আমরা বিশেষরূপে এই ছন্দটির 
আলোচনা করিব। এই ছন্দটি কোন সময় হইতে ভাষা-সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইঙ্লাছে-_ 
তৎসন্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জাঁন। যার যে, থুীয় শতাবীর সুপ্রসিদ্ধ চৌহান নৃপতি পূর্থীরাজের 
সভাসদ্‌ কবিটাদ বরদাই স্বরচিত “পৃ্থী-রাজ-রাসে!” নামক গ্রন্থে এই ছন্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন ।* 
ইহা হইতে প্রাচীনতম কোন ভাষা-কাব্য এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং চৌপাই 
ছন্দের ইহাই প্রাচীনতম প্রয়োগ বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। তুলসীদাসের স্ুপ্রসিদ্ধ 
হিন্দী রামায়ণের অধিকাংশই এই চৌপাই ছন্দে রচিত । আমাদিগের বিবেচনায় গীতগোবিনের্‌ 
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্‌। 
সা! মনগুতে ক্কশতন্নুরিব তাবম্‌ ॥৮ 
ইত্যাদি কতিপয় যোড়শমাত্রিক গীতের ছন্দ ইইতেই এই হিন্দী ও মৈথিল চৌপাই ছন্দের 
উৎপত্তি হইফ্লাছে। গীতগোবিন্দের “রসিক-প্রিয়া”.টীকার কবিত৷ নৃপতি কুস্তকর্ণ এই ছন্দটিকে 
 প্মাতর-চতুপ্পদী” নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কত “চতুষ্পদী” শব্দের অপত্রংশ-__“চউপই” 
“চৌপাই” হুইয়াছে। ৃ 
এই মাত্রা চতুষ্পদীর সহিত সংস্কত ছন্দঃশান্ত্রের বর্ণিত গল্জাটকাছন্দের বিশেষ কোন 
পার্থক্য দেখা যায় না। সংস্কৃত পল্ঘাটিকাছন্দের প্রত্যেক চরণে অক্ষর-সংখ্যার কোন নিয়ম 
নাই। 'মোটের উপর চতুম্মাত্রিক গণ বা অংশ বিভাজ্য ষোলমাত্র! ও প্রত্যেক ছুই ছুইটি 
চরণে অক্ষরের মিল (:5176 ) থাঁকিলেই হইল, কিন্ত প্রত্যেক চরণের শেষ চারিটি মাত্রা-- 
চারিটি লঘুবর্ণে গঠিত না হইয়া হয় দুইটি গুরুর্ণ না হয় একটি গুরুবর্ণ ও ছুইটি লঘুবর্ণে গঠিত 
হওয়া আবশ্তক। হিন্দি, মৈথিল ও ব্রজবুলির চৌপাই ছনেও ঠিক তাহাই দেখ! যাঁয়। 
সংস্কৃত পন্থাটিকাছন্দটি যে আর্ধা প্রস্ৃতি ভন্যান্ত মাত্রাবৃত্ত হইতে আধুনিক, ইহার প্রমাণ এই 
যে আমরা কালিদাস, ভারবি, মাধ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্যে কুত্রাপি এই ছন্দের 
ব্যবহার পাই নাই। শশ্বরাচার্য্যের মোহমুদগরে আমর! ইহার 
যান প্রথম ব্যবহার দেখি। মোহমুঘগরের পম কুরু ধনজন যৌবনগর্বগ 
ইত্যাদি প্লোকগুলি এতই প্রচলিত যে এন্থলে তাহা উদ্ধত করা 
বাহুন্য, শক্করাচারধ্য ধৃষ্টীয় অষ্টন শতাব্দীর লোক, সুতরাং এই শতাবীতে কিন্বা তাহার কিছুর 
হইতেই এই ছন্দটি প্রচলিত হইয়াছে, জানা যায়। সংস্কৃত মাত্রাছনের অনুকরণে হিন্দী ভাষায় 
থে দোহা,চৌপাই ইত্যাদি মাত্রাছন্দ প্রচলিত হইন্লাছে__তাহাতে একটি গুরুবর্ণ ছইটি লঘুমাত্রার 
শমান-_-এই সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রের নিরমটি রক্ষিত হইয়াছে-_কিস্ত সৈথিল ভাষাতেই & নিয়মের 


* বারাপনীক্জ “মেডিকেল হল” প্রেসে গুঁজিত, নাগরীপ্রচারিপি-সভ। হইতে প্রকাঁপিত উনিন হালা 
পর ১ খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠার “কছনি মুনিবচন দোধ মন ঈবং।” ইত্যাদি অষব্য। 


মন ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃকগণ ৭৯ 


কিছু ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিগ্যাপতির ছন্দে কৃতশ্রম ব্যক্কিমাত্রেই অবগত আছেন যে, 
বিদ্যাপতির পদাবলিতে অনেক স্থলে “আকার” “একার” “ওকার" প্রভৃতি গুরুত্বর বর্ণগুলিও 
লঘুবর্ণের স্ঠায় উচ্চারিত হয়, দৃ্ান্তের অন্ত আমর! বিগ্তাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদ উদ্ধত 
করিতেছি। | 


পুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ । 
. আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥ * 
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম । 
হেরইতে পি়়ামুখ মোড়বি গীম ॥ 
পরশিতে ছুছ' করে বারধি পাঁণি। 
মৌন করবি,প্' করাইতে বামী || 
যহ হাম সৌঁপব করে কর আপি। 
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাপি ॥ 
বিস্তাপতি কহ ইহ রণ ঠাট। 
কামণডর হই শিখায়ব পাঠ ॥* চপ কত ৪৩ পৃষ্ঠা) 


এই গদটির প্রথম ছত্রের লঘু গুরু উচ্চারণ ঠিক আছে। দ্বিতীয় ছত্রের “আজ্ু হাম” ও 
“তোহে” শবের সমস্ত দীর্ঘ স্বরগুলি হিন্দির ধরণে গুরু উচ্চারিত না হইয়৷ বাঙ্গালার স্তায় 
লঘু উচ্চারণ করিতে হইবে, নতুবা! ছন্দঃপতন অনিবাধ্য। তৃতীয় ছত্র ঠিক আছে। চতুর্থ 
ছত্রের “হেরইতে* ও “পিয়া” শবের দীর্ঘস্বরগুলি হুশ্ব উচ্চারিত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি । 
বিগ্যাপতির প্রত্যেক পদেই পাঠক এইরপ স্বেচ্ছাধীন লঘুগুরুবর্ণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। 
বিষ্াপতির মৈথিল পদাবলির সম্পাদক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রিয়ারসন্‌ সাহেব ও বঙ্গীয় পদাবলির 
সম্পাদকগণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন, স্থৃতরাং এ সম্বন্ধে অধিক উদাহরণ দেওয়৷ অনা- 
বন্ঠক। বিস্তাপতির মৈথিল পদাবলি ও তদমক্তি বাঙ্গালীর ত্রজবুলিতে এইরূপে লঘুগুকুররণের 
উচ্চারণতেদ কতক পরিমাণে রক্ষিত হইলেও বাঙ্গীল! ভাষায় যে কারণেই হউক-_সংস্কতান্্যাযী 
লঘুপ্রু উচ্চারণ ক্রমেই বিলুগ হইয়াছে, দেখা যায়। চৌপাইর সহোদর বাঙ্গালা গয়ার যখন , 
প্রথম প্রচলিত হইল,তখন মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়! পয়ারের প্রত্যেক চরণের অক্ষরসংখ্যা কচিৎ 
কম বেশী করা হইত-_কিস্ত বাঙ্গাল! ভাষার প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে মাত্রার হিসাবে গুরুবর্ণ 
ও লঘুবর্ণের উচ্চারণ ধখন সমান দীড়াইল-তখন পর়ারের প্রত্যেক চরণের যোল মাত্র! পূরণ 
করিতে হিন্দী ও মৈথিল চৌপদীর অন্থকরণে ছন্দের ভঙ্গী রক্ষার জন্ত শেষ চারি মাত্রার পরি- 
বর্তে ছইট দীর্ঘ রাখিয়া! বাকি সব মার পরিবর্তে লুগুরু-নির্েষে চারটি অক্ষর-_র্থাৎ 
মোটের উপর চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারই এ পয়ারের আদর্শ হইয়া দাড়াইল। অবশেষে শেষ ছুইটি, 
অক্ষর সর্বদা গুরু থাকারও আবহ্বকতা/নহিল না। এই ১৪ অক্ষরী পরার এক দিনে হ্র নাই. 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিকা [২য় সংখ্যা 
মাত্ীচতুপপদী হইতে ক্রমপরিরর্তনের কালে-_সংস্কত পজ্ঝটিক! ছন্দ হইতে হিন্দি ও 
গয্ায়ের উৎপত্তি . মৈথিল চৌ-পাইএর স্তায় বাঙ্গাল! পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। “বঙ্গ- 
ভাষা ও সাহিত্য"-লেখক ভরীযুক্ধ দীনেশচন্্র সেন মহাশয়-_সংস্কৃত অনুষ্টপ্‌ ছন্দের শ্লোক হুইতে 
বাঙ্গাল! গয়ারের উৎপত্তি হওয়। অনুমান করিয়াছেন-_কিস্তু কিরূপে তাহা সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে 
কোনই আলোচনা করেন নাই । আমাদিগের মতে অক্ষর-বৃত্ত অনুষ্টপ ছন্দ ও মাত্রা-বৃত 
প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ারের প্রকুতি সম্পূর্ণ পৃথকৃ। অনুষ্টপ ছন্দ হইতে পয়ারের উৎপত্তি কোন 
মতেই স্থিয় করা যাইতে পারেনা । অনুষ্প, ছন্দ হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইলে অনুষ্টপ 
ছনের গ্ঠায় পয়ারে যোল্টি কিবা অন্ততঃ চৌন্টি অক্ষরের সংখ্যা ঠিক থাঁকিত-_কিন্ত ক্কতিবাস 
ও চণ্তীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গাল! কবিগণের পয়ারে অক্ষরসংখ্যার স্থিরত৷ আছে কি? কিন্ত 
তাই বলিয়া চণ্তীদাসের -“ভাল হৈল আরে বাবু আই-ল! সকালে” ইত্যাদি স্ুগ্রসিদ্ধ পদের 
নিয়লিখিত পংক্তি গুলিতে ছন্দ পতন হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি? 
প্সুরঙ্গ ধাবক রগ উরে ভাল সাজে। 
এখন কহ মনের কথা আইল! কিবা! কাজে ॥ 
চারি পানে চাহে নাগর অশচলে মুখ মোছে। 
চত্তীদাসের লাজ ধুইলে ন! ঘুচে ॥৮ 
ইত্যাদি শ্রুতিমধুর পংক্তিগুলিতে ছন্দ পতন হইয়াছে, নিতাস্ত বেতাল! লোক ছাড়া অন্ত 
কেহ একথা বলিতে পারেন কি? বস্তুতঃ এখানে উদ্ধৃত ছত্রগুলির অক্ষরসংখ্যা যাহাই 
থাকুক, তাহাতে মাত্রার পরিমাণ ঠিক থাকায় ছন্দ পতন না হইয়া--উহা! নিতান্ত বৈচিত্র সম্পন্ন 
হইয়াছে। কৃত্তিবাসের"ন্ুবিখ্যাত ““'অঙ্গদ রায়বারের* ছন্দও এইরূপ মাত্রা বৃত্ত বটে আমরা 
“মাত্রা-ত্রিপদী* ছনের প্রসঙ্গে তাহার আলোচন! করিব । 
একবার ষোড়শ মাত্রিক চৌপাই ছন্দের প্রচলন হইলে সেই 
58 ষটান্তে ছাদশ-মাত্রিক চৌপাইও রচিত হইতে লাগিল। .বথা,__ 
বিস্ভাপতির পদাবলিতে-_ 
“এ ধনি কর অবধান। 


তো বিন উনমত কান ॥ 
ফারণ বিন ক্ষণে হাস। 
- কি কহসে গদগদ ভাষ ॥” (প-ক-ত, ৭২ পৃঃ) 
গোবিন্দ দাসের যখা,-. 
প্গৃহন বিরহ গহ লাগি। 
রজনী গোৌহায়ই জাগি। 
করতহি তৌহারি ধেয়ান। 
তো.বিষ্ক আকুল কান।” (প-ক-্ত; এ* পৃঃ) 
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- ষোড়শ ও বাদ্‌শ মাত্রাত্বক চৌপাই ছন্দের মিশ্রণে বিষম-পর্দী চৌপাই হইয়াছে । 
বিস্তাপতির যথাঃ-__ 
পগ্তন গুন গুণবতি রাধে। 
মাধব বধিলে কি সাধাবি সাধে ॥ 
বিষষগদী চৌপাইছল রি 
সোপুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা” ॥ ইত্যাদি ( প-ক-ত ৭৭ পৃঃ) 
গোবিদদদাসের যথা ঃ-_ 
“হের ইতে হেরি না হেরি। 
পুছইতে কই ন৷ কহ পুন বেরি॥ 
চতুর সখী সঞ্জে বসই। 
রস-পরিহাসে হসই ন! হসই-॥” ইত্যাদি পে-ক-তঙ৬ পৃঃ) 
এই বিষমপদী চৌ-পাই ছন্দে অধুগ্ন পংক্তিগুলিতে বার মাত্রা ও যুগ্ম পংক্তিগুলিতে বোল 
মাত্রার ব্যবহার দেখা! যার। 
আমরা বিগ্তাপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক চৌপাই ছনের উদাহরণ দিয়াছি,্রিমাত্রিক 
চৌপাই ছন্দের ২১টি দৃষ্টান্ত দিব এবং এই ত্রিমাত্রিক চৌপাই হইতেই যে বাঙ্গালা একাবলি 
ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমর! দেখাইব। যদিও চতুষ্পদী বা চৌপাই ছনের চরণ- 
গুলি চতুর্মাত্রিক চারিটিগণ বা অংশে বিভাজ্য বলিয়াই ৪ ছনের 
বিটি ছি নাম প্রথমে চতুষ্পদী বা চৌপাই হওয়া! অনুমান হয়, কিন্ত যখন 
বিস্তাপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক তিনটি গণবিশিষ্ট ঘাদশ মাত্রাত্মরক--ছন্দকেও উপ- 
যুক্ত নামাস্তরের অভাবে চৌপাই নামেই অভিহিত করা হইয়াছে_ ত্রিমাত্রিক চারিটি গণে 
বিভাজ্য, নিম্নলিখিত ছন্দটিকেও আমরা ত্রিমাত্রিক চৌপাইই বলিব। চতুমর্ণত্রিক চৌপায়ের 
রীতি অনুসারে এখানেও শেষ তিনটি মাত্রার স্থলে তিনটি ল্ুবর্ণ ব্যবহার না করিয়া 
, চরণের সর্বশেষ বর্ণটির গুরু কি লঘু উচ্চারণ করা ছন্দঃশীন্তকারগণের মতে ইচ্ছাধীন 
বিষয় ছুইটি গুরু বর্ণ কিম্বা একটি গুরু ও একটি লঘু বর্ণে শেষ তিন মাত্রা গঠিত 
হইয়াছে। এন্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই ত্রিমান্তিকছন্দের পদ-রচনায় কি বিদ্তাপতি কি চণ্ডী 
দাস অক্ষরের লঘুণ্ডরু উচ্চারণ প্রতি লক্ষ্য না! করিয়া প্রায় সর্বত্রই লঘুণুরুনির্বিশেষে তিনটি 
অক্ষর তিন মাত্র! ধরিয়! লইয়াছেন, কিন্ত কেবল পাশাপাশি ছুইটি গুরুবর্ণ ব্যবহার করেন নাই। 
বিস্তাপতির অরিমাত্রিক যোড়শ মাত্রাত্মক চৌপাঁই যথা £- 
"আজি কেন তোমার এমন দেখি । 
সধনে চুলিছে অরুণ আখি ॥ 
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথ. । 
| না জ্বানি অন্তরে কি তেল ব্যথা 
৬) 
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'সঘনে গৃগণে গনিছ তার! 
দেব অবধাত হৈয়াছে পারা ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত ১৬৯ পৃঃ) 
গোবিন্দদাসের যথা £-- 
পএকলি যাইতে যমুনা-ঘাটে। 
পদচিহ মোর দেখিয়! কাটে ॥ 
প্রতিপদ্-চিহ্ন চুম্বিয়ে কান। 
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥” ইত্যাদি পে-ক-ত ৫০৮ পৃঃ) 
বিস্তাপতি ও গোবিন্দদাসের ব্যবত ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দ পরবর্তী সময়ে একাবলী 
জরিমাত্রিক চৌপাই হইতে ছন্দনামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে । বিস্তাপতির-“আজি কেন 
একাবলী ছন্দের উৎপত্তি. তোমায় এমন দেখি।” ইত্যাদির ছন্দের সহিত ভারতচন্দ্রের-_ 
প্রফি লো মালিনি কি তোর রীতি” ইত্যাদি বিদ্যার শ্মি্ ভৎসনার ছন্দের বিশেষ কোন 
পার্থক্য নাই, তবে বিষ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্যবহৃত ছন্দে আমর! সর্ধত্র ষষ্ঠ ও নবম 


অক্ষরের পর যতি অর্থাৎ ৬ +৩+ ২ ১১ অক্ষর দেখিতে পাই, কিন্ত ভারতচন্ত্রের 
একাবলীতে ৬ + ৩ + ২ - ১১ অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে কোন। কোন পংক্তিতে ৬ 1 ২ + 
৩ ০ ১১ শ" কিম্বা € + ৪ + ২ 7 ১১ অক্ষরের ব্যবহার দেখ! যায়, যথা, 


“নহে মাজা! ক্ষীণ কুচ কঠোর |” 

. গ্ঝুনীর পড়িল প্রেম-তরঙ্গে ॥” বিদ্যান্ুন্দর ৷ 
নিয়মের কঠোরতার পরিবর্তে শিখিলতার দিকে গতিই অপত্রংশভাবা৷ ও ছন্দ আদির 
উৎপত্তির মুলনুত্র বলিয়া ভাষাতবববিদ্গণ নির্দেশ করেন, সুতরাং এস্থলেও সেই সাধারণ 
নিয়মের ক্রিয়। বশতঃই যে ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের ৬ ও নবম অক্ষরের শেষের যতিটি উঠিয়া 
বাইয়! উহা! বর্মান-একাবলীছন্দে পরিণত হইয়াছে তাহ! সহজেই বুঝা! যায়। ইহা দ্বারা এ 
ছন্দ অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু ইহাতে প্রাটীন বৈষ্ণব কবি- 
গণের ভিদাত্রিক চৌপাই ছন্দের স্বাভাবিক গতি ও মাধুর্যের যে হানি হইয়াছে, তাহা উভয়বিধ 
ছন্দের কবিতা পাঠ করিলেই গ্রতীত্ঠি হইবে। নবম অক্ষরের পর তির অভাব বরং কথঞ্চিং 
সহনীয়, কিন্ত বষ্ট অক্ষরের পর বতি না/দিরা পঞ্চম অক্ষরের পর যতি দেওয়ায় “মাতিল বিস্তা 
বিপরীত রঙ্গে” চরণটি বে কিনপে শ্রুতিকটু হইয়াছে, তাহ! কেবল অনুভব দ্বারাই জেয বটে। 
গোবিন্দাস আরও এক প্রকার ধোড়শ বাতিক ছনের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা! সংস্কত 
তোটফহল :. ছনঃশান্ের প্রসিদ্ধ “তোটক ছন্''। তোটকে ও মাত চতুষ্পদীর 
তায় প্রত্যেক চরণে চার্লিটি চতুর্মাত্িক গণে বিভাজ্য যোল মাঝ 
জাছে কিন্তু ইহার সকল্‌ চত্মণত্রিকগণ বা অংশগুবিই হুইটি লঘুবর্ণ ও পরে একাট গুরবর্ণ 
দ্বারা গঠিত হওয়া! আব্তক। সুতরাং ইহার অক্ষরসংখ্যা ৩১৫৪..১২ নির্দিষ্ট থাকায় ইহা, 
ছন্যাশাযে অক্ষরবৃত্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে | পূর্বোক্ত নিয়যাহুসারে, লবুগ্যুতেদে. 
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অক্ষর বিস্তাস ব্যতীত তোটক ছন্দ হইতে পারে না! । ঝুঁজবুলীতে প্রায় সর্বত্র অক্ষরের লঘুুরু 
ভেদ রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং তোটকছন্দটি ব্রজবুলীর পক্ষে নিতান্ত অন্থকৃল সন্দেহ নাই, কিন্ত 
আাশ্চর্য্ের বিষয় এই যে পদদাবলি-সাহিত্যে তোটক্‌ ছন্দের দৃষ্টান্ত অধিক নাই, আমর! বিস্তা- 
পতির পদাবলিতে তোটকছন্দ খুঁজিয়৷ পাই নাই। পদকল্পতরুর সংগৃহীত গোবিদ্দদাসের 
সাড়ে চারিশতের অধিক পদাবলির মধ্যে আমরা! একটি মাত্র তোটক ছন্দের পদ পাইয়াছি। 
এই পদের অনেক স্থলেই তোটকের নিয়মানুযায়ী লঘুগুরু উচ্চারণের ব্যতিক্রম দেখা বার। 
গোবিন্দদাসের স্তার় সংস্কতসাহিত্যে সুপপ্ডিতব্যক্তি যে সামান্ত একটি তোটকছন্দের রচনায় 
অজ্ঞতাবশতঃ ভুল করিবেন, ইহা! অসম্ভব, সুতরাং লিপিকরদিগের দোষে এ পদটিতে অনেক 
অশ্ুদ্ধিগ্রবেশ করিয়াছে, কিন্বা ব্রজবুলীতে ঠিক সংস্কতের ন্যায় ন্বরবর্ণের লবুণ্রু উচ্চারণ 
বিধেয় নহে, এই বিবেচনায় গোবিন্দদাস ইচ্ছ। করিয়াই উচ্চারণবিষয়ে স্বাধীনতা অবলব্ন 
কনিয়াছেন, অথবা এই উভয় বিধ কারণই এস্থলে কাধ্যকর হইয়াছে, _-এইরূপ সিদ্ধাস্ত কর! 
ব্যতীত গত্যন্তর দেখা যায় না। 
এ পদটি হইতে লিপিকরদিগের লিখার দৌষ এবং গৌবিন্দদাসের সমন্নের উচ্চারণপদ্ধতি 
নিশ্চিতরূপে জান! যাইতে পারে, এজন্ত আমরা সম্পূর্ণ পদটি নিয়ে উদ্ধত করিতেছি ১ 
“ধনী কানড়। ছান্দে বাধে কবরী । 
নব মালতী মাল তাহে উপরি ॥ 
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কল! কবরী । 
খেনে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥ 
ধনি সিন্দুর বিন্দু ললাট বনি। 
আলকা ঝলকে তহি' নীলমণি ॥ 
তাহে শ্রীথণ্ড কুল ভাগ পাতা। 
ভুরু ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা! ॥ 
নয়নাঞ্চল চঞ্চল থঞ্জরীটা। .. 
তাহে কাজরশোভিত নীল ছট!। 
তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা । 
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুত৷ 1 
ধনী ছুদ্দয় শারদ ইন্দু-মুখী। 
মধুরঠধর পল্লব বিখ লখি ॥ 
গলে মোতিম হার সুরঙ্গ মালা । 
কুচ কাঞ্চন প্রীফল তাহে খেলা ॥ 
: মৰ যৌন ভার ওরে গুরুয়! | 
সহি জলে স্থলেপম গন্ধ চুয়া ॥ 
রে 


৮৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক৷ [ ২রসংখ্য! 


ক্ষীণ উদর পাশে শোতে ত্রিবলী | 

কটি কিদ্কিনী জান্থ হেমকদলী॥ 

পদ পঙ্কজ পাশে শোভে আলত|। 
মণি-মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা ॥ 
নখ-চন্দ্র ছটা ঝলকে অন্ধুপাম। 

হেরি গোবিন্দদাস তহি পরণাম ॥” | 

প্রথম পংক্তির “কানড়া” সম্ভবতঃ “কানড়' ছিল। লিপিকর দোষে পকানড়া” হইয়াছে। 
কবরীর উপমা-স্থল “কানড়' সর্প-বা পুষ্পবিশেষ, যাহাই হউক ন! কেন--পদাবলি-সাহিত্যে 
'কানড়া? ও “কানড়* উভয় পাঠই দেখা যায়। “কানড়া” যথা! £-- 

“কানড় কুস্থম জিনি কালিয়৷ বরণ খানি 
তিলেক নয়নে যদি লাগে” (প-ক-ত ৫৮২ পৃঃ) 
"কানড় কুন্থম হেরি শচী নন্দন 
করতলে মুখশশী আপি।” (প-ক-ত ১১৭ পৃং ) 
কানড়া যথা +-- পু 
“কানড়। ছান্দে কবরী বান্ধে 
ৃ নব মল্লিকার মালে ।” (প-ক-ত-১৫৪ পৃঃ) 

এখানে 'কানড়” না হইয়া “কানড়া” হইলে ছন্দঃপতন হয়, সুতরাং “কানড়গুদ্ধ পাঠ জানা 
যাইতেছে । 

সেইরপ প্রথম পংক্তির “ছানে' সবের স্থলে “ছানদ শুদ্ধ পাঠ জান! বাইতেছে-_কারণ 
বিদ্তক্তি ও ক্রিয়া বিতক্তির “একার” হিন্দী ; মৈথিল ও ব্রজবুলীতে এমনি অনেক সময়ে লোপ 
হইতে দেখ! যায়--ছন্দের জন্তত কথাই নাই। লিপিকারগণ বৌধ হয় তাহা! অশুদ্ধ ভাবিয়া 
“একার যোগ করিয়! বসিয়াছেন। এইরূপ “একার” যোগ করায় উদ্ধৃত পদটির নিরনিখিক 
স্থানগুলিতে ছন্দঃপতন ঘটিয়াছে। যথা-_ 

€খেনে উচ্চ বৈঠে তাহে ভ্রমরা” স্থলে হইবে “খন উঠত বৈঠ তহি' ভ্রমর1”। “তিহি অঙ্গে 
নুলেপন গন্ধ চুয়া স্থলে হুইবে “হি অঙ্গ কুলেপন গন্ধ চুয়া। “পদপঙ্ষজ পাশে শোতে 
আলতা” স্থলে হইবে “পদ পঙ্কজপাশ গুভে আলতা” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

*খেনে, “বৈঠে”, 'অঙ্গে' ও «পাশে" শবগুলির স্থলে “খন” “বৈঠ, “অঙ্গ” ও “পাশ” শখের 
প্রয়োগ যে অপ্ুদ্ধ নহে ততসম্বন্ধে পদাবলি-সাহিত্য হইতে বহু ছৃষ্টাস্ত দেওয়া ফাইতে পারে। 
এইরূপ লিপিকারদোষে তহি' স্থলে “তাহে' “খিন” স্থলে “ক্জীণ” লিখিত হওয়ায় অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ চন়ণে ছন্াপতন হইয়াছে। এইরূপ অন্তান্ত ভুলগুলিও প্রায় সমন্তই লিপিকারদোষে 
সংঘটিত হুইয়াছে।  বাহল্যবশতঃ আমরা! আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইলাম না|: টা 

মারা চতুষ্পদী বা চৌপাই ছন্দের সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়! আমর! এক্ষণ গোবিগ্গ দাসের 


ধন ৯৩১৮ প্রাচীন পদাবলী ও পনকর্তৃগণ ৮ 


মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু তপূর্বে গোবিন্দদাসের পয়ারছন্দের 
২1১টি উদাহরণ দেওয়! আবশ্তক ৷ 
দানে রর রবীন গোবিনাদাসের পয়ারও যেই 
রূপ বটে রা ০০০০০০০০৮ অনেক কম 
দেখা যার়। 
“গোলক ছাড়িয়া! পহ কেন ব৷ অবনী। 
কালারূপ কেন হল গোরাবরণ খানি ॥ 
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহ কানে । 
ূ না জানি ঠেকিল গোর! কার প্রেম ফান্দে |” ( প-ক.ত-১৫৭৮ পৃঃ) 
ইত্যাদি পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৫ অক্ষর ও তৃতীয় পংক্কিতে ১৩ অক্ষর আছে দেখা 
যায়-_কিস্ত উভয় স্থলেই চৌপাই এপ নিয়মানুযান্ী মাত্রা ঠিক আছে--স্থতরাং ছন্দঃগতন বা 
শ্রুতিকটুত্ব ঘটে নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিলে চৌপাই 
ছন্দ হইতে বর্তমান পরারের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারেনা । 
বাঙ্গলা অক্ষর-ৃত্তের নিরমানযারী দ্শঅক্ষরী পয়ার ও গোবিদাদাসের পদাবলিতে দৃষ্ট 
হয় যথা £-_ 
"এই ত বিরিদা-বন পথে। 
নিতি নিতি করি গতায়াতে | 
হাতে ধন্সি লই বাই সোগা। 
তুমি কে না কহে কোন জনা ।” ইত্যাদি (প-ক-ত-৯৭৪ পৃঃ ) 
মাঝ ত্রিপদীছনোর সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে এই ত্রিপদী নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 
ছন্দটিও যে খুব প্রাচীন তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালিদাস, ভারবি, 
মাধ, ্রীহ্্য প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কতকবিগণের কাব্যে এই ছন্দের কোন ব্যবহার দেখা যায় না। 
টার কা্ে জরদেবের গীত-গোবিজ কাব্যের “ললিত-লবঙ্গ-লত! পরিশীলন- 
কোমল-'মলয় সম্ীরে” ০্চন্দন-চচ্চিত-নীল কলেবয়-পীত-বসন 
বনমালী” প্রতিন্ুখসারে গতমভিসান্ে মদন-মনোহরবেশং* ইত্যাদি স্ুপ্রসিদ্ধ সুমধুর গীত- 
সমূহে আমর! সর্ব-গ্রথমে এই ছন্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এই ভ্রিপদী মাত! অনুসারে 
গঠিত বলিয়! অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা৷ নাই এবং মাত্র! অনুসারে বিষ্ভাগ করিলে অনেক স্থলেই 
শবের স্বাতত্র্য রক্ষিত হয় না বলিয়! বাঙ্গল! ব্রিপদীয় নিয়দাহ্সায়ে পংক্তিগুলি তিন থাকে 
লিখিত না হইয়! এক থাকে কি হুর্ব থাকে লিখিত হইয়া থাকে। দৃষ্টানস্থলে "ললিত 
লহঙ্গ-লত৷” ইত্যাদি পংক্তিটি গ্রহণ কর! যাউক। মানা অছযা্দেএই. গিট ভিন থাকে 
টির রাবি, ॥. 
“ললিত লব্- 


গোবিন্দের দশ জক্ষরী পয়ার। 


৮৬ পাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা | ২ নং 


লতা-পরিশীলন 
কোমল-মলয়-সমীরে |” 

এই ভাবে লিখিলে সবগুলি ভাগিয় চুরিয়া অর্থ-গ্রতীতির নিতান্ত ব্যাধাত করে। কিন্ত 
মাত্রা-ত্রিপদী যে চতুম্ত্িক সাতটি গণ ব| অংশ বিভাজ্য তাহার চারিটি গণের পরে অর্থাৎ 
যোল মাত্রার শেষে সর্বত্র যতি থাকায় এই পংক্তিগুলি ছুই থাকে স্বচ্ছদে লিখা ফাইতে পারে 
হখা-_ 


“জলিত-লবঙ্-লতা-পরিশীলন 
কোমল-মলয়-সমীরে |” ইত্যাদি 
এস্থলে বল! আবশ্যক যে বিনা প্রয়োজনে পরবর্তী ত্রিপদীর পংক্তিগুলি তিন থাকে লিখা 
হয়নাই। আমর! গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই যে, জয়দেব তীহার মাত্রা-ত্রিপদীতে কোন 
কোন স্থলে প্রত্যেক চরণের অংশগুলির মধ্যে মিত্রাক্ষর (11,119) ব্যবহার করিয়াছেন যখা- 
প্রতি-স্থখ-সারে গতমভিসারে 
মদন-মনোহর-বেশং।” . 
বলাবাহুল্য বে এরপন্থরে পংক্কিটি তিন থাকে লিখিত হইলেই পড়িবার ও দেখিবার পক্ষে 
ভাল হয়; কিন্তু সংস্কতরচনায় এইরূপ মিত্রাক্ষরযোজন! করা নিতান্ত কষ্ট-মাধ্য বলিয়। 
বোধ হয় জনের কোন গীতেই আগাগোডা এইপ যার মি নাই। ষ্াত্তস্থলে 
গীতগোবিনের 
" পসমুদিত-মদনে রমণী-বদনে 
চুক্ষন-বলিতাধরে | 
মৃগমদ-ভিলকং লিখতি সপুলকং 
মুগমিব রজনীকরে ॥” 
ইত্যাদি গতিটির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এল ছিটা কলির 
ব্যবন্ধত হইয়াছে, কিন্তু জয়দেবের ন্যায় কবিও হীন-মিলন ছাড়াইতে পারেন নাই বথা__ . 


“মনিসর মমলং তারক-পটলং? 
“্ঘনচয় রুচিরে .... রচয়তি চিকুরে” 
“মরকত-বলয়ং মধুকর-নিচয়ং” ইত্যাদি। 


জয়দেষের অন্গুকরণে বিস্তাগতি যে মাত! ত্রিপদী ছদো পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে 
মিত্রাক্ষয়তা রক্ষার জন্ত সদধিক চেষ্টা! দেখা যায়, কিন্ত সেখানেও তাহার অভাবই সাধারণ 
নিয়ম বটে। গোবিন্দাসেক্ সন্বন্ধেও এই কথাই বল! যাইতে পারে। সে বাহা হউক, 
যেমন মাত্রা-চতুষ্পদীর লেষ চারিমাত্রান্থলে ঢারিটি লঘু বর্ণ ব্যবহার ন! করিয়া প্রায়।সর্বর 
ছুই গুরুষর্ণ এবং চিৎ একটি গুরু ও ছুইটি লঘুবর্ ব্যবহার করিতে দেখা যায়, মাআা-ত্রিগদীতে 
ডাহ! অবিকল দৃষ্ট হয়। কিজন্ত যে সংস্কত মাত-চতুষ্পদী ও মাত! বিপদীন্ন প্রত্যেক পংক্তির 


সম ১৩১৮] , প্রালীন পদাবর্লী ও পদবর্তৃগণ ৮৭ 


শেষ চারিমাত্রার সন্ধে এই নিয়মের স্বাতী হয় তাহ! একটু প্রপিধান করিলেই বুধ! যাইতে 
পারে। শন্করাচার্যের মোহমুদগরের বাবহত পদ্ঝটিক! কিন্বা৷ জয়দেবের ব্যবন্ৃত মাতা-চতুষ্পদী 
সর্বত্রই ছুই হুইটি পংক্কির শেষে মিত্রাক্ষরত| দৃষ্ট হয়। সংস্কতের সনাতন নিয়ম “নাপদং প্রযুঞসীত” 
অর্থাৎ বিভক্তি ছাড়া শব প্রয়োগ করিবে না। অধিকাংশ সংস্কৃত বিশেষ্য শব প্রথম! 
বিভক্তিতে “* 4 যুক্ত, “আকারাস্ত” কিন্বা “ঈীকারাস্ত” হয়-_-বিশেষণ শবের বিভক্ক্ন্ত রূপ 
সেইরূপ । ** £* যুক্তবর্ণ, আকারাস্ত ও ঈকা রাস্তবর্ণ ছন্দ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে “গুরু বলিয়া 
গণ্য হয়, সুতরাং চারিমান্ার মধ্যে একটি গুরুবর্ণ ছুইমাত্র! পরিমিত হইলে বাকী ছুই মাত্রাস্থলে 
একটি গুরুবর্ণ কিবা ছুইটি লবুবর্ণ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। স্থৃতরাং প্রথমে 
ব্যাকরণের নিয়মরক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকিলেও ক্রমে তাহা! অভ্যাসবশে 
নিয়মে পরিণত হওয়ায় শ্রুতিমধুর বোধ হয় এবং কোনস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটলে কর্ণপীড় 
উৎপাদন করে, এইরূপ অনুমান করা বৌধ হয় অসঙ্গত হইবে না ; বস্ততঃ, যে কারণেই এই 
নিয়ম প্রচলিত হউক ন! কেন, জয়দেবের মাত্রা ব্রিপদদীর লক্ষণীক্রাস্ত মৈথিল মাআর-ক্রিপদী ও 
হিন্দী “সবাই” ছনে'ও এই নিয়মই অনুম্থত হইয়াছে; এবং সেই দৃষ্টান্তেই যে বর্তমান বাঙ্গাল! 
ত্রিপদীর শেষ চতুণ্দীত্রিক গণটি ছইটি বর্ণঘারা গঠিত হওয়ার নিয়মে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। মাত্রা-ত্রিপদীর প্রাতিচরণে অক্ষর-সংখ্যার স্থিরতা নাই_-মোটের উপর 
আটাইশ মাত্রা! হইলেই হইল। 

বাঙ্গালা ছন্দে বর্ণের লঘু গুরু ধর্তব্য নহে সুতরাং ২৮ মাত্রায় ২৮ট অক্ষর ধরিয়া দীর্ঘ- 
ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ৮+৮+১২-২৮ অক্ষর ব্যবহৃত দেখা যায় এবং পূর্বোক্ত কারণে 
উহা! তিন থাকে লিখা হইয়া! থাকে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গাল! কৰি চণ্তীদাস প্রভৃতির দীর্ঘ- 
ত্রিপদী-ছন্দের আলোচনা করিলে বর্তমান সময়ের নির্দিষ্ট ২৮ অক্ষরস্থলে কচিৎ কম বেশীও 
দুষ্ট হইবে। প্রাচীন পয়ারে কম বেশীর ন্তায় মাত্রা শুদ্ধ বলিয়৷ তাহা ছন্দোভর্ট বা শ্রুতি-কটু 
নহে। ছন্দের অক্ষরের এই কমী বেশীর জন্ত প্রাচীন কবিদিগের প্রতি অসন্তষ্ট না হইয়া 
কৃতজ্ঞ হওয়াই 'সঙ্গত--কারণ এই কমী বেশীই বাঙ্গাল! ছনের আকারের দিকে যেন অঙ্গুলি 
প্রসারিত করিয়া আমাদিগের মনোযোগ পরিচাঁলিত করিতেছে। মাত্া-ছন্দ হইতে বাঙ্গালা 
পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য গ্রদান করিতেছে । 

আমর! মৈথিল “মাত্রা-ত্রিপদদী* ও হিনি৷ “সবাই' ছন্দের ২।১টি উদাহরণ দেখাইয়! গোবিন্া- 
দাসের নানাবিধ জরিপনীয় আলোচনা প্রবৃত্ত হইব । 

বিস্ভাপতির মাত্রা-ক্রিপদী ষথা,--. . 

“আু রজনী হাম ” ভাগে পোহাকছ 
পেখন্ছ' পিয়া সুখ-চনদা । 
জীবন-যৌবন সকল করি মানন্থ' 
দশদদিশ ফেল আমন” ইত্যাদি (পক ১৪০৪) 


৮৮ মাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [র সংখা! 


ধুয়ার গঠনে একটু বিশেষত্ব আছে। তাহাতে চারি চরণের পরিবর্তে প্রান সর্বত্রই 
গীতগোবিন্দেয় অনুকরণে তিনটি চরণ দেখ] যায়। 
গীতগোবিনের ধুয়া বখা/_ 
“বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে 
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখি 
বিরহি-জনন্ত ছরস্তে ॥” 
বিদ্যাপতির ধুয়া! ;- 
“সজনি ভাল করি পেখন না ভেল। 
_ মেত-মালা-সঞ্চে তড়িত-লত! জন্থ 
হৃদয়ে শেল দই গেল ॥” (প-ক-ত ১৪৫ পৃষ্ঠা ) 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি' বৈষ্ণব কবিগণও প্রায় সর্বত্রই এই প্রণালীরই অনুসরণ 
করিয়াছেন। গৌবিনদাসের ত্রিপদী বথ! ১ 
“বিষ্কাপতি-পদ-যুগ্ল-সরোরুহ 
নিসান্দিত-মকরন্দে। 
তু মধু মানস মাতল মধুকর 
পিবইতে কর অন্বদ্ধে || 
হরি হরি আর কিরে মজল হোয়। 
রসিক-শিরোমণি নাগর নাগরী 
“ লীল! স্ষুরব কি মোয় ॥ প্র ॥* ( প-ক-ত ৯পৃষ্ঠ ) 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিশ্বাপতি ও গোবিনাদাসের পদাবলিতে চতুর্মাত্রিক অষ্টাবিংশ 
মাক্রাত্মক ভ্রিপদীই অধিক দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে অন্তবিধ বিচিত্র বিচিত্র মাজ-জিপদীর দৃষ্টান্ত 
একেবারে বিরল নহে । জয়দেবের ত্রিপদীছন্ স্ুবিখ্যাত-__ 
প্ৰদসি যদি কিঞিগিপি দস্তরুচি কোমুদী 
হরতি দর-তিমিরমতি ঘোরং । 
শ্ুরাধর-নীধবে তব বদন-চজ্মা , 
রোচয়তি লোচন-চকোরম্‌ ॥৮ 
ইত্যাদি গীতের তিন থাকে লিখিত চরণে হেট ৩৫টি মাঝ ও তাহার নিয়লিখিত নিভাগ 
দৃষ্ট হয়বখা-_.  . ২+৩+২+৩ ২+৩+২+৩ 
২+৩+২+৩ক২২ 
শেষের চারিমাজ কিন্তু সেই ছুটি গুরুবর্ণেই “ঘটিত বটে। জী রয় নিত 
এইরূপ বঝাঁণপতালের স্তায় ছন্দে পঞ্চমান্সিকগণ ব্যবহৃত হওয়ায় এই গীতের ছন্দটি কিরপ 
চমৎকার বৈচিত্যুক্ত হইয়াছে, তাহা ছন্দোজ পাঠরব্্কে. বিশেষ করিয়! বলিতে হইবে না 


সন ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৮৯ 


বিদ্যাপতিয উদ্ভাবিত ২1৯টি নূতন ছন্মও অতি সুন্েয়। একটির নমুনা দেখুন_ ] 
«এ সখি হামারি হুখের নাহি ওর । 
এ ভরা বাদর . মাহ ভাদর 
শুন মন্দির মোর ॥ঞ | 
ঝঞ্চ ঘন গর-. জস্তি সম্ততি 
ভুবন ভরি বরিখণডিয়া 
কান্ত পান কাম দারুণ 
সঘনে খর-শর হত্ডিয়! ॥” ইভা 
উনি কেজির নিজ 2 
তাহার নিয্নলিখিতরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয় ।-- 
৩৪ ৩৪ 
৩+৪+৪ 
ইহার শেষ চারিমাত্র। আগে একটি গুরু ও পরে ছুইটি লঘুবর্ণ দ্বারা গঠিত। ইহাতে শেষ 
চারি মাত্র! ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ তেওড়া তালের ন্যায় লন প্রতীত হয়। 
গোবিন্দদাসের নিম্নের পদটি প্রায় ইহার অনুরূপ, কেবল শেষ চারিমাত্রাস্থলে ছুইটি গুরুবর্ণ 
মাছে যথা-_ 
পপরখি পেখলু' পুরুষ-উত্তম 
পুরুষ পাহুন জাতি। . 
গ্যারি পামরী পিরিতি পারকে 
"  পৈঠ পর্তগক ভাতি ॥” (প-ক-ত ১২৫১ পৃঃ) 
.. বিদ্যাপতির পদাবলিতে মাত্র! ত্রিপদী ব্যতীত প্রচলিত বাঙ্ালার ২৮ট অক্ষরী দীরঘ- 
ত্রিপদী দেখা যায় না, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে চণ্ডীদাসের অনুকরণে ২৮ অক্ষরী দীর্ঘ-জিপদীও 
ৃষ্ট য়, কিন্ত এন্থলেও ০ পরিবর্তে তিনটি চরণই প্রায়শঃ পাওয়। হায় 
যথা 3 
গোবিন্দদাসের দীর্ঘত্রিপদী-_. 
“এইত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া 
যোগী যেন সদাই ধোয়াক্স। ' 
পির! বিনা হিয়া! কেনে ফাটিয় না পড়ে গে! 
নিলাজ পরাণ নাহি যার | | 
সখি হে বড় ছঃখ রহল মরমে। 
আমারে ছাড়িয়া! পিয়! মধুর! রহল গিয়া 
এই বিধি লিখিল করনে ॥ ঞ। 
* ২ 


৯৪২. ” ,সাহিত্য-পরিষখ-পত্রিক! [২য় সংখ্যা 


আমারে লইয়। সে . কেলি-কৌতুক-রজে 
ফুর্লতুলি বিহরই বনে। 
নব কিশলয় তুলি  শেজবিছায়ই 
রস-পরিপাঁটার কারণে ।”” ইত্যাদি ( প-ক-ত ১২৮ পু) 
গোবিন্দদাসের বাঙ্গালা! দীর্ঘ-ত্রিপদীছন্দের এই পদটী একাধারে সরল ভাবা ও গভীর 
তাবের জন্ত গ্রশংসনীয়। এই পদের আর একটি উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কবি-খাটি বাঙ্গালা 
ভাষায় রচনা করিতে যাইয়াও যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই “রহল* *বিহরই” “বিছায়ই” প্রসূতি 
ব্রজবুলি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিয়া! ফেলিয়াছেন ; “কেলিকৌতুক রঙ্গে” ও শেজ «বিছায়ই” 
ৰাক্-্র়ে অক্ষরের একটি দীর্ঘস্বরের মাত্র! দ্বারা! পূরণ করিয়! লইয়াছেন। বাঙ্গালা দীর্ঘজিপদী 
বে মাতরা-তরিপদী হইতে উৎপর হইয়াছে, তাহার উৎকষটতর উদাহরণ ইহা হইতে আর কি 
হইতে পারে ? 
মাত্র! ত্রিপদী ও তছুৎপন্ন দীর্ঘ-ত্রিপদীর পরেই ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী ও তছৎপন্ন বাঙ্গাল! 
বিরহ লঘু-ত্রিপদীর উল্লেখ কর! সঙ্গত। মৈথিল ও ব্রজবুলির মাত্র! 
ত্রিপদীর সহিত বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদীর যে-সবন্ধ-মৈথিল ও ব্রজবুলির 
ত্রিমাত্রিক মাত্র! ব্রিপদীর সহিত বাঙ্গাল! লু ব্রিপ্দীরও অবিকল সেই সম্বন্ধ 
বিস্তাপতির ত্রিমাত্রিক মাত্র! ভিপদী বথা-_ 
_. *সজনি না বোল বচন আন। 
ভাল ভাল হাম অলপে চিন্ন্ 
যৈছন কুটিল কান॥ ঞর। 
কাঠ কঠিন করল মোদক 
উপরে মাথিযা! গুড়। 
কনক কলস বিখে পুরাইয়! 
| উপরে ছুধক পুর ॥” 
বিদান্রিক চৌপাই ছনের সার জিমািক জিপদীতেও প্রাশ:ই লতুগুরবরণে পার্থক্য আদৃত হয় 
নাই। এই রহম্তের কারণ অনুমন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে যে, এই ছন্দের ত্রিমাত্রিক অংশ- 
গুলির জন্ত সর্ব তিনটি লঘু বর্ণবুক্ত কিন্বা একটি গুরুবর্ণ ও একটি লমুবরুক্ত শব খু'জিয 
পাওয়া! কঠিন,অতএব মৈথিল' ও ব্রজবুলিতে তুশব দীর্ঘ উচ্চারণ অনেক পরিমাণে ইচ্ছাধীন বলিয়া 
বদর অঘুণুরুত্ব বিচার না! করিয়া তিনটি মাঝজার স্থলে তিনটি অক্ষর ব্যবত হইয়াছে। বন্ততা, 
থে কারণেই বর্দের লবুত্ব গুরুত্ব উপেক্ষিত হউক না কেন, "কাঠ কঠিন কয়ল মোদক” ইত্যাদি 
 বিাবিক ভরপহী হইতে লু পংক্তিতে “কাঠ” শব্দের ছুইটি অক্ষরে তিনটি মাত! ধর! হইয়াছে 
জিপধীর উৎপত্ধি. দেখিয়া এই ত্রিপদীর উৎপত্তি ও বে--ভ্রিদাত্রিক মাআ! ভ্রিপদী 
হইতেই হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ .থাকে না। বর্তমান বাঙ্গালাতাবার নিরমার্হারী 


সন ১৩১৮] প্রাচীন পদাবলী ও পদবর্তগণ . ৯১ 
স্থললিত লঘু ভ্রিপদী ছন্দ-রচনার় ধিনি বিগত পাঁচশত ব$সরমধ্যে কাহারও নিকটে পরাস্ত 
হইবেন না', বাঙ্গাল! কবিতাকুঞ্জের সেই কল-ক্-কোকিল চণ্তীদাসও সেইরূপ বিশ অক্ষরী 
০০০০০০০৪৮৭৭ 
শ্ীর বিজ্ুরী বরণ গোরী 
পেখনু ঘাটের কুলে। 
কানড়। ছান্দে কবরী বান্ধে 
নব মল্লিকার মালে ।” ইত্যাদি। 
বলা বাহুল্য যে, সুমধুর লঘু ত্রিপদীর প্থীর”.“গোরী” “ছানদে” ও পবান্ধে* শব্ধগুলিতে প্রথম 
অক্ষরটি গুরুবর্ণ বলিয়! ছুই মার! ধরায় ও “গোরী” “ছান্দে” ও “বান্ধে* শবের শেষের “ঈকারস 
ও “একার” স্বেচ্াক্রমে লঘু অর্থাৎ একমাত্রাপরিমিত গণ্য করায় ছন্দোভঙ্গ না. হইয়া! বরং 
তত্ধারা ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। 
চত্তীদাসের “থীর বিভ্ধুরী” ইত্যাদি পদের অনুকরণে রচিত গোবিন্দদাসের-_ . 
*চিকণ কালা গলায় মাল 
-  বাজন নূপুর পায়। 
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে 
তেরছ নয়নে চার |” 
ইত্যাদি বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! পদটিতেও ঠিক এরূপ কোন স্থলে অক্ষর-সংখ্যার ও কোন স্থলে মাত্রার 
প্রতি সমাদর দেখ! যায়। কেহ মনে করিবেন ন! যে, এটি প্রচলিত ২* অক্ষরী লুত্রিপদী নহে, 
১৮ অক্ষরী কোন নূতন রকম লঘুত্রিপদীছন্দঃ হইবে, কারণ প্রথম কলিতে মাত্রার হিসাবে ১৮ . 
অক্ষরের ব্যবহার হইয়! থাকিলেও অনন্ত কলিতে প্রচলিত ২* অক্ষরের প্রয়োগ দেখ! যার 
যথা £-- “চাদ ঝলমলি ময়ূরের পাখ! 
চূড়ায় উড়য়ে বায়। 
ঈষৎ হাসিয়া. মধুর বাশরী 
মধুর মধুর গায় ॥" ইত্যাদি। 
এস্থলে বলা! আবন্তক যে, চণ্তীদাসের বহুসংখ্যক লঘুত্রিপদীয় পর্দে আধুনিক নিয়মিত অক্ষর- 
সংখ্যার ব্যতিক্রম দেখা যার না-_কৌতুহলী পাঠক পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার তৃতীয় গল্পবের 
৬1৭1৮১১১ সংখ্যক শ্রীকঞ্চের স্বয়ং দৌত্যবিষয়ক অপূর্ব পদগুলি পাঠ করিলেই ইহার সড়াা 
উপলব্ধি করিতে পায্সিবেন। . 
গোবিন্'দাসের বালালা! পদের সংখ্যাই অল্প, আবার তাহাতে গর়ার দীর্ঘত্রিপদী ইত্যাদি 
ছন্দের ব্যবহায়বশতঃ বাঙ্গালা লঘু ত্রিগদী পদের সংখ্যা যে মিতাস্ত অগ্লী হইবে তাহা! বলাই 
বাহম্যু, তথাপি আমরা তাহার ছুই তিমি পদে আধুমিক জঙ্গর-ংখ্যার কোন ব্যতিক্রম পাই 
মাই।' “দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার 


৯২ সাহিত্য-পরিষধপত্তরিকা!. [হস 
“এই মূনে বনে দাসী হইয়াছে 

ছুইতে রাধার অঙ্গ।” ইত্যাদি (প-ক-ত ৯৭৫ পৃঃ) 
“কাহারে কহিব কাঙ্গর পিরীতি 
গোষিনাসের লঘু্িপদী তুমি সে বেদনী সই ।”” ইত্যাদি ( প-ক-ত ৫*৬ পৃষ্ঠা ) 
পন ছুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

এ পর্ধ্স্ত আমর! গোবিঙ্গদাসকে পদাবলির প্রায় সর্বত্র বিদ্বাপতির ছন্দের অনুসরণ করি- 
তেই দেখিয়াছি, কিন্তু গোবিন্দদাসের স্তায় শক্তিশালী কবি কেবল উত্তম অনুকরণ করিতে 
পারিয়াই সন্ত্ট থাক! সম্ভবপর নহে, তাই আমর! দেখিতে পাই তিনি প্রাটীন মাঝ! ত্রিপদী 
ছন্দের ২৮ মাত্রার স্থলে চারিমান্রা বৃদ্ধি করিয়া! এ ছন্দের নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন 


যথ! 7 “অরুপিত চরণে রণিত মণি-মজীর 
গৌবিশদাসের উন্তাবিত আধ আধ পদ চলনি রসাল। 
নুতন মাজাত্রিপদীছল  কাঞ্চন-বঞ্চন. বসন মনোরম 


অলিকুল-মিলিত-ললিত-বনমাল ॥” ( প-ক-ত ১৬৯৭ পৃঃ) 
যেরপ ২৮ অক্ষরী মাত্র ভ্রিপদী হইতে বর্ধমান ২৬ ক্ষরী দীর্ঘ ভ্রিপদীর উতদ্ভতব, তন্রপ এই ৩২ 
অক্ষরী মাত্রা-ত্রিপদী হইতেই বর্তমান ৩০ অক্ষরী দীর্থত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে। 

এই ৩০ অক্ষত বা্গাল! দীর্ঘ-ত্িপদী ছন্দটি ভাববিস্তারের পক্ষে অনুকূল বলিয়। বর্তমান 
যুগে বহলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহার জন্ত আমরা গৌবিনদদাসেক্স নিকট খণী। ৩* অক্ষরী 
দীর্ঘ ব্রিপ্দীর দৃষ্টান্ত থা! ১--. 
গবিহঙ্গিনীগণ তথ! গাছে বিস্তাধরী বখা, 
সঙ্গীত নুধায় পুরে নন্দন-কাননে, 


কুম্থম-কুল-কামিনী কোমল! কমল! যিনি, 
সেবে তোমা, রতি যথ! সেবেন মদনে ।৮ 
€ মাইকেল মধুকুদনের বজাঙ্গনা কাব্য। ) 


আমর! গোবিন্দদাসের অনেকগুলি ছন্দের আলোচন! করিয়াছি, এইবার তীহার চৌপদী 
ছন্দের কথ! বলিলেই গোবিদের ছন্দ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবে। 
চৌগনদী ছন্দ বদিও নান! প্রকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী 
এই ছুই রকম চৌপর্দী ছন্গই পরবর্থাঁ সময়ে বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাত করিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকের 
নিকট তারতচন্তের সুমধুর চৌপদীর মাধুর্য. অজ্ঞাত নহে, বস্ততঃ তাহার-_ 
*নয়ন অস্থতনদী,, সতত চঞ্চল যদি 
নিজ পতি বিন! কতু অন্ত দিকে চায়না। 
হান অমৃতেক় সিদ্ধ ভুলায় বিছ্যাৎ ইন্ছু , 
কদাপি অধর বিন! জন্ত দিকে ধারনা”: ( রসমঞ্জরী :) 


চৌপদী ছনদ। 
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ইত্যাদি য়া নায়িকার মধুর বরণন। প্রেমিকা স্বীয় নায়িকার মত রজত ব্যক্তিদিগের চিত্ত হরণ 
করে। হুন্দরকে বর্ধমানে বকুলতলা় দর্শন করিয়৷ রূসিকা পুর-নারীগণ যে স্থুকোমল আবেগ- 
মরী ভাষার মনের অভিলাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহ! লৌনধ্ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ 
সেই সৌনরধ্য আয়ত্ত করার জন্ত মলিন। চিত্ত-ৃত্তি গুলির ব্যাকুল বাসন! ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। উহার এইকপ অধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা কর! চলিলেও এখানে আমরা সেই নাগরীগণের উক্তি 
উদ্ধৃত করিয়৷ আমাদিগের সুরুচি-প্রিয় বন্ধুদিগেয সহিত বিবাদ বাধাইব না। কিন্তু চ্তীদাসের 
২৪টি পদ্দের কথা ছাড়িয়া দিলে উহ! অপেক্গ! অধিক ন্ুললিত ও কোমল কবিতা সমস্ত বজ- 
সাহিত্যে আর আছে কিনা আমরা বলিতে পারিনা । এই দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী ছন্দ বঙ্গ 
সাহিত্যে কাহার কর্তৃক প্রথমে কিরূপে প্রবর্তিত হয় বল! কঠিন। কিন্তু কিরূপে ইহার উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। আমাদিগের বিশ্বীস যে, সেই প্রাচীন মাত্রা চতুষ্পদী বা চৌপাই 
হইতেই ৩২ মাত্রার ত্রিপদী ও ও ত্রিপদী হইতে ৩১ মাত্রার চৌপদী ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 
উরাটি নি রিনযা হান? গৌবিনদদাসের একটি পদের প্রথম চারি পংক্তি 
যথা )-_ 
“জয় জয় জগজন-লোচন-ফান্দ। 
রাধারমণ বৃন্দাবনচান্দ ॥ 
অভিনব নীল জলদতনু-চলঢল ॥ 
পি্ব-মুকুট-শিরে সাজনিরে | 
কাঞ্চন-বসন, রতন-ময় আভরণ-_ 
নূপুর রপরণি-বাজনিরে ।” ৯ 
একটু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলেই' প্রতীতি হইবে যে, এই পদের ধূয়াটি চৌগাষ্ 
ছন্দে ও কলিটি মাত্র! ত্রিপদী ছন্দে গঠিত হইলেও চৌপাই ছন্দের ধুয়াটির মিআক্ষর (71016) 
বর্জন করিলে এবং ব্রিপদীর কলির শেষের ছুইটি “রে” শবের মাত্র! একটি দীর্ঘবর্ণের পরিমাণ 
(বাঙ্গালা ছন্দের হিসাবে একটি অক্ষরের পরিমাণ ) বাড়াইলেই এই চৌপাই ও ৩২ মাত্রার 
ত্রিপদীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। -.এই প্রণালীতে চৌগাইএর ৪টি পংক্তি ছন্দ ভাঙগিয় 
লিখিলেই ব্রিপদীর ৪ পংক্তি হইবে। গোবিন্াদাসেন__ 
গ্অরুণিত চরণে রণিত মণি-মপ্লীর 
আধ আধ পদ চলনি রসাল। 
কাঞ্চন বঞ্চন, বসন মনোরম 
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল।*.. . 
ইত্যাদি পদে আমরা ৩২ মান্রাত্মক ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত পাইাছি। এক্ষণ যি এই ছনের, 
, আরও একটু নূতন তঙ্গী দেওয়ার জন্ত শেষের মিত্রাক্ষর শব ছুটি হইতে মান্ধার হিসাবে একটি 
* গুরুবর্ণ কিনা বাজালা ছন্দের হিসাবে. একটি অক্ষর উঠাইয়। লওয়া হয় এবং বা্গালাঙ্গন রীতি 


৯৪. গাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [ ২র সংখ্যা 


অনুসারে অংশগুলির মধ্যেও নিত্রাক্ষবৃত। রক্ষা কর! হয়, তাহ! হইলে এই ত্রিশ মাত্রাত্মক 
অিপদ্দীই চৌপদী ছন্দ হইয়া পড়ে। এই ছন্দটি যে বর্তমান হিন্সীসাহিত্যের “কবিত্ত” ছন্দ 
হইতে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্ীসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ চন বরদাই- 
প্রণীত “পৃর্থীরাজ-রাসো, নাদক কাব্যে এই “কবিত্ত' ছন্দের ব্যবহার দেখা বায় না। পরবর্তী 
সময়ে যে ছন্দ “ছক্ৈ' নামে পরিচিত হুইরাছে, তাহাই পৃথীরাজ রাসে। গ্রন্থে “কবিত্ত' ছন্দ নায়ে 
বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, মোগলসম্রাটু মহাত্মা আকবরের সমসাময়িক 
প্রাচীন কবি কেশব দাসের 'কবি-প্রিয়া” গ্রন্থে আমর! “বিত্ত” ছন্দ দেখিতে পাই, ইহার পরবর্তী 
সময়ের হিচ্দীসাহিত্যে এই ছন্দের এত অধিক ব্যবহার দেখ! যার, যে বোধ হয়, যেন সেই জগ্তই 
ইছা হিঙ্গীসাহিত্যে 'কবিত্ত' ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 'দোহা” «“চৌপাই” “সবাই” . 
্রনৃতি বহ ছন্দ থাকিলেও হিন্দী কবিতা যেন “বিত্ত ছন্দেরই একাধিকার সাত্রাজ্য। এ 
ক স্থলে ইাও বিশেষভাবে বক্তব্য বে, হিল্সীতে প্রা সকল ছন্দেই 

" অক্ষরের লঘু গুরু গণ্য করা হইলেও এই কবিত্ত ছন্দে সেইরূপ না 
করিয়া প্রত্যেক চরণে নির্দিষ্ট ৩১টী অক্ষরের ব্যবহার কর! হয়। আমরা এখানে পূর্বোক্ত 
শকবিশ্রিযা” নামক গ্রন্থ হইতে একটি কবিত্ত ছনদোর কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,_বথা,-- 

কোমল বিমল মন ' বিমলাসী সখী সাথ 

কমলা জে লীঙ্কে হাল কমল সনালকে। 

নৃপুরকী ধ্বনি হ্থুনি ভোরে' কলহুংসনকে 

চৌকি চৌকি পরে চার চেটুবা মরালকে। 


কচনিকে ভার কুচ , ভাবন সরুচ ভার 

লচকি লচফি জাত . কটি-তট বালকে। 

হরে হরে চলতি হ - লোকতি হরেই হরে - 

ইরে হয়ে চলতি হু রতি মন লালকে।” (হষ্টপ্রভাৰ ৩৭প্গোক) 


ভারতচঙ্্ের পূর্কোন্কৃত “নয়ন অমৃতনদী” ইত্যাদি চৌপদীর সহিত এই কবিত্ত ছন্দের * 
কোনই পার্থক্য দেখা যার না। বৈষব কবিগণের পদাবলীতে এই চতুর্মাজিক কবিত্ত চৌপদী 
ছনোর ব্যবহার দেখ! বায় না । কিন্তু তাহার পরিবর্তে ত্রিমাত্রিক 

জিাজিক মাজা চৌগদী . মাজা চৌপদী ছন্দেয় ব্যবহার দেখা যায়। মহাগ্রতুর তক্ত ও সহচর 


বাস্থদেব ঘোষের একটা-_ 
গৌয়চজ্ দোহা" শচীতনচোর গৌর মোর, 
* প্রেমে মত্ত মগন ভোর, 
' আকিঞ্চন-জন রত কোর 
পতিত-অধম-বধুযী । 


ভুবন-তারণ, . কারণ নাথ, - 


সন ১৬১৮) - প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৯৫ 


জীব লাগিয। . তেজল ধাম, 
প্রকট হইল, নদীষ়্া-নগরে, 
বৈছে শরদ-ইসা 1 ইত্যাদি 


(পে-ক-ত-২৪৯ পৃষ্ঠা ) 
এই ত্রিমাত্রিক মাত্রা চৌপদীতে নির্লিখিত রূপ মাত আছে, বখা_ 
৩+৩ ৩4৩ 
৩+৩ ৩+০৩ 
৩4৩ ৩৭4৩ 
৩+৩+৩+১ 
টি বন সাতটি পংক্িকে চারি পংক্তিতেও লিখা যাইতে 
পারে। যথা-- 
প্চীত-চোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর 
আকিঞ্চন-জন করত কোর, পতিত-অধম-বন্ধুয়া ।* .ইত্যাদি-_ 
এই প্রণালীতে মাত্রা ধখা__ 
৩+৩+-৩+৩ ৩+-৩+৩+৩ 
৩+৩+৩+-৩ ৩+৩+৩+১ 
অর্থাৎ হিন্সী কবিত্ত ছন্দের প্রত্যেক ২ মাত্রার স্থলে ইহাতে ৩ মাত্রা আছে। এইরূপ 
ত্রিমাত্রিক গণ-স্বার! গঠিত হওয়ায় এই ছন্দটাতে যে একটি অপূর্বব গতি সঞ্চারিত হইয়াছে, 
তাহা বলাই বাহুলা। বান্থদেব ঘোষের পূর্বে আর কেহ যে এই নুমধুর ছন্দে কোন পদ রচনা 
করিয়াছেন, তাহা আমর! জ্ঞাত নাই। যদি বাহুদেব ঘোষ কেবল এই একটা মা পদ রচনা , 
করিয়! যাইতেন, তাহা! হইলেও তাহার নাম চিরল্মরণীয় হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু যেমন 
ভারতচন্্র বহু বিষয়ে তাঁহার পূর্বাবর্তী কবিগণের পদান্থুসরণ করিয়াও নিজের অসাধারণ 
শক্তির গুণে ষাহাদিগের অধিকার বশ নিজে গ্রহণ করিয়াছেন,_্এই স্থলেও গোবিন্দদাসের 
নিকট বাস্থধোষ সেইরূপ পরাজিত হুইয়াছেন।. গোবিন্দদাসের ঠিক সেই ছনের-্* 


*শারদ-চন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুন্গুম-গন্ধ, 
ফুল মল্লিক! মালতী ধুখী, 
মন্ত-মধুকর-ভোরণী। 
হের রাতি + ধছন ভাতি 
“হাব মোহন মদনে মাতি 
- সুরলী গান পঞ্চম তান 


ুপবতী-চিত চোরদী ইত্যাদি পে-ক- ৮.৫ পৃ 


৯৬. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা " [২র সংখ্যা 


সুললিত পদাবলী মাধূর্ধ্যগুণে বঙ্গ-সাহিত্যে অভুলনীয়। বর্তমান সময়ের বিনি শ্রেষ্ঠ কৰি রবীন্- 
নাথ বৈষ্ণব কবির এই পদমাধূর্ধ্ে মোহিত হইয়া তাহাদিগের স্থরেই নুর মিশাইয়! গাইয়াছেন-_ 
“গহন কুস্ুম-কুঞ্জ মাঝে 
মৃছল মধুর বংশী বাজে 
_ বিসরি আস লোক-লাজে 
এ সজনি আও আও লো! ।” ইত্যাদি। 
হতদিন ৰঙ্গভাষা বর্তমান থাকিবে, ততদিন পরাস্ত রবীন্দ্রনাথের এই স্থলণিত গীতের সুমধুর 
স্বর-লহ্রী বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইস্না বৈষ্ণব কবিগণের স্থিতি চিরকাল অমর করিয়া 
রাখিবে। 
চতীদাস গোবিনদাস প্রভৃতি বৈফৰ কবিগণের ব্যবহত নানাবিধ উরু ও বিচিত্র ছন্দ- 
গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়৷ আমাদিগের ধারণ! জঙ্গিয়াছে যে, বিগত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
মাইকেল মধুনুদন দত্বের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা ছাড়িয়া দিলে অস্ত পর্যন্তও ব- 
বাঙ্গাল ভাষায় নৃতন ' ভাষায় নৈষ্কব কবিগণের পদাবলীর ছনা হইতে উৎকষ্টতর কোন 
ছন্দের প্রবর্তন নূতন ছন্দের স্থষ্টি হয় নাই বণিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাইকেল 
মধুহুদন তাহার অবিনশ্বর কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দদ্বার! বঙ্গ-সাহিত্যের যেকি অপরিসীম পুষ্টি 
. সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনার স্থল ইহা নহে। তবে এখানে ইহা! বল! সঙ্গত যে, 
অপূর্ব নূতন ছন্দ উদ্ভাবন ও নবীন ভাবের বিকাশ দ্বার! গৌরবন্ষ্ট বঙ্-দাহিত্যের সমুন্নত 
নূতন যুগ প্রবর্তন করার জন্য অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও প্রশংসা যদি কোন ব্যক্তির সমুচিত 
প্রীপ্য হয়, তাহ! হইলে তিনি মাইকেল মধুস্থদন দত। তাহার স্চায় স্বাধীনচেতা! কবিও ব্রজাঙ্না 
গণের সহকারে প্রেমের মোহন নিকুঞ্জে বিচরণ করিতে যাইয়া! বৈষ্ণব-কবিগণের পদাস্কেরই 
অনুসরণ করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা বৈষ্ণব কৰিগণের শ্রেষ্ঠতার প্রকট 
নিদর্শন আনন কিছু হইতে পারে না। আমর! গোবিনদাসের ভাষার আলোচন! গ্রসঙ্েই পরি- 
চয় দিয়াছি। বস্ততঃ, তাহার রচনায় আলঙ্কারিকদিগের বর্ণিত নানাবিধ শব্বালঙ্কার “ও অর্থাল- 
গ্লোধিনদদাসের পদাবলীর স্কারের প্রাচ্ধ্যই পরিলক্ষিত হয়। সংস্কতের ন্যায় প্রায় সকল 
অলঙ্কার অপভ্রংশ ভাষাতেই অনুপ্রাসাদি শব্ধালঙ্কারের প্রয়োগ সুসাধ্য 
হইলেও দ্বার্থক শব-ঘটিত গ্লেষালঙ্কারের সংঘটন নিতান্ত ছয়হু ব্যাপার ; সেই জন্তই মাধ, শ্রীহ্্য 
প্রভৃতি সংস্কত কবিগণের নিতান্ত প্রিয়. ও বৈচিত্রময় প্লেধালক্কারটায় প্রয়োগ ভাষা-কাব্যে নাই 
বলিলেও অত্যুি. হয় না) কিন্তু গোবিন্দদাসের পদাবলীতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পাঠক- 
বর্গের কৌতৃহুল নিবারণের জন্ত আমরা এন্বলে ছুই একটী উদাহরণ দিব। 
সী 'মানিনী ভরী্াধার কৌতুক উৎপাদনহারা তাহার মান-তঙ্গ করার উদ্দেন্তে বলিতেছে__ 
-প্যে! গিরি-গোচর বিপিনহি সঞ্চরু, 
ক্ুশ-কটি করু অবগাহ। 
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চক্রক-চারু শটা-পরিমণ্ডি ত, 
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ ॥ 
সুন্দরি ! ভালে তুহ হরিণী-নয়ানী।- 
সে! চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি, 
কৈছনে ধরলি সেরানি ॥ |” 
অর্থাৎ ক্ষশ-কটিবিশিষ্ট যে প্রাণীটি, পর্বত গোচারণ-ভূমি ও কাননে প্রবেশ করিয়! সঞ্চরণ 
করে, যে মযূরপুচ্ছের চক্জ্রাক্কতি চিক্বের ্তায় বর্ণ-যুক্ত, কুষ্চিত কেশরাজিতে শোভিত )-_যে 
আরক্তিম বক্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে,_হে সুন্দরি ! তুমি সেই চঞ্চল হরিকে ( এক অর্থে কৃ 
অন্ত অর্থে সিংহ ) হৃদয়-পিঞ্জরে ভরিয়া রাখিকাছ; ইহাতে বুঝ! যায় বে, তুমি সামান্ত হরিণ-নয়ন৷ 
নহ (এক অর্থে মুগলোচন! অন্য অর্থে হরিণী )। «যে! গিরিগৌচর” ইত্যাদি কলিতে হরির 
যে বিশেষণ-গুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ দ্বার! কৃষ্চ ও সিংহ উভয়েরই প্রতীতি হয়, শব 
পরিবর্তন করিয়া সমার্থক অন্ত শব্দ প্রয়োগ করিলে সেই অর্থের কোন ব্যত্যয় হয় না । সুতরাং 
শব্ষগত ও অর্থগত দ্বিবিধ গ্লেবালঙ্কার মধ্যে এ অংশে অর্থগত পগ্লেষের এবং ধুন্বাতে ছ্ার্থক 
“রি” ও “হরিণী-নরানী” শবধের প্রয়োগবশতঃ শবগত শ্লেষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে । 
মানভঙ্গের পর স্্রীকঞ্চের সহিত স্সিলনাস্তে প্রেমোল্লাস-পুলকিত। প্রীরাধা কৌতুক করিয়া 
হেঁয়ালীর ভাষায় সখীর নিকট প্রিয়-সমাগমের বর্ণনা করিতেছেন বথ!,__ 
-তন্ কিয়ে তিমির বিরাজ। 
সিন্মুর-চিহ্ম কিয়ে আরকত সাজ ॥ 
তরল-তার কিয়ে টুটল হার । 
নখ-পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার ॥ 
ধরছে দোষাকর হেরইতে কাণ। 
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল তান ॥ 
গুন জন্গুমানিতে হাম ভেল ভোর । 
টাট কানাই কয়ল- মোহে কোর ॥ 
তবু হতন করি করইতে মান। 
হাস-কুমুদে তহি সব কর আন ॥ 
মানিনী-মান-গরব ভেল চূর। 
নাগর আপন মনোরথ পুর ॥ 
তবহু" না! জানল দিন কিয়ে রাতি। 
গোবিনাদাস কহ সমুচিত শাতি ॥” 
অর্থাৎ গীয়প দোষাকর ক্বফকে € এক অর্থে দোষের আকর কষ, অপর অর্থে কৃষ্-নপ 
চঞ্হক। দোহাস্মনিশা, দৌষাকরুস্নিশীকর অর্থাৎ চ.) দেখিলে প্রভাতকেই আমীর 
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অব-য়েষ ও অর্থ-গ্লেঘ । 


ক্নেবানুপ্রীণিত সুলেহালককার 
ও রপক। 


৯৮ সাহিত্য-পরিষত-পান্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


সন্ধ্যা বলিয়া অনুমান হইল। (আমার সন্দেহ হইল ) এ কি শ্তাম-তন কচ ন! তিমির বিরাজ 
করিতেছে? একি (অন্ত নারিকার.) সিন্দুরের চিহ্ন না আরক্তিম (সন্ধ্যারাগ )? একি 
চঞ্চল অর্থাৎ স্থানত্রষ্ট তারকা! (সমূহ ) না (শ্রীকুঞ্চের ) ছিন্ন হার! এ কি(নারিকার) 
নখের চিহ্ন, না নূতন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চন্্র-কলার উদয় হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুমান 
করিতে করিতে আমি আত্ম-বিস্বৃত হইলাম,_-শঠ কানাই আমাকে ক্রোড়ে লইল। তখন 
“( চেতন! পাইয়৷ ) আমি মান করিতে চেষ্টা করিলাম (কিন্তু) তাহাতে ( সেই কানাই ) 
হান্তরূপ কুমুদের ( বিকাশ ) দ্বার! ( আমার ) সকল ( চেষ্টা ) অন্তথ! করিয়া ফেলিল। মানি- 
নীর মানেয় গর্ব চূর্ণ হইল,__নাগর আপন মনোরথ পুর্ণ করিল। তখনও জানিলাম না 
(ইহা ).দিন কি রজনী। গোবিন্বদাস কছে ( ইহাই ) সমুচিত শাস্তি।” 
এস্থধে কবি "শ্লিষ্ট অর্থাৎ স্ধযর্ক *“দোবাকর+ শবের ও সেই শ্লেষাঙ্থপ্রাণিত 
সন্দেহালঙ্কার ও রূপ্পকের প্রয়োগ দ্বারা যে বিচিত্র ভাবরাজির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার 
তুলন! পদাবলি-সাহিত্যে ছল'ত | প্রিয়-সমাগম-স্থথে প্রেমিক! শ্রীরাধার চেতনা বিলুপ্ত 
হইয়াছিল; দিবারাত্রি জ্ঞান ছিল না) এই প্রকৃত কথাটা লজ্জায় প্লোপন করিয়া শ্রীরাধা 
নেই কৌতুকজনক হেয়ালী রক্ষ/ করিয়াই বলিতেছেন “তথনও আমার সেই তুল ;-দিন 
কি রজনী বুঝিতে পারিলাম না।” কবির ভনিতান্ন অর্থ ততোধিক মধুর, _-কৰি কহিতেছেন-_ 
এরপ নায়িকার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত শীস্তি। “তবহু না জানল কিয় দিন রাতি” পংক্তিটাতে 
' পনীবিং প্রতি প্রণিছিতে তু করে প্রিয়েণ 
ঃ সধ্যঃ শপামি বদি কিঞ্িদপি ম্মরামি ॥” 
এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন ল্লোকের ভাবের ছায়াপাত হইয়াছে সন্দেহ নাই--কিস্ত গোবিন্দদাস সেই 
পুরাতন ভাবটীকে যে বিচিত্র নবীন-সৌনর্ধ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাহার তুলনাও নিতাস্ত সুলভ 
নহে। এখন গোবিন্দদাসের অর্থালস্কারের আলোচনা! কর! যাউক। উপমা, রূপক, অর্থাত্তর-ন্যাস 
গ্রস্ৃতি করেকটী অর্থালঙ্কার সকল কবিগণেরই সাধারণ সম্পত্তি 
গোবিনানের অর্থালক্ারঠ  কালিদাসের় উপম! সৌনার্যয জতুলনীয়। বিদ্টাপতির উপম! 
ও রূপকগুলির সৌন্দর্যও বড় কম নহে। গোবিন্দদাসের অর্থালকার কিছু স্বতন্্র রকমের । 
অলঙ্কারের ব্যবহারে কালিদাসের সহিত পরবর্তী কৰি মাধ, প্রীহ্য কি! জয়দেবের যে 
পার্থক্য, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দের অলঙ্কারের মধ্যেও সেইরকম পার্থক্য দেখা যায়। 
কালিাসের উপম। প্রভৃতি এমন প্রাঞ্জল যে তাহার কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া 
মঙ্লিনাথকে আমর! প্রায় কখনও কাপিদাসের অলঙ্কারের সবন্ধে আলোচন! করিতে 
দেখি নাই) কিন্তু মা-কাব্য ও নৈষধের অধিকাংশ গ্লোকের টাকাতেই মল্লিনাথের হুল 
অনুধাবন-শির প্রন্থোগ করিয়! ঘনীভূত অলঙ্কারের জটিল-গ্স্থি উন্মোচন করিতে হইয়াছে । 
গোবিনদাসের অনঙ্কাননের অবস্থাও কতক পরিমাণে সেইরূপ বটে। অভিজ্ঞ আবম্কান্নিক 
ব্যতীত ভাহার আপঞ্কারের চমংকারিস্ব সম্পূর্ণ অগ্ভব' করা সাধারণ পাঠকের সাধ্যারত্ব 
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নছে। ইহা সত্য বটে যে, মাঘ, নৈধ প্রভৃতির অপর্ধ্যাগ্ড অলঙ্কারের পারিপাট্য সত্বেও আমরা 
কালিদাসের 'পর্যযাপ্ত উপমাদিরই অধিক অন্ুরক্ত, তথাপি এক শ্রেণীর 'সমালোচকের 
নিকটে মাধের কাব্য কালিদাসের কাব্য হইতেও প্রীতিকর হইয়াছে। 
প্উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর৫থগৌরবম্‌। 
নৈষধে পদলালিত্যং মাধে সন্তি ভ্রয়ো গুণাঃ ॥৮ 
এই প্রসিদ্ধ উত্তট-প্লোকটাই তাহার প্রমাণ।- অতএব সেই়প অনেক হযক্তি বে, 
বিদ্যাপতির পদাবলী হইতেও গ্োবিন্দদাসের পদাবলির' সমধিক প্রশংসা করিবেন, ইহা 
বিচিত্র নে। আমরা বাহুল্যভয়ে গোবিন্দদাসের সাধারণ উপমা-রূপকাদি ত্যাগ করিয়া! 
তাহার জটিল অনস্কারের ২।১টা উদাহরণ দিব । | 
শ্রী চাট্বাক্যে শ্রীরাধার মান অপনোদন করিবার জন্ত বলিতেছেন :-_- 
“মনমথ-মকর ভরছি ভর-কাতর 
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ। 
তুয়! হিয়া হার-তটিনী-তট কুচ-ঘট 
উছলি পড়ল দেই ঝাপ ॥ 
সুন্দরি.! স্বর কুটিল কটাখ। 
কলসীক মীন বড়শী কিয়ে ভারসি 
সিটির বানর এ অতি কঠিন বিপাক। ক্র || 
পুন দেই ঝাপ পড়ল যব আকুল 
নাভি-সরোবর মাহ। 
তাছি রোমাবলী ভূজগী-সজ-তয়ে, 
ত্রিবলী-বেণী অবগাহ ॥ 
£ তাহি কিরত কত কতছ' মনোরথ 
দৈবকি-গতি নাহি জান ॥ 
কি্কিনী-জালে . পড়ত তেল সংশয় 
গোবিন্দদাস রসগান 1” 
অর্থাৎ “আমার চিত্তরূপ মীন মম্মথরূপ মকরের তয়ে ভয়াতুর হইয়া কীপিতেছিল; তোমার 
বক্ষের ( সুক্তা ) হাররূপ তরঙ্িণীর তীরে ( তোমার ) কুচরূপ কলসী দেখিয়া উল্লসিত হইয়া 
(তাহার মধ্যে) পতিত হইল। হে জুনারি! তুমি কুটিল কটাক্ষ সম্বরণ কর ;- কলসীর 
মধ্যস্থিত মীনের উপর তুমি বড়সী নিষ্চেগ করিতেছ, ইহ! দারুণ ছুরদৃষ্ট। ( কটাক্ষরপ বড়পীর 
ভয়ে ) অস্থির হইয়া! (আমার চিত্তরূপ মীন ) পুনরার যখন ( তোমার ) নাতিরূপ সয়োবরের 
মধ্যে পতিত হইল, (তখন) সেখানে রোমাবলি-রূপ কাল-ভুজনীর সঙ্গ-ভরে জিবলীয়প অপ্রশত্ত 
জল/ঃতোতের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে বিচন্নণ করিতে কল্পিত ( তাহার ) কতই বাঁসনা 
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হইতে লাগিল (কিন্ত) দৈবের গতি (কেহ) জানিতে পারে না ) ( তখন সে ) কিন্বিনীরবপ জালে 
পতিত হুইয়! (উদ্ধার পাইবে কিনা) সংশর উপস্থিত হইল । গোবিঙাদাস রসগান করিতেছে*। 

উদ্ধৃত পর্দটির আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সুবিন্তস্ত বিচিত্র রূপক-রাঁজিতে প্রীক্ষষ্ণের বিলাস- 
বাসন! কি অপূর্ব কৌশল ও রসিকতার সহিত পরিন্ফুট হইয়াছে! আমর! মার একটিমাত্র 
অলঙ্কারের ছৃষ্টাস্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। 

খণ্ডিত নায়িকা প্রীরাধ৷ গ্রীকষ্ণকে তীব্র বিজ্রপেরণ্দহিত বলিতেছেন--. 

গনখপদ হৃদয়ে তোহারি | 

অন্তর জলত হামারি। 
: অধরহি কাজর তোর। 
_ বদন মলিন ভেল মোর ॥ 

হাম উজাগরি রাতি। 

তুয়া৷ দিঠি অরুণিম কাতি || 

কাছে মিনতি করু কাণ। 

তুছ' হাম একই পরাণ ॥ 

হামারি রোদন অভিলাষ । 

তুছ'ক গদগদ ভাষ ॥ 

সবে নহ তু তন সঙ্গ 

হাম গোরী তুহ' শ্তাম-অঙ্গ ॥ 

অভয়ে চল নিজ বাস। 

কহর্তছি গোবিন্দদাস ॥” 
অর্থাৎ “তোমার হৃদয়ে ( অপর! নান্নিকার প্রদত্ত ) নখচিহু) (কিন্ত) আমার হৃদয় জলিতেছে। 
তোষার অধরে কাজল, (কিন্ত) আমার মুখ মলিন হইয়াছে ) আমি রজনী জাগরণে কাটাইয়াছি 
(কিন্তু) তোমা্ন চক্ষুর বর্ণ আরক্ত হইয়াছে। হেরুষ্ণ! তুমি কিজন্ত অনুনয় করিতেছ; 
( দেখ! বাইতেছে ) তুমি আর আমি এক আত্ম! । আমার ক্রদ্দনের ইচ্ছ। হইতেছে, (কিন্তু) 
তোমার গদগদ বাক্য নির্গত হইতেছে। শুধু (তোমার ও আমার দেহেদেছে মিলন নাই, 
আমি গৌরবর্ণা ) তুমি শ্তামাঙ্জ ; অতএব গোবিনদদাস কহিতেছে নিজগৃহে বাও।” 

উদ্ধৃত পদটিকে অলঙ্কারশান্সোক্ত অসঙ্গতিনামক অর্থালঙ্কান় প্রযুক্ত হইয়াছে। এক- 
স্থানে কারণ আছে, অন্ত স্থানে কার্ধোর উৎঠতি হইতেছে--চমৎকারিস্বের সহিত এমন বদি 
কোন বিষন্ন বল! যায়, তাহাকেই অসঙ্গতি-অলঙ্কার বলে। নন্সট তষ্ট কাব্যপ্রকাশে ইহার 
ষটানতন্বরূপ : একটা, প্রাটীন গ্রান্কৃত গাথা, উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সংস্কত অনুবাদ এই-- 

প্যকতৈব ব্স্তপ্তৈৰ বেদনা তণতি লোকম্তদলীকম্‌। 
দত্তক্ষতমধরে বধ্বাঃ বেদনা সপন্বীনাহ্ | 


গোবিনদাসের অসঙ্গতি-জলঙ্কার 


সন ১৩১৮], প্রাচীন পদাবলী ও পদবর্তুগণ - ১০১ 


অর্থাৎ_. . পক্ষত যার তারি সে বেদনা 
বলে লোকে; / মিথ্যা এ বচন) 
দস্ত-ক্ষত বধূর অধরে 
জলে কিন্তু সপত্বীর মন !” ূ্‌ 
সম্ভবতঃ এই কবিতাঁটার ভাব লইয়াই জয়দেব গীতগোবিনদ খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধার 
মুখ দিয়া বলিয়াছেন__ 
“্দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি থেদম্‌। 
কথয়তি কথমধুনাপি ময় সহ তব বপুরেতদভেদম্‌ ॥* 
“তোমার অধর-গত বটে এ দশন-ক্ষত 
আমার অন্তরে কেন দেয় সে বেদন ? 
এখনে! যে তোম। সহ অভিন্ন আমার দেহ ১৪ 
এ ধারণ! মম কিহে হবেনা ভঞ্জন ?” ( মত্ত গগ্ভানথবাদ ) 
স্থৃতরাং গোবিন্বদাস যে, তাহার এই পদের মুলভাবটি জয়দেব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রদর্শিত একটি অসঙ্গতির স্থলে চারিটি অসঙ্গতি 
দেখাইয়াছেন ; তার পরে জয়দেবের প্রীরাধার মনোগত ভাঁবটি এই যে, বখন ্রীস্কফের অধরে 
ক্ষত তাহার মনে বেদন! দিতেছে, তখন ইহান্বার! অবশ্যই উভয়ের দেহ অভিন্ন থাকাই প্রমাণিত 
হয়, কিন্ত তিনি নিতান্ত অপ্রিয় আচরণ-কারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার প্রভেঙ্দ চিন্তা! করিতে 
ফ্রেশ বোধ করেন, কিন্তু এই কথায় প্রীঞ্ঞ্চ এক হইবেন কেন? গোবিনাদাসের গ্রীরাধা চারটি 
বিশিষ্ট কারণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের আত্মার একত্ব শ্বীকার করেন, ফিন্তু তিনি উভবের 
দেহের একীভাব মোটেই স্বীকার করেন না। তীহার মতে আলোক ও অন্ধকারের স্তায 
স্বেতাঙ্গী ও কৃষ্ণাঙ্গের একীভাব অসম্ভব। “গৌরী” ও পশ্যাম-অঙ্ন” শবেয় ভাবার্ধ দ্বায়া 
্রীযাধা বোধ হয় এ কথাও বুঝাইতে চাছেন যে, তিনি সাদ! অর্থাৎ সরলগ্রক্কতি, আর শ্রী 
সকালে অর্থাং'মলিন বা! কদাচারী, সুতরাং উভয়ের মিলন হইবে কি প্রকায়ে ? বস্তুতঃ সেই 
সময়ে যে উভয়ের দেহের মধো মিলন নাই, একথ শ্রীকফ্েরও অস্বীকার করার উপায় নাই) 
অড়এব শ্রীরাধার নিকট সম্পূর্ণ নিরুত্তর ও অগ্রতিভ হইয়৷ গোবিদাদাসের স্থপরামর্শ অনুসারে 
তিনি নিজ গৃহে যাওয়! ব্যতীত আন্ন কি কনিতে পারেন ? 
এস্থলে ভাষনৈচিন্রের অন্ত সমধিক পরপদে। কাহার প্রাপ্য রস পাঠকবরহি ভাহার 
বিচার করিবেন। 
প্রনিদ্ধ আলঙ্কারিক দার দদধা এই যে, অলঙ্কারের প্রয়োগম্বারা কাহ্যের উপা 
দেক্তা বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে বটে, কিন্ত রসবস্তাই কাব্যের 
া পি ফা খলিল পানা সাই 
কৌন রানাকে ফাব্য বলা যাইত পায়ে না। রঃ 
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আলঙ্কারিকদিগের এই সিদ্ধা্ের মূলে বেদাস্তের প্রসৌ বৈ সং ইত্যাদি তত্বট 
অন্তর্নিহিত আছে। সংসারের প্রেম, হাস্য, বীরত্ব, বিশ্ময় প্রভৃতি নানারসের (8000080008) 
পরিচালনায় যে ক্ষণিক আনন্দ তাহা বদিও বেদান্তের বর্ণিত সেই অসীম ব্রহ্মানন্দ হইতে 
স্বতন্ত্র বস্তু, কিন্ত আমর প্রথমে ক্ষণিক আনন্দের পথে চলিয়াই সেই অসীম আনন্দের 
বার্তা পাইয়! থাকি, এইজন্যই প্রকৃতি আমাদিগের আসক্তি ও সুখানুভূতি এ প্রেমাদি 
রসাম্মিকা মনোবৃত্তির উপরে স্থাপিত করিয়্াছেন। নতরাং যে রচনায় সেই সকল 
রসাত্মিক! মনোধৃত্তির উদ্রেক হয় না, তাহা! বে আমাদদিগের তাদৃশ গ্রীতিকর হইতে পারে না, 
এবং আমাদিগের সহানগভূতিও আকর্ষণ করিতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 
আর ম্যাথুআল৩, কাল ইল, রসকিন্‌ প্রতৃতি দুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী সমালোচকদিগের 
মতান্ুারে লোকোত্তর আদর্শ সৃষ্টি দ্বার! নানবগণকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সমন্ধে 
উদ্বোধিত করাই যদি শ্রেষ্ঠতম কাব্যের উদ্দেস্ত ও লক্ষ্য হ্য়, তাহা হইলেও কেবল 
আমাদিগের স্ুখ-ছুঃখময় জীবনের নানা! মনোবৃত্তিগুলির সাহায্যেই সেই আদর্শ আমা- 
দিগের হ্বায়দম হইতে পারে। ন্ুতরাং যে ভাবেই দেখা যাউক না কেন, রসই বে 
কাব্যের প্রাণ ইহা অন্ীকার করার উপায় নাই। | 
গোবিদ্দদাসের পদাবলিতে এই রস কিরূপ পরিস্ফুট হুইয়াছে আমরা! এক্ষণে তাহার 
আলোচন! করিব। 
বৈষ্ঞবকবির পদাবলি রূসের অন্ত ভাগার। তাহাতে না আছে এমন রস নাই। 
বিশেষতঃ গীতিকাব্যের অসাধারণ উপযোগী বলিয়া তাহাতে প্রীরাধা- 
04 কৃষের সুমধুর প্রেম-ণীলা ও 'সেই প্রেমের পূর্ববরাগ, উৎকণ্ঠা, 
মিলন, রসোদগার, মনে বিরহ, বিরহান্তে মিলন, রসোল্লাস প্রভৃতি বিচিত্র অবস্থাগুলি যেরূপ 
চমৎকার স্বাভাবিকত৷ ও অপূর্ব কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, জগতের সাহিত্যে বোধ 
টা ৬ গোবিন্দদাস যে কেবল অবঙ্কারের পারিপাট্যেই শ্রে্ঠ, তাহা 
* কবিশ্রেষ্ট বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসের সমকক্ষ ন! হইলেও তিনি প্রেমের পূর্বোদ্ 
দি তাহাতে তিনি চিরকাল একজন ' 
অতি শ্রেষ্ট কবি বলিয়! সমাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ছুঃখের বিষয় গোবিন্দদাসের কাব্য- 
রূসের অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধত করার স্থান আমাদিগের নাই। সুতরাং আমরা তাহার কতিপয় 
রূসচিত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব। 
মবীন অনুরাগে শ্রীরাধার কি অবস্থা €টিয়াছে, সথী শ্রীকঞ্চের নিকট তাহাই বর্ণন! 
করিতেছেন-- *গুনইতে চমকই গৃহ-পতি রাব। 
. তয় মজীর-রবে উনমতি ধাব| 
নাহ ন! চিই কাল কি গৌর। 
জলদ নেহারি নয়নে ঝর লোর ॥ 
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, , কাই! তৃহু গৌরী আরাধলি কান। 
জানলু রাই তোছে মন মান ॥ 
' স্বানীক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই। 
একলি গহন কুঞ্জ মাহ! লুঠই ॥ 
পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল। 
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তদাল ॥ 
মুরলী-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই। 
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই ॥ 
ধছন মরম যতহু অভিলাষ। 
কতহু নিবেদব গোবিন্দদাস ॥* 
এস্থলে কবি শ্রীরাধার কতকগুলি পরম্পর বিরুদ্ধ বিচিত্র কার্ষ্যের বর্ণনা ঘার! অল্পকথায, 
অপূর্ব কৌশলে তাহার প্রেমের যে আবেগ ও তন্ময়তা ' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
বন্ততই অতি শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য । অর্ূকথায় অনেকভাব প্রকাশ পাইলে আলঙ্কারিকগণ 
তাহাকে “্ধবনি” ৰা প্যঞ্জনা” বলেন। এই ব্যঞ্জনাই শ্রেষ্ঠকাব্যের লক্ষণ। সখী যদি শ্রীকৃষকে 
বলিত যে, শ্শ্রীরাধা তোমার প্রতি অন্থুরক্তা, সে তোমার প্রেমে তন্ময় ইত্যাদি” তাহা হইলে 
আমর! 'অনুরক্ত “তন্ময় এইরূপ কতকগুলি বড় বড় কথাই শুনিতাম বটে, কিন্তু সেই অনুরাগ 
আর.তন্মর়ত। যে কি বস্ত তাহ! দেখিতে পাইতাম না। আলঙ্কারিকদিগের মতে তাহাতে পন্থ- 
শব্দ-বাচ্যত1* দোষ ঘটিত; কিন্ত কবি একবারও বাক্যে “অনুরাগণ “তন্ময়তা” ইত্যাদি শবের 
ব্যবহার ন! করিয়া *পগুনইতে চমকই গৃহপতি রাব” ইত্যাদি বাক্যের ব্যঞ্জনা ছার! প্রীরাধার 
প্রেমের আবেগ, গভীরতা! ও তন্মরত্ব প্রকাশ করায় কবিতাটী কাব্যাংশে অতি চমৎকার 
হইয়াছে। 
প্রণয়-কলহান্তে অন্তাপিতা ভ্রীরাধার একটা চিত্র দেখুন । ভ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন-_ 
“কুলবত্তী কোই নয়নে জনি হেরই 
হেরত পুন জনি কান। 
কানু হেরি জনি প্রেম বাড়ায়ই 
প্রেম করই জানি মান ॥ 
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ। 
মান-দগধ্জীউ অব নাহি নিকসয়ে 
কাছ সঞ্জে কি করব রোব ॥” ইত্যাদি। (প-ক-ত) 
অর্জাৎ কোন কুলবতীই বেন নানার কাহারও পানে তাকার না! ; আর যদিই বা তাকান 
তাহা হইলেও যেন কাহুয় পানে চাহে না ) আর বদিই বা চাহে, তাহ! হইলেও যেন কাছ 
প্রতি প্রেম বাড়ায় না। আর বঙ্ি প্রেণ্ বাড়ার, তাহ! হইলেও বেন মান করে না। (জানি 
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বিজি বররন আমার মান-দগ্ধ জীবন 
এখনও বাহির হইতেছে ন! ( ইহাতে নিজের জীবনের প্রতি রাগ না করিয়া) কাছুর প্রতি 
কিরাগ করিব? এন্থলে শ্রীরাধার ন্যায় কুলবতীদিগের বিষম সমস্যা, শ্রীকৃষ্ণের অনিবার্য 
মোহিনী শক্তি, দৃষ্টিমাত্র তাহার প্রতি শ্রীরাধার গভীর প্রেমোদ্রেক ও সেই প্রেমের আতিশব্য 
ও তন্ময়তাবশতঃ সম্পূর্ণ আত্মাভিমানের বিসর্জন, কৰি অল্প কয়েকটা কথায় ব্যঞ্জনাশক্তির 
দ্বারা যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে পরিশ্ফুট করিয়াছেন, তাহার তুলনা! যে কোন সাহিত্যে বিরল। 
বিরহিণী শ্ীরাধার একটি চিত্র দেখুন--গ্ীকষণ মধুরায় যাইয়া ব্রজে প্রত্যাগমনের কথা 
যেন বিশ্বত হইয়াছেন। ০4১ যাইয়। সখীর অবস্থা বর্ণন করিয়া 
ীঞ্ককে বলিতেছেন,_ 
“ভাল ভেল মাধব তুছ' রহ দূর । 
অধতনে ধনীক মনোরথ পুর ॥ 
কী ফল অন্বরে হিম-খতূ-রাতি | 
যাই শুতলি কিশলয়-দল-পাতি ॥ 
কী ফল নিরড়ে হুতাশন মন্দ। 
নিতি নিতি উূত গগনহি চন্দ | 
কাহে সিনায়ব উতলত বারি। 
নয়নহি তাপনি সলিল উতারি ॥ 
ধঁছন গণইতে তুয়াগুণ কোটি। 
, মানল পৌথক যামিনী ছোটি ॥ 
সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীত। 
কিয়ে শীতল কিয়ে তপন-চরিত ॥ 
গোবিন্দদাস কহ এতছ' সন্বাদ। 
তন্থ জীবন ছুহ' ধনীক বিবাদ ॥* রি 
অর্থাৎ “হে মাধব! তুমি দুরে রহিয়াছ ( ইহা! ) ভালই হইয়াছে ; (তুমি দূরে থাকায় ) 
বিন! যত্েই ধনীর (শীত খতুর ) আবস্তীয় কা্ধ্যগুলি সম্পন্ন হইতেছে । শীত কালের রজ- 
বরীতে (অধিক ) বন্ত্রাদির কি প্রয়োজন? ভ্রীরাধ! সে সময়ে পল্পব-শয়নে শুইয়৷ থাকে। 
নিকটে স্থখো অস্মি রাখিয়! কি-প্রয্লোজন ? রাত্রিতে ত চক্জই গগনে উদদিত হয় ! ভ্রীর়াধাকে 
উ্জলে কেন দান করাইব।__তীহার নয়নযুগলই তগুবারি বর্ষণ করিতেছে 1. সেইরূপ 
তোমার অনস্তপগুণের কথা আলোচন! করিতে করিতে পৌবমাসের রানি তাহার নিকট ছোট 
বলিয়া বোধ হয়) কেবল সুর্ধ্যটা তাহার নিকট শীতল কি উষ্ণ বোধ হয় তাহাই বুঝিতে পারি . 
না। গোবিন্দদাম কহে এইমাত্র সংবাদ বলিলেই হয় যে, ধনীর দেহ ও জীবন এই ছুইটার 
মধ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে!" ,এই কবিতার তাবার্থ পদ্িষ্কার বলিয়া! ব্যাখ্যা করার আব্হাক 
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নাই। ইহ! অপেক্ষা তীব্রতর বিজপান্বক. আক্গেপের সহিত বিরহিপী ্রীয়াধার অবস্থার 
বরন! এবং ্রীকুষ্চের প্রতি ভত্দনা আর কিছু হইতে পারে কি? হৃর্যের উত্তাপে প্রীরাধা 
্রীক্ম কিবা দীত-ভার প্রকাশ করে না, ইহার দ্বারা কৃৰি অপূর্বব-কৌশলে দেহের প্রতি তাহার 
উদ্দাসীনত! বুঝাইয়াছেন। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমর! গোবিনদদাসের 
রসবণার ৃষ্টা্ত থলে যে করেকটা কবিতা উদ্ধত করিয়াছি, সৈই করেফটারই বর্ণনার তনদীতে 
বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্কেই আলঙ্কারিফের! অর্থালক্কায় বলিয়৷ থাকেন; অর্থা- 
লঙ্কারের লখ্যার কোন ইন্না নাই। তবে আলঙ্কারিকের তাঁহার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রকার- 
গুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে কি কি অবন্কার 
আছে, এস্থলে তাহার আলোচন কর! অনাবগ্ঠক ৷ এই স্থলে ইহাই কেবল বক্তব্য যে গোবিন্ব- 
দাস এরূপ অলঙ্কারপ্রিয় ও অনক্কার-প্রয়োগে পারদর্শী ছিলেন যে তাহার রসভাবাত্মক 
কবিতাগুলিতেও নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিয়া! চমৎকৃত হইতে হয়। বিঘ্বা- 
গতির বয়ঃসন্ধি, সখীশিক্ষ! ও সম্ভোগের বর্ণনা অতুলনীয় । পরবর্তী বৈষ্ণবকবিগণ মধ্যে যদিও 
অনেকেই ত্র সকল বিষয়ে বিষ্াপতির অনুকরণে পদরচন! করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন, কিন্ত কেহই 
গোবিন্দদাসের ন্তায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তুলনা! করিয়া দেখাইবার আমাদিগের 
স্কান নাই। কৌতুহলী পাঠকবর্গ গোবিন্দদাসের “ধরি সথি-আচর ভই উপচঙ্ক।” (প-ক-ত 
৭৫ পৃষ্ঠা ) “সৌরভ-মাগরি রাই সুনাগরী কনকলতা-সম সাজ” € এঁ ৭৬ পৃঃ) পনুরত-তিয়াসে 
ধয়ল পছ' পাণি।” .( এ ৪৫ পৃষ্ঠ! )ইত্যাদি পদগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন। 

গোবিন্দদাস হান্তরসের বর্ণনারও বেশ পটু ছিলেন। তাহার কোন কোন পদে হান্তরসের 
সুর বিকাশ হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক “আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্্রক* (প-ক-ত ২৯২ পৃ) 
“সহজই গৌরী রোখে তিন লোচন* (প্র ২৯৩ পৃষ্ঠা) প্রামবা নীলবসন কীহে পিদ্ধ+ 
(প্র ১৭৯৭ পৃষ্ঠ! ) “রাধা-বদন চাদ হেরি ভূলল, শ্তামক নয়ন-চকোর” (ওঁ ১৮৬) ইত্যাদি 
পদগুলিতে গোবিনাদাসের ছান্তরসের পরিচয় লইবেন ।' 

আমর! স্থাঁনাভাবে গোবিন্দদাসের অন্ত কোন রসের বর্ণন! উদ্ধত করিতে পারিব না । 
কিন্ত তাঁহার ভক্তি-ভাব সন্ধে কিছু না বলিলে বিশেষ অবিচার করা হইবে। এই তি- 
ভাবটী মহাপ্রভুর পরবর্তী বৈফবকবি মা্রেরই সাধারণ সম্পত্তি। মহাপ্রভুর আদর্শ'জীবনের 
ইহা হ্বাভাবিক ফল। পরবর্তী অন্তান্ত কবির স্ায় গোবিনদদাসও যে মহাগ্রভূর সম্বন্ধে ভক্তিপুর্ণ 
পদাবলি রচন! করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। সুতরাং আমর। তৎসম্বন্ধে কোন 
কথা বলিবন|। গোবিন্দদাস যে স্যস্কতগ্রায় সুমধুর শব্বাবলির ঘার! প্রীকৃষ্ণের নানাবিধ 
অবস্থার উপযোগী বহুসংখ্যক বিচিত্র রূপ-বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার. সম্বন্ধে ছই 
চারিটা কথ! বলিতে ঢাই। 

এইকপ বর্ণনাগুলি সংস্কত-ত্যোের ভায় অতি সুমধুর, এবং তজ্জ্ কৃষ্ততত্তগণের বড়ই 
শ্রিশ্ঝ। বিস্তাপতি ও চতীদাসেনু পদাব্লিতে এই জাতীর কোন কবিতা দৃষ্ট হয় না? সুতরাং, 


১৪ 


১০৬ ___ সাহিত্য-পরিষত-পত্তিকা . [২ সংখ্যা 


পদাবলি-মাহিতযে গোবিদ্ঘাসই ইহার প্রেঠ প্রবর্তক বলিয়! চিরকাল পুঁজিত হইবেন। আমর! 
গোবিস্ের অরে চা সথলে-_“কুবলর-কদান-কুম-কলেবর 
ৰ কালিম-কান্তি-কলোল।” ইত্যাদি পদটি উদ্ধত করিয়াছি। 

গোবিন্দদাসের এ জাতীয় রূপবর্ণনা আরও অনেক আছে। কৌতৃহলী পাঠক পদকল়তরুর 
৪র্ঘ শাখায় বড়বিংশ পল্পবের ৫৮/১২/১৩১৫ -২৬ সংখ্যক পদগুলি দৃষ্টি করিবেন। 

এখন কবিত্ব অনুসারে পদাবলি-সাহিত্যে গোবিদদাসের স্থান কোথায়, তাহ! বলিলেই 
আমাদিগের বক্তব্য শেষ হয়। পর্িতমগ্ুলী যদিও অনেক সময়েই জনসাধারণের মতামত 

বড় একটা গ্রাহ্থ করিতে চাহেন না, কিন্তু তাহা যে তুচ্ছ করার 

লাগ কি বিষয় নছে,_-অনেক সময়েই যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-বিশেষের ব্যক্তিগত 
মতীষত অপেক্ষা জনসাধারণের মতামতই অধিক অত্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়-_ইহার দৃষ্টান্ত 
সাহিত্য-জগতে বিরল নছে। স্থগ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি বাইরণ সেক্ষপীয়রের অদ্বিতীয় নাট্য- 
কাব্যগুলি হুইতেও পোপের কবিতার অধিক অনুরাগী ছিলেন। আমাদিগের দেশেও 
কোন কোন পণ্ডিতমহাঁশয়কে কালিদাসের কাব্য অপেক্ষা মাঘ নৈষধ কিম্বা বাণভট্টরের 
রচনারই অধিক পক্ষপাতী দেখ! যায়। এই সকল স্থলে পঞ্ডিতগণ ভ্রান্ত হইয়াছেন বটে, 
কিন্তু বহু শতাব্বী হইতে জনসাধারণ যে মত প্রকাশ করিয়া আমিতেছেন, তাহাতে কোন 
জান্তি দৃষ্ট হয় না। তবে ইহা শ্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কবির জীবদ্দশায় তাহার 
সন্বন্ধে কোন অত্রাস্ত' মতামত জনসাধারণের নিকট পাইবার আশ! করা যায় না; কারণ, 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝা ধাইবে যে, জনসাধারণের বহুকাল-ব্যাপী মতামত কালর্‌ূপী 
বিরাট-পক্ুষের গৃঢ় ও অন্রাস্ত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কানের এই নিরপেক্ষ 
দোষগুগ-বিচারে আমর! যোগ্যতমের জয়ের দৃষ্টাস্তই দেখিতে পাই। 

গোবিনদাসের সমসাময়িক জনসাধারণ প্রায় একবাক্যে বিস্তাপতি 'ও চণ্ডীদাসের পরেই 
কবিত্ব অন্থসারে ৮গোবিন্দদাসের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আল্গ সাড়ে তিনশত বৎসর 
হইতে চলিল--গোবিন্বের সম্বন্ধে সাধারণের এই মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ঃ 

আমর গোবিন্দদাসের পদাবলির যে বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত 
হইয়াছে_পদলালিত্য, অনুগ্রীশচ্ছট! ও অলঙ্কার-পটুত্বে তাহার কবিতা পদাবলি-সাহিত্যে ' 
অভুলনীয়। কাব্যের প্রাণ রসাত্মকতাবিষয়ে যদিও তীহার কবিত্ব অপেক্ষা বিদ্তাপতি ও. 
চণ্তীদানের কবিতা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলেও রস-বিকাশে গোবিদাদাস অপটু নহ্ন। অনেক 
সথলেই তীহার রস-চিত্ শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার অপেক্ষা জানদাস, 
বলরাদদাস প্রত্থতি কোন কোন কবির বিশুদ্ধ বাঙ্লাল! পদ-রচন! অনেক স্থলেই উৎকষ্টতর এবং 
কোন কোন রূস-চি্ কোন স্থলে উদ্দলতর হইয়া ধাকিলেও আমাদিগের বিবেচনায় বিভাপতি. 
ইং পারনি নর (ক্রমশঃ) 

“ জ্ীসতীশচন্ত্র রায়" 


প্রীকফচৈতত্যদেবায় নম! 
পাট-পর্ধাটন 
শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণর় 


আমরা! দেড় দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে যে সমন্ত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতেছি, 
তাহার মধ্যে এই ক্ষুদ্র অপ্রকাশিত পু'খিখানিতে অনেক শ্রীচৈতন্ততক্ের জন্মস্থান এবং পাট- 
বাটার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে দেখিয়৷ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। আশা 
করি ইহাতে বহু সাহিত্যসেবীর বিশেষ উপকার হইবে, কারণ অনেকে বহু ভক্তের জন্মস্থান 
সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেছেন। দৃষ্টান্তন্বরূপ 
শরীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, বান্থ, গোবিন্দ, মাধব ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থের লেখক 
 অভিরাম দাসের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মূল পু'খিখানি সাহিত্য-পরিষৎ* 
পুস্তকালয়ে প্রদান করিতে বাসন! আছে। 

( শ্রীলোচনদাসের ছুর্নতসার ও আনন্দলতিকা, বৃন্দাবন দাসের তকতি-চিন্তামণি ও তথ্ধ- 
বিলাস, আনন্দলহ্রী, রাধিকামোহন প্রস্ৃতি এবং নরোত্তম দাসের আনন্দ বিলাস, ভাবামৃত 
ও শ্মরণ-মঙ্গল প্রভৃতি অপ্রকাপিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকপত্রিকায় 
প্রকাশিত হইবে।) 

পাট পরিক্রমা যে যে করিবার হয়। 
সংক্ষেপে দিঙমাত্র লিখিয়ে নিশ্চয় ॥ 

' গঞ্চধাম ছাদশ পাট সপ্তদশ হয়। 
উদ্তগণের সপ্তদশ সহ চৌব্রিশা পার্ট বয়। 
চৌন্রিশ পাট ষে ষে গ্রামে তার নাঁম কছি। 
ফ্রমাগত নাম সব গুনছ নিচ্চহি ॥ 

যেই গ্রামে ধার বাঁস আছিল নির্ধীর। 

মাম গ্রাম লিখি মুগ্রঃ করি পরিহার 1 
প্রীনবনধীপ ধাম প্রভূর জগ্ম হয়। 

ফাটোঙ প্রড়ূর ধাম জানিব! নিগ্চয় ॥ 
একচাকা জগ্মউুমি খড়দূহে যাস। 
ভ্রীমিত্যাননের ঢুই ধাম জানিবা নির্যাস ॥ 
প্রীঅৈতের ধাস শাস্তিপুরে হয়। 

এই পঞ্চধঁম সবে জানিহ নিশ্ঠয় ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিক! [২ সংখ্য| 


অভিরাম পূর্বে সুদাস খানাকুলে স্থিতি । 
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥ 
হলদা মহেশপুর সুন্দরানন্দের বাস। 
সন্নরানন্দ পূর্বে সুদাম জানি! নিশ্চয় ॥ 
কীচড়াপাড়া জন্মভূমি জলঙ্তিতে বাস। 
ধনঞ্য় বন্থুদাম জানিব৷ নির্যাস ॥ 
অসন্থিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস। 
গৌরীদাস পূর্বে স্থবল জানিবা নির্যাস ॥ 
আক্না মাহেশে জন্ম জাগেশরে স্থিতি । 


. কমলাকর পিপলাই এই যে নিশ্চিতি ॥ 


কমলাকর মহাবল পূর্বব নাম হয়। 

উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর কয় ॥ 
হুগুলির নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম । 
উদ্ধারণ স্ুবাহু জানিবা পুর্ব নাম ॥ 


* সাগুণা সরডেঙ্গা স্থুখসাগর নিকটে । 


মহেশ পণ্ডিতের বাস কছি করপুটে ॥ 

মহেশ মহাবাহু পুর্বে জানিবা আখ্যান। 
বড়গাছিতে বাস জ্ীকৃষ্দাস নাম ॥ 

পরমেশ্বর দাস পূর্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল। 
বোদখানাতে নাগর পুরুযোত্তম জন্মিল ॥ 
বোদখানাতে হলদা পরগণ! জানিব! সর্ববজনে |' 


পরমেশ্বর অর্জুনসথা পূর্বে এই খ্যাতি ॥ 
মাধবের 'সখ। এই পাগুৰ নছে। 
হিরণগ। সীঁচড়া পীঁচড়া সর্বব জনে কনে ॥ 
আকাইহাটে কাল! কৃষ্গদাসের বসতি । 
পুর্ব্বেতে লবজ সথা যার নাম খ্যাতি ॥ 
খোঁলা-বেচা ভ্রীধরের মবথীপে বাস। . 


ধন ১৩১৮] 


পাঠ-পর্টন . | ১৪ 
মধু পূর্বের এই জানিবা নির্যাস ॥ 
এই বে দ্বাদশ পাট হুইল লিখন। 
ভক্ত বাস যে বে গ্রামে শুনহ কথন ॥ 
ভ্ীগদাধর পঞঙ্িতের শ্ীহটে জন্ম হয়। 
প্রভুর নিকটে জানি নবদ্বীপে রয় ॥ 
পণ্ডিতের ভ্রাতস্পুত্র তার শাখা হয়। 
নয়নানন্দ মিশ্র নাম ভরতপুরে রয় ॥ 
আড়িয়াদহে গদাধর দাসের বসতি । 
স্বরূপ গোস্বামী নবদ্বীপে সদা স্থিতি ॥ 
স্বরূপ ললিতা পূর্বে জানিব৷ আখ্যানে ৷ 
বিসখিকা রামানন্দ জানিব! সর্ববজনে 1 
রামানন্দ রায়ের বাস গোদাবরী-তীরে। 


. দক্ষিণ দেশেতে বাস প্রীবিষ্ভানগরে ॥ 


পাট-পর্যটন মধ্যে না হয় গণন। 
নীলাচল গেলে তার হয়ত ভ্রমণ ॥ 
কাচড়াপাড়৷ কুমারহটে শিবানন্দের স্থিতি । 
পুর্বে সুচিত্রা নাম ইঞ্রির হয় খ্যাতি ॥ 


- ফুলীন গ্রামেতে বন্থ রামানন্দের স্থিতি । 


চম্পকলতিকা পূর্বে যার নাম খ্যাতি | 
মহাপাট অগ্রন্থীপ জানিবা ভক্তগণ। 

ছুই তিন তক্তবাসে মহাপাটাখ্যান ॥ 
অগ্রত্থীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম। 

এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ ॥ 
গৌবিন্দঘোষ রজাদেবী বানু হুদেবী কয়। 
মাধবঘোষ তুজবিষ্ঠা জানিব৷ নিশ্চয় ॥ 
কোপ্তরহন্ট্রেগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস। 
ইন্দুরেখা সখী পূর্বেধ জানিবা নির্যাস ॥ 
জনুবাদ বিখেয় মাম এইমাত্র হৈল। . 
এবৈ জার বিধেয় নাম লেখা নাহি গেল. 


১৯৩ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 1২ সংখা 
যে বে পরিক্রমা করিবারে হয়। 
সে সকল গ্রাম লিখি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
গ্রাম আর ভক্ত নাম করিয়ে লিখন। 
অপরাধ ক্ষম৷ কর সর্ববভক্তগণ ॥ 
শ্রীমস্ত মহাপাট জানিবা সর্বজন । 
স্রীথণ্ডে অনেক ভক্ত লভিল! জনম ॥ 
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। 
চিরজীব কবিরাজ আর স্থুলোচন ॥ 
সরকার ঠাকুর খ্যাতি করে ভক্তগণ। 
অনেক ভক্ত জন্মহেতু মহাপাটাখ্যান ॥ 
কুলিয়! পাহাড়পুর ছুইত নির্ধার | 
বংশীবদ্ন কবিদত্ত সারঙ্গ ঠাকুর ॥ 
এই ছুই গ্রামে তিনে সদত থাকয়। 
কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥ : 
কীচড়াপাড়া কুমারহট্ের শুনহ কথন । 
জ্রীকাস্ত সেন কবিকর্ণ শ্রীরাম পণ্ডিত প্রকটন ॥ 
পানিহাটা গ্রামে রাঘব দয়মন্ত ধাম। 
রাঘবের ঝালিবলি আছয়ে আখ্যান । 
বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস। 
সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুযোত্তমদাস ॥ 
চারট। বল্পভপুরে সেবা অনুপাম। 
ভদ্তগণ ষে যে ছিলা কহি তার নাম ॥ 
ফাশীশর শঙ্করারণ্য প্রীনাথ জার . 
শ্রীরুদ্রপণ্ডিত আদি বাস সবাকার 1 . 
. বেলুনে অনস্তপূরী মহিম! প্রচুর! & 
বগনপাঁড়াবাসী শ্রীরামাগ্রিৎ ঠাকুর ॥ 
গোপ.তিপাড়াতে সভ্যানন্দ সরস্বতী । 
বৃন্দীবন্চন্দ্র সেবেন করিয়া পিয়ীতি ॥ 


* বেলুদ--বর্ঘমান্জেলার ' জন্তগগ্তি বড় যেলুন-আধ- 


: দন:১৩১৮:] 


'« পাঠ-পর্ধ্যটন ১ ১৬৬ 
জিরাটে মাধবাচার্ধ্য-আর গজাদেবী। 
যশড়াতে জগদ্দীশ নিত্য বিনোদী ॥ 
হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী-স্ুত। 
ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভূবন-বিদিত ॥ % . 
নতিগ্রাম জন্মস্থান স্থিতি দেন্দুড়াতে । ণ* 
শ্রীচৈতন্যভাগবত কৈল প্রচারিতে ॥ 
বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্ের বাস। 
নৈহাটাতে রূপসনাতন আছিলা নির্যাস ॥ 
যে যে গ্রামে পরিক্রমা করিবারে হয়। 
সে সকল গ্রাম এই লিখিল নিশ্চয় ॥ 
পাটছনির্ণয়-গ্রন্থে ? আছয়ে বিস্তার । 
ত৷ দেখি এই চুম্বক হইল নির্ধার ॥ 
পাঁটপর্্যটন এই সমাপ্ত হইল। 
অভিরাম দাস ইহ গ্রধিত করিল ॥ 

ইতি পাট-পরিক্রম! পাট-পর্যযটটন সমাপ্ত । 
অভিরামচন্জর স্থানে শিষ্য হইল যত। . 


তা সভার নাম গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত ॥ 


খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস। 

কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ ॥ 

বুঢন ্রামেতে হরিদাসের বসতি । 
হেলাগ্রামে পাখীয়! গোপালদাসের স্থিতি ॥ 
পাকমাল্যাটিতে বাজ গুন্ফ্যানারায়ণ। 
সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন ॥ 
দাড়িয়ামোহন নাম বলে সর্ববজনে । 
কিবা সে শোভন্*দাড়ি অতি বিলক্ষণে ॥ 


না 
রা হানি নাম দেড় বা রি গতি ইবি 


এখনও বিধাযান। 


1 পাটনির্ণর-গ্রন্থ যদি কাহারও নিকটে থাকে, সন্ধান দিয়া বাধিত করিবেন: 


১১২ 


সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্রিকা [২রসংখা। 


মহিনামুড়িতে বাঁস সত্যরাঘব নাম। 
সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান ॥ . 
ভজ্জমোড়াতে বাস হুন্দরানন্দ নাম । 
পরম বিদ্বান্‌ বিপ্রা পণ্ডিত আখ্যান ॥ 
স্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ জবধূত। 
সোনাতোল! রজাদেশে রজনকৃষ্ণ দাসনিশ্চিত ॥ 
মালদছে মুরারি দাস করেন বসতি। 
পাঁনিহা'টীতে ঠাকুরমোহনের স্থিতি ॥ 
রাধানগরেতে বাস যছুহালদার । 
হ্ীরামীধব দাস স্থিতি জনম্তনগর ॥ 
মহেশগ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম। 
কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত জাখ্যান ॥ 
পাটলাগ্রামেতে ছ্ারী লক্গমীনারায়ণ। 
নীলাচলে স্থিতি গোগীনাথদাস আখ্যান ॥ 
চুনাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর । $ 
পাতাগ্রামে ণা বিছুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার ॥ 
বিমুপাড়াবাসী রামকৃষ্গদাস নাম। 
গৌরাঞ্জপুরেতে স্থিতি কমলাকরদাস আখ্যান ॥ 
গোপালভট্রের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস । | 
অজ্জশীখা আচার্য্য জানিব৷ নির্যাস ॥ 
বিশ্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম। 
সাড়েচবিবশ শাখার কহি নাম গ্রাম ॥ 
জীরত্েশ্বর পাদপল্স করি ধ্যান। 
সংক্ষেপে রচনা! কৈল দাস অভিরাম ॥ 

“ইতি অভিরামচন্দ্রের শাখা-নির্য় সমাণ্ড। 


শীঅন্থিকাচরণ ব্রজ্মগারী 


বম ব্ফানজেলার পাতুন গ্রাম, কারণ এই স্থানে অভিরামেন এক শাখার 
ণ রপকনিক। প্রেত নন্মকিশোর দাস ॥ | 


ছইখানি অসমীয়া পুঁথি-_কথাঁভাগবত ও ন্ুকনান্ি* 


এই গ্রন্থ ছুইখানির মধ্যে যাহা প্রথমে উল্লেখ করিতে মনন্থ করিয়াছি, তাহা ভারত- 
বর্ষায় হিন্দুসাধারপের সর্বজনবিদিত মহাগ্রস্থ-__ক্রীমস্তাগবতশান্্র”। অসমীয়! ভাষায় 
ইহার দ্বাদশস্কন্ধের স্বললিত এবং সহজ ও স্থুবোধ্যপূর্ণ পল্ভানুবাদ বিস্তমান থাকা 
সন্বেও তক্তচূড়ামশি স্বর্গীয় ভটদেব গোস্বামী সংক্ষিপ্ত গল্জানুবাদ রচনা করিয়া জনসাধারণের 
নিকট প্রচার করেন। 

এখানে গ্রস্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু প্রকাশ কর! আবশ্যক হইতেছে। সন্তাবতার 
৬ -গুরুর নাম এতদ্দেশীয় হিন্দুসস্তানগণের নিকট স্থুবিদিত। যে সময় 
মহাপুরুষ ৮ শ্রীশঙ্করদের ধর্শপ্রচার করেন, সেই সমসামরিক কালে উপরোক্ত মহাত্মা 
পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের সত্র স্থাপনে ঘত্ববান্‌ হইয়! কৃতকার্য হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে 
আসামদেশে মহাপুরুষীয়৷ সত্তবাদে বতগুলি সত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমন্তই প্রায় উল্লিখিত 
শ্রীদামোদর গুরুর অনুবর্তী শিষ্য-প্রশিষা ছ্বার! প্রতিষিত হয়। এতদদেশীয় মহাপুরুষীয়া 
সম্প্রদায় ভিন্ন অপর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই দামোদরীয়! সম্প্রদায় নামে সথপরিচিত। শীক্ত- 
শৈবাদি অপরাপর সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উক্ত ছুই সম্প্রদায়ের তুলনায় উল্লেখের অযোগ্য । 
মহাপুরুষীর়া সম্প্রদায়ের বড়পেটা-সত্র যেরূপ কেন্তরস্থানীয়, দামোদরীরা সম্প্রদায়ের তন্দরপ 
কেব্স্থানীক্ পাটবাউসী-সনর। বড়পেটা এবং পাটবাউসির ব্যবধান কিঞ্দূধিক এক মাইল 
মা্র। 

৬গ্দামোদরদেব ইহসংসার হইতে বিদায় লবার প্রাকালে গার প্রিশিহয এবং আবম 
স্বজনের সমীপে যাচঞা। করিয়াছিলেন যে, তাহার! উপাদেয় খান সংগ্রহ করিয়! তাহাকে 
ভোজন করাইরা পরিতৃপ্ত করেন। এই বাচঞার কথা শ্রবণ করিয়া দূর দূরাস্তর হইতে 
তাহার শিব্য-প্রশিষ্েরো এবং আত্মীক্-স্বজনের! স্বীয় স্বীয় কল্পনা ও রুচি অনুসারে 
নানাপ্রকার সুখাস্ক সংগ্রহ করিয়া তীহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন এবং যে যেরূপ খা 
সংগ্রহ করিয়৷ আনিয়াছিলেন, তাহ! তাহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সফলের আনীত 
খান্ডের নাম শ্রবণ করিয়া! ৬দামোদরদেব পরিশেষে তাহার প্রিয়তম শিষ্য তষ্টদেব গোস্বামীর 
সংগৃহীত খাদ্যকেই পছন্দ করিয়াছিলেন্ট । সেই খাদ্যবস্ত অন্ত কিছুই নহে, প্ীত্রীমন্তাগবত 
শান্তের সংক্ষিপ্ত অসমীয়! গল্ভানুবাদ গ্রস্থমাজ। ইহা! “কখাভাগবত” নামে আসামে ভুপরিচিত। 

উপাদের খান এ প্রকারে গ্রন্থে পরিণত হওয়াতে এবং তাহাতেই গুরু দামোদর়দেখ হষ্ট- 
চিত্ত হয়! সেই নবরচিত ভাগাবতশান্ সর্ধজন-সমক্ষে পাঠ করিবার অন্ত রচরিভাকে আদেশ 


£ নাহট বাাঘিভাহনলর লী রদ জিবনে পক । 5554 


ইক 


১১৪ লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখা 


প্রদান করাতে সকলেই পরমাশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়াছিলেন। যখন ৬ভষ্টদেব গোস্বামী তাহার ইঞ্ট- 
দেব এবং তজ্জনমণ্ডলীর সাক্ষাতে সর্বপ্রথম “কথাভাগবত” গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃ- 
হা রিডার নিরিহ রত্না সিন সডি 
রসে আল্মত হইয়াছিলেন। 

পাঠসমাস্তির খর গুরু দামোদরদেব নকলকে সম্বোধন করিয়। বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
এবন্বিধ উপাদের খাস্য চাহিয়াছিলেন। সংসারবিরাগী পুরুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা অপর কোন 
পার্থিব খাস্ভই উপাদেয় হইতে পারে ন৷। অনেকে ভ্রান্ত হইয়! তীহার জন্ত ক্ষণিক রসনা- 
তৃপ্তিকর খাস্ত সংগ্রহ করিয়! পওশ্রম করিয়াছেন, সে জন্ত তিনি নিরতিশয় ছুঃখিত। ভট্টদেব 
গোস্বামী তাহার হৃদয়ের অভিলধিত খাদ্য-সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়াতে তিনি পরমাহুলাদিত 
হইয়াছেন। তাহার সাঙ্কেতিক যাচঞ! সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্য একমাত্র ভট্রদেব গোস্বামীই 
উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইন়্াছেন, স্থতরাং তাঁহার অবর্তমানে তীহার প্রতিষ্ঠাপিত ধর্শগদি- 
সংরক্ষণের উপযুক্ত লৌক একমাঞ্জ ভট্টদেব গোস্বামীই স্থিরীকৃত হইলেন। 

তাহার বাকাসমাপ্তির পর সকলেই লজ্জায় ভিয়মাণ হইয়া অধোবদন হইলেন। অবশেষে গুরু 
দামোদর স্বকীয় গলদেশ হইতে তুলসীর মালা উন্মোচন করিয়া ৬ভষ্টদেব গোস্বামীর শিরে 
অর্পণ করিয়! অনুগত শিষ্য এবং স্বর্রনমগুলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন -”তোমরা অন্ 
হইতে ভট্টদেব গোস্বামীকে আমার স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিও । আমার প্রতিষ্ঠিত পাঁটবাউসী 
সত্রের গদিতে তিনিই অধিষ্ঠিত হইলেন। তীহার অনুবর্তা হইয়৷। সকলেই ধর্দ-কা্য সম্পর 
করিও। আমি এইক্ষণ তোমাদের এবং সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।” এই উপ- 
দেশ প্রদানাত্তর তাহার জীবলীলার পরিসমাপ্তি হইল। 

ভট্টদেব গোস্বামী পাটবাউসী সত্রের ভাগবতপাঠক ছিলেন। হার দশটা নামের মধ্যে 
পট্টদেব ও “বৈকুষ্ঠনাথ কবিরদ্ব” নাম দুইটাই আমার জান! আছে। অপর নাম এবং আবশ্তক 
অন্তান্ত তন পাটবাউসী সত্রে অনুসন্ধান করিলে ভ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে । বর্তমান পাটবাউসী 
সত্রের অধিকারী গোস্বামী এবং তাহার জ্ঞাতিবর্গ, তাহীরই বংশধর |: | 

পাঁটবাউসী সত্রের ভাগবতপাঠক ব্রাঙ্গণকে সত্রের গদির ভার সমর্পণ করাতে ৬গুরু 
দ্লামোদর দেবের ত্রাভৃগণ ক্ষু হইয়া! তাঁহার পাটবাউসী সত্তরের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া! 
অন্তত্র সব্রস্থাপনপূর্ববক ৬ দামোদর গুরুর ধর্দামত প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সত্রের নাম 
অনগাপিও পোমারাসত্র নামে প্রসিদ্ধ। * 

এক্ষণে কথাভাগবত গ্র্থের রচনার পরিচয় প্রদান করিতেছি-- 
-₹ দামোদর গুরুর ত্রাতৃবংপধর পৃজাপাঁদ শ্রীলতীযুক্ত গৌবিষ্দচজদেব গো্াবী সন্ত্রতি জনেক কষ্ট বীকার 
করিয। দামোদর . গুরুর পাঁডুক1' কোচবিবার রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া জানিয়! নূতন সর প্রতিষাপূরর্ক 


গাছকা সংরক্ষণ, করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, জসামবাসী দামোদরী সম্প্রদায়ের নিকট অর্থ ভিক্ষা কয়িতেছেন। 
সাহার উত্তম অতান্ত প্রপংসনীর়। 


সন ১৩১৮ কথাভাগবত ও স্থকনান্গি ১১৫ 
আরম্ভণ 

 ্লোক॥ যো লোকমোক্ষা়্ বশোবিতত্যৈ চকার' লীলাং বরজবানীভৃত্যোঃ তং গোপ- 
বেশং প্রণমামি কৃষ্ঃং সক্্ীর্তীগিতোদগতগোপপুষ্টং। শ্রীরুষ্পাদযুগলাজসথনুন্তৃঙগাঃ গারস্তি 
সঙ্জনমনোহরশান্ত্রমুচ্চৈ: সম্প্রদায় কথয়ামি গাথা মদ্তক্রবৃন্দরটনায় সত্তাং জনানাং ॥ 

কথা ॥ জয় জয় প্রীকুষ্ণবিষু দ্বেকীনন্দন পরনানন্দ গোবিন্দঃ যো৷ জগতঈশ্বর পুরুযোত্তমঃ 
সকললোকক কৃপায় অবতরি বহুবিধ লীলাকয়লঃ সেই গোপবেশ নন্দনন্দন-চরণে সহশ্রকোটি- 
বার প্রণাম করে! ॥ যার নাম পাপহর £ পবনমঙ্গলমুকুতিদায়ক ঃ তাহান চরিত্র প্রীভাগবত- 
শান্তর ছাদশস্ন্ধ তিনশত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ তাহার কথাবন্ধে কিছু নিবন্ধিতে চা" ॥ 
মঞ্রি'অল্প-মতি.ঃ তথাপি শ্রীদামোদরের আজ্তঞায় £ সম্তসবর অনুমৌদনে টিকাভাষ্য অন্কুসারি 
সঙ্ঘেপ প্রকারে নিবন্ধিবে। প্রথমে প্রথমন্কন্ধ কহে! ॥ বিশ্বসষ্টিআদি নবলক্ষণে লক্ষিত ঃ 
জগতর পরম আশ্রয় শ্রীরুষ্কে নমে৷ ॥ বেদব্যাসধষি প্রথমে নানাশান্র করিল! ঃ 
তথাপি মন প্রসন্ন নিল ; পরম খেদত শ্রীনারদের উপদেশে £ শ্ীভাগবত করিতে 
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্ধ পরমেশ্বরকচিন্তস্ত ঃ যাহাত মিছা প্রপঞ্চ প্রকাশে £ যাতহন্তে জগতর স্থপটিস্থিতি- 
সংহার হয়ঃ প্রক্কৃতিপুরুষতপর ব্রন্মারোজ্ঞানদাতা সত্য সর্বজ্ঞ তাহাঙ্ক চিন্তয়ে £ সকল 
শান্ত করি শ্রীভাগব্ত শ্রেষ্ঠ £ যাক গ্রীনারায়ণে কহিছ। £ যাঁত কহে পরমধর্দ হরিভজন 
মোক্ষতো| করি শ্রেষ্ঠ: যাত ব্র্ধজ্ান অযস্বে হয় £ পরম সুখ দেই £ তিনি তাপহরে £ আনশান্ত্রে 
তার উক্ত সাধনেয়ে! ঈশ্বরক সত্যে হৃদয়ত স্থিতি করিতে না পারে ; ইহার শুশ্রধু সকলে 
ততক্ষণে হরিক হীঁদয়ত রাখে £ বুলিবা৷ সবে কেনে নুগুনয্ন £ যতোপুণ্যবিনে শ্রবণত ইচ্ছা করিতে 
নাপারে ॥ বেদকল্পতরু £ তারফল ভাগবতৃশান্ত্রঃ কেবল অমুতরস বৈকুঠঠে আছিল £ 
নারদে আনি ব্যাসক দিল ঃ ব্যাসো শুকক পড়াইলা £ গুকমুখে পৃথিবীত ব্যক্ত তৈল £ 
আকজানি হে রসিক সব সদায় পানকর! £ যাতো মুক্ত, আদরে £ এন জানি সমাজিকসব 
শ্রীভাগবত সাবধান মনে নিত্যে শ্রবণ কীর্তনকরা প্রথমে ডাকি হরিবোল হরি ॥ * ॥ 


'প্রথম স্কৃম্ধা, প্রথমোধ্যায় আরস্ত 


হা সৌনকাদি মুনিগণে বিস্ুপ্রাপ্তিঅর্থে সহস্রবংসর যজ্জকরস্ত॥ একদিন! 
প্রভাতে সর্ধকর্ম করি পুরাণবক্ত! তক আদরি প্রশ্ন করস্ত ঃ হে নুত তুমি পুরাণ তারত 
ধর্দশীস্্রয় পড়ি ব্যাখ্যা করিছা £ আারে! ব্যাসাদিমুনিগণে যি জানম্ত তাকো জান! £ বতো 
প্রিক্নশিষ্যত গুরুসবে গুঙ্থকো! কছে : সেই সেই শাস্ত্রত পুরুষর একাস্তিক শ্রেয়স তুমি নিশ্চয় 
করি জুগমমতে কহ বুলিবা আঁনে! বিচারি 'জানক £ তাক নপারে ১ যাতে! কলিযুগে 
লোক অন্নাযু অল্পমতি অক্পভাগ্য ; আরে! নানাতাপে তাপিত £ এতেকে বহুশাস্ত্র বিভাগি 
ইসি আকজানি তুমি সর্বসার উদ্ধারি লোকর কুশল অর্থে কহ্‌ ঃ বাত 
লোকর মন এস হুইবেক॥ জারো গ্রশ্জ করো £ ভগবস্ত দেবকীর গর্তে কি. মিমি" উপ 
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জিল। তাকত্রদ্ধায়ে শুনিতে চাঁঞ' £ যার নামে সংসার হরে ; যার ভক্তকদর্শনে লোক 
পবিত্র হয়ঃ যারবশে কলিমল বিমাশে £$ এতেকে তাহান কথ! কোনে হু গুনিব ঃ আরো 
সুষ্ট্যাদিলীলা কহ £ যাক নারদাদিয়ো গায়; আরে! হরির অবতারর কথা কহুঃ বাকগুনি 
ভৃন্তি নাই £ যাতো৷ ক্ষেণে ক্ষেণে স্বাদতে! করি স্বাহুঃ আরে! শ্রীকুষ্ণর চরিত্র কহু.ঃ 
বলভত্রসহিতে যে বে কর্শ করিছা ॥ আরো! প্রশ্ন করো! $ ধর্শর রক্ষক কৃষ্ণ বৈকুষ্ঠক 
গৈলে ধর্সে কাহাত শরণ পশিল ঃ এহি চয় প্রশ্ন আমত বুঝাই কঃ হেন বুলিবা 
তোরা যক্তদিত আকুল £ কেমনে এতেক কথ! গুনিবা ঃ আমি কলিকাল দেখি তাক ভয়ে 
তরিবাক লাগি দীর্ঘসত্রপতি আছে! £ এতেক গুনিতে অবজর পাই | প্ীদামোদর পাদপন্স 
মধুত্রত কবিরত্বকতায়াং ভ্রীভাগবতকথায়াং প্রথমন্কদ্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ হে কৃষ্ণ ক্পাময় ঃ 
মহেস্বর বাক জানিবাক লাগি খষি সরেচন্ন প্রশ্ন করিল! ; হেন ভগবস্ত কথা আরম্তি তাঙ্ক 
প্রণাম করো ঃ আকজানি সমা্জিক সব ডাকি হরিবোল হরি ॥ 


সমাপন। 
ভবাদশ স্বন্ধ ত্রয়োদশোধ্যায় আরম্ত 


ঙ্লোক। দবাদশস্বদ্বসন্বন্ধং গ্রবন্ধেন্থু নিবন্ধিতং | 

দ্বাদশে দ্বাদশৌংধ্যায়ক থিতং হরিকীর্তনং ॥ 
কথা ॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরাণর সংখ্যা কহিবা ॥ তে বোলস্ত জানা শৌনক ,আবে 
তোমাত গুরাণর সংখ্যা': ভাগব্তর দান পাঠাদির মহিমা কহ॥ ব্রদ্দপুরাণের দশ সহশ্র' 
শ্লোক £ পদ্পপুরাণের পাঞ্চমন্দ যাটিহাজার প্লোক £ বিষুপুরাগত তেইস হাজার £ মার্ক- 
গড় পুরাণত পৌধরহাঁজার £ বক্িপুরাপর সেহি মান £ শিবপুরাণ চব্বিসহাজার ; স্বন্দ- 
পুরাণ একশ একাসিহাঁজার ১ বামনপুরাণ দশহাজার £ কৃম্দগগুরাণর সতর হাজার ঃ 
মন্তর চৌধ হাঁজার ; গরুড় উনেশ হাঁজার £ ব্রদ্ধাণ্ডে বাড়হাজার £ এমনে অষ্টাদশ 
পুন্নাণে চারিলাখ বুজিব! : তাঁতে অষ্টাদস্র সহ শ্রীভাগবত বুঝিবা৷ £ যাক ভগবস্তে কৃপায় 
্ষমাত কহিছা৷ ; যার আদি অস্ত মধ্যত বৈরাগ্য কহিছে £ বার হরিলীলামৃতরসে সাধু- 
দেব সবে আনন্দ লতে £ যাতে! সর্বব্দর সারোদ্ধার এতেকে একবন্তত নিষ্ঠা কল্নাবে ; কেবল 
তক্কিক প্রয়োজন কহে; আক বি স্বর্ণ সিংহাসনত খৈয়া! ভাদ্র পূর্ণিমাত দান করে নি 
অবন্তে পরম পদ পাবে তারে সে আন পুরাণ প্রকাশ করে ; যাবত অমৃভসাগর ভাগবত 
ন জপে হাতো৷ জার রসে তৃথবনর আনত রতি লহরে £ নদীর মধ্য যেন গঙ্গা ঃ দেবর 
মধ্যত অচ্যুত ঃ: বৈষবর মধ্যত মহেশ তেমনে পুরাপর মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ বুঝিব! £ এতেক 
,ভ্রীভাগবত বৈধণব সবর প্রিয়।। যাত পরমজ্ঞান কহে যার তক্তিয়ে পুরুষমুক্ত হবে £ ঘি 
তগবস্তে ক্কপায় 'বর্ষমত শ্রীভাগবত কহিছ! ব্রদ্ধারুপেরে! নার কহিছা! ; নারদরুপেরে! ব্যাস 
কহিছ। 8. ব্যাসরুপেয়ো গুককদিন! 8 প্ুকরুপেরো পর্িক্ষীতত কহিছা॥ হেন শুদ্ধ 
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ভগবস্তক মঞ্রিচিত্তো ॥ যাক ত্রদ্ধারুরইস্্াদি স্ততি করে £ বেদেযৌ যাক গাঁবে যোগী সবে 
ধ্যানত যাক দেখে £ বার অন্ত না জানে হেন পরমেশ্বরক প্রণাম করো ॥ বি সুনিয়ে 
পরিক্ষীত রাজক ভাগবত গুনায়! মুক্ত করাইল/ হেন যোগেন্্র গুকক প্রণাম করে। ॥ 
্ভাগবতকথায়াং কবিরত্বকতায়াং ছ্বাদশস্বদ্ধে অয়োদশোধ্যায়॥ এহিমানে ইকরু গৈল ॥ 
ছে সাধুসব মঞ্ঝ ভ্ীদামোদরর আজ্ঞায়ে সংখেপে ইকথ| নিবন্ধ করিলে! ; অত বি 
অর্থ অন্তথা হৈল তাতমোত দোষ নে দিবা যতো! মুনির মতি ত্রম হয় ; মঞ্জি পুন্জু "অতি 
অল্পমতি ; তথাপি ক্ৃ্কখা বুলি সন্তোষ হৈব! ॥ বাতে সামান্ত বাক্যে হরিগুণ মিশ্র 
হৈলে মহস্তসবে শ্রবণ কীর্তন করে ; সেহি বাক্যের! জগত শুদ্ধি করে ; নারদ অক্রুর 
বাক্যত আর প্রমাণ আছে ॥ এতেকে মোক অহুয়া ন কন্ি কথাক আদর করা 
বদি আপনার কুশল চাবে॥ হে কৃষ্ণ কপাসাগর পরমানন্দ তোমার চরণত কোটীবার 
প্রণাম করে! ; একলেশ কৃপাকরা ॥ যেমনে তযুগ্ুণ বশত মোর বাক্য-মন-কর্ণ বিরাষ 
নহৌক তেমন করাঃ যতো তোমার চরণত শরণ পশিছে! দীনক উপেক্ষা ন করিব ॥ 
ধাতো৷ তুমি দীনদয়াল অনাথর বন্ধু পতিতপাবন ঃ এতেকে আপুনার নামক সথেনর 
করি মোক ক্ুপাকরা £ সমাজিক সব উচ্চকরি হরিবোল হরি ॥ সমাপ্ত ।” 

এখানে কথাভাগবতের কথা শেষ করিয়া! অপর গ্রস্থখানির সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচন্ন 
দিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব। হর গ্রন্থখীনির মূল সর্বজন-পরিচিত “পল্লাপুরাণ*। ইহার 
গল্লাবলম্বনে কবিবর ৮ নারায়ণদেব একখানি গীতি-কাব্য রচন!। করিয়৷ জনসমাজে 
প্রচার করেন। গ্রন্থখানি আফ্তনে প্রায় রামায়ণের সমান .হইবে। গ্রন্থের নাম “হুক- 
নান্লি” বলিয়। এদেশে স্ুপরিচিত। সমস্ত গ্রন্থথানি গীতিচ্ছঙ্গে বিরচিত। আসাম 
দেশে ছূর্গাপুজ! - এবং মনসাপুজার উৎসবোগলক্ষে গায়কের! খুটাতাল সংযোগে উক্ত 
গ্রন্থের আধ্যাগ্িক! সকল গান করিয়। থাকে। মনসাদেবীর পুজার সময় বেউল! 
লক্্ীন্দরের ,আখ্যারিক! গান করা গুঁজার অন্ধ বলিয়া! পরিগণিত হইর় গিক্সাছে। দর 
জিলার লোকের মধ্যেই এই গায়কের দল সমধিক। কারণ এই গ্রন্থ দরঙগয়াজের 
অনুজ্ঞার তীহার সভাপণ্ডিত কবিবর নারায়ণদেব রচনা করেন এবং উক্ত রাজা, 
কর্তৃক এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞ লোক সংগ্রহ করিয়! গায়কের দল সংগঠনপূর্বাক নবরচিত 
গীতি সকল শিক্ষাদান: করেন, সুতরাং সর্বপ্রথম দরঙ্গ জিলাতেই এই সমস্ত গীতি 
স্থয়-সংখোগে প্রচারিত হয় এবং ক্রমশঃ বর্তমান কামরূপ জিল! পর্যাস্ত ইহার বিস্তৃতি. হই! 
পড়িয়াছে। মী 

্রন্থফারের পরিচয় আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। দ্ঙগরাজপরিবারের বশৈধর- 
গণের সমীপে অনুসন্ধান করিলে তাহান্ন পরিচয় জানা যাইতে পারে) দয়ঙগরাজ 
কোটচবিহারের রাজ! নরনারায়ণের ভ্রাতা, চিলারায়ের 'বংশধর়। রি 

ই খানে প্রবন্ধ শেষ করিতে, হইল। গ্রন্থের পরিচর. দিবার জন্ত 'ছুকমানি+ প্র 
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মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২রসংখ্য।। 


হইতে আরস্তগ এবং মধ্য খণ্ডের কতকগুলি পদাবলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়। হইল। সহদয় 
পাঠকগণ তাহ! পাঠ করিয়! গ্রন্থের তাল মদ বিচার করিবেন। 


ধুর! ॥ 
পদ ॥ 


স্থুকনান্নর গল্প-আরস্ভণ 


আজি ঘরে রহুণ ন! যাইনারে মুরলারির গাণ শুনিয়া ॥ 
রাম রাম বোল ভাই রামনারায়ণ। 
তষুপায়ে পক্সাবতী লৈলোহো৷ শরণ ॥ 
রাম রাম বোল ভাই মুক্ত হৌক পাপী। 
অস্তকালে উদ্ধারিয়ো রাম বিষ্রূপি ॥ 
একমনে পুছু কথা শুন বুদ্ধজন। 
মুনিমুখে শুনি কিছু সৃষ্টির পতন ॥ 
বাক্সীকি বশিষ্ঠ আর বত কবিগণ। 
সনক সনাতন আর নারদ তপোধন ॥ 
হরবিত হইয়া সকল মুনিগণ। . 
মহাষজ্ঞ আরভিলা লোমস তপোধন। 
লোমসে কহিল! কথ! শঙ্করের ঠাই। 
পূর্ব্ণের বিবরণ কথা কহতে! গৌসাই ॥ 
র্দা মঞ্চ পাতাল হইল কেনমতে। 
সত্ব রজ তমগুণ হৈল কার হণ্ডে॥ 
কিমতে হইল শুনি সমুদ্রমথন । 
কিকারণে ভম্ম ছেল! দেবতা মদন || 
কিকারণে যৌগভঙ্গ হৈল মহেশ্বর । 
কিকারণে জন্মিল! চণ্তী হিমালয় ঘর ॥ 
কিকারণে পুষ্পধারি 'গৈল৷ ত্রিপুরারি ৷ 
ফেমন প্রকারে জন্ম হৈল বিষহরী ॥' 
সনকে শুনিয়া তেবে লোমশ বচন। 
নিরঞ্ন কল্পমায়৷ হৈল নারায়ণ।॥ 


 সেতুই করিয়া মুখে বাহির হইল। 


সেহি সে সেতুকাদেবী নামক ধন্সিল ॥ 
ধরিতে চাহিল! তার গীড়িত মদন।- 
চারিদিশ হইতে ছৈল মুখর বচন ॥ 

তাতে ধরিয়! তারে বসাইলা উদরে। 


সন ১৩১৮ ] 
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নহে স্ত্রী নহে পুরুষ অক্ষয় শরীরে ॥ * 
অধোভাগে গুপ্ঠঅঙ্গ বিদারিল! নথে। 
কেলিকল! কৌতৃহল করে নানা সুখে ॥ 
বিশ্বহৈতে গাছ হৈল রাত্রি হৈতে দিব! । 
সত্ব রজ তমগুণে জন্মিল তিনি দেবা ॥ 
সন্বগুণে বিষে হৈল বর্গ! রজোগুণে। 
তমোগুণে মহেশ্বর জানে অ্রিভূবনে ॥ 
ঙ্গারূপে স্ষ্টি বিষ্ুপ্ূপত পালন। 
শিবরূপে সংহার করয় ত্রিভূবন ॥ 
সনকে কহিল কথা লোমশ বড়াবড়। 
যিবারূপে হৈল তাহা! অবধান কর ॥ 
দেঁবীক পাঠায়! তবে মহাদেবের ঠাই । 
নিরাকার হৈয়! ভাসে অনাদি গৌসাই ॥ 
বটপত্রে নিতে যেবে করিয়া! শয়ন। 
যোগনিদ্র। আরম্তিলা তেয়াগি চেতন ॥ 
ছইপায়ক ধরিআছো সংশয়ে আঙগুলি। 
বালকনূপে দিলা হাত + +++ 
অনেক অনস্তরে সে জলত ভাসিল। 
মধুকৈটভ ছুই অস্থুর জন্মিল ॥ 
তার পুপুকথা তুমি করিয়া স্মরণ । 
কহিব তোমার আগে সব বিবরণ ॥ 
বেকতে গুনিলে হয়ে পাপর বিনাশ। 
রাহুয়ে ছারিলে যেন চন্দ্র প্রকাশ ॥ 
একে একে বত কথ জিজ্ঞাসিয়! তুমি ॥ 
শুনহ সকলকথ! কৈয়া দিবো আমি । 
সুকবিবল্লভ হয়ে দেব নারায়ণ ॥ 
এক লেচারি কহি অনাদি জনম ॥ 

এ লেছারি পঠসগ্ররীরাগ 

শুনিয়৷ লোমশ বাণী বুলিল৷ সনক মুনি 

পূর্বাফথ! কহি আমি তোতে। 
বির্ূপে নিরঞ্জন . সৃষ্টি কৈলা পতন 

, শুনহ শুনহ এক চিত্তে ॥ 


১২9 


দিহা। 
গদ। 


মাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [২৭ সংখা 


বর্থ মঞ্চ পাতাল নাছিল মেরুমনর, 
নাছিল পবনর গতি । 

আস্ত অন্ত নাহি জানি শৃন্ে উপজিলা! বুনি, 

:.. নিক্ধঙজন তৈল! উতভপতি ॥ 

নাভি ছৈতে জ্যোতির্ময়. জ্ঞান চৈতন্ত হয়, 
গরমগুরুষ তাহা স্থিতি | 

নারূগে উতপত্ধি ছিতীয়৷ নাহিকে স্িতি, 
এক পুরুষ নিরঞ্জন 

+.++:+ ইত্যাদি। 


বেফুলা জাগ উঠা মোর প্রিয়া ॥ 


| উঠ উঠ হে প্রিয়া কত নি! যাস। 


মোক খাইল! কিবা নাগে চক্ষুমেলি চাস ॥ 
তঞ্জি হেন অভাগিনী নাই ক্ষিতিতলে। 
অকালত রারী হৈলি খপ্ুব্রতর ফলে। 
কত জন্ম খগ্ডব্রত কৈলি গুরুতরে। 
অকালত তোকে এড়ি ধাও লক্ষীনদরে ॥ 
মাও মরিবেক মোর ময়ণ শুনিয়। 
অনলত বাম্প দিয়া মরিবে পুরিয়া ॥ 
মনে পীড়িত হৈয়! চাইলে! আলিঙগন। 
লক্জার কারণে তূই নু ভূশিলি মন ॥ 
সুকবি নারর়েগদেবের সরস গঞ্চালী। 
জখাইর বচন বুলি এক যে লেছারী ॥ 
উঠ কমলমুখী জাগ প্রিয় কতনিদ্র! কবা মুখে । 
তোমার বতেক নিদ্র। কালনাগে দিল! ছিডা! 
“ মরি ধাও মই যমের তঁবন। 


. আমি ছই একে লঙ্গে  মেরত আছিলো রে, 


কোন দেবে দংশিল নাজানে! ॥ 
তোমার আমার বিহা,. বিষে মোর প্রাণ যার, 
মইলে ছুখ মিলিবো অপার । . 
কিনা আঙ্লির বিষে, বর্ধনে জনিলা বিষে, 
পুরোহিত আনহঃসত্বর ॥ 


সন ১৩১৮] কথাভাগবত ও জুকনামি ১২১ 


আঠুমান পাঁলাক বিষে নাজানোমোক খাইল! কিসে 
যায় বিষ উজান কোবায় 1 
উরতমান পাইলে! বিষে নাজানে! মোক খাইলে! কিসে 
সপরর বিষ বজ্র. সমান। 
কোকাল মান পাইল! বিষে, নাজানো৷ মোক খাইলা কিসে 
সর্পর বিষ দগধে পরাণ। 
পেটমান পাইল বিষে নাজানো মোক থাইল! কিসে, 
যায় বিষ সহশ্র নালায়। 
বুকত ধরিল! বিষে নাজানে!। মোক খাইলো। কিসে 
নাই লখাইর বদনর, হাস। 
নাসিকাত ধরিলে! বিষে নাজানে৷ মই খাইল! কিসে 
» নাই লখাইর নাকর নিশ্বাস। 
সুমরিয়। হরিহর প্রাণ ত্জে জক্ষীন্দর 
ঢলিপরে পালঙ্গির উপর। 
নারায়ণদেব কন স্থকবি বল্পতে হয়। 
কালিনাগে খাইল লক্ষীন্দর ৷ 
«“কথাভাগবত ও স্থৃকনান্নি প্রবন্ধের পরিশিষ্ট” 
ক রা জন জাভা 
হার নিকট চিঠি লিখিরা উতর গ্রন্থ ও ্রনৃকারসনন্ধে নিয়লিখিত বিষর জানিতে পারিয়াছি__ 
কথাভাগবত--এই গগ্বগ্রস্থখানি হস্তলিখিত পুঁধির আকারে অবস্থিত। অতি 
অল্লাংশমাত্র আসামীরা ইন্টারনিডিয্েট, ও বি, এ, পরীক্ষার্থিগণের পাঠগ্রন্থে উদ্ধত হইয়া 
মুদ্রিত হইয়াছে। উততমবাবুর বাড়ীতে যে গ্রন্থধানি আছে, তাহা প্রা ২৫* বৎসরের 
প্রাচীন হুইবে। উহা! সাটীপাতে অর্থাৎ অগুরত্বকে লিখিত, প্রায় ২৫* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
তট্টদেব গোস্বামী শকাবা ১৪২১ সনে কামরূপের বজালি অঞ্চলে বিছানকুস গ্রামে 
জন্মগ্রহণ কল্লিয়াছিলেন । ১৫০২ শকে দেবদামোদর কর্তৃক পাঁটবাউসি সত্রের অধিকারী 
নিষুক্ত হন এবং ১৫৯ শকে পরলোকগমন করেন। তাহার বংশধর বর্তমান কেহ নাই। 
বর্তমান পাটবাউসি সত্রাধিকার ভট্টদেবের ভ্রাতার অধস্তন দশম পুরুষ । ভষ্টদেব যে সময়ে 
অসনীর়াভাযায় এই গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গভাষায় গদ্যগ্রবন্ধ কিছু 
ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহান্ি অবস্থা কিরূপ ছিল ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয়, আশীকরি 
পরিষদের কোনও অভিজ্ঞ সত্য তদ্ধিযর় আলোচন! করিবেন। 
এমুফনানি--এখানিও হত্তলিখিত পুঁথি। জাজ প্রায় ৬* বৎসর হইল উত্তবাবু় 
, পিডৃষেব মহাশয় একখানি প্রাচীন সাটীপাতের পুন্তক হইতে একখণ্ড পু'ধি নফল করাইয়াছেন, 


১২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২র সংখ্যা 


ছুই তিনদিন মধ্ো প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার পুঁথিখানি নকল করাইতে তাহাকে বহুলোক নিযুক্ত 
করিতে হইয়্াছিল। এইট পুঁথি কামরূপে কমই আছ, দরক্গ ও ছই এক স্থলে থাকার 
সম্ভব। সুকনান্সি নামের তাৎপধ্য এই) ইহা স্থবকবি নারায়ণ দেববর্তৃক রচিত হওয়ায় 
ইহার নাম “ম্ুকবি নারায়ণী” হইয়াছিল, তৎপর বর্তমানে সংক্ষিণ্ত হইয়া! “স্থকনারি* হইয়াছে। 

আমি বাল্যাবধি পদ্মাপুরাণরচয়িত। নারায়ণ দেবের কথা শ্বদেশে (প্রীহট্রে) শুনিয়াছি, 
তাহাকে আমাদের অঞ্চলের লোক বলিয়াই ভাবিয়াছি, তাই উত্তবাবুকে নারায়ণদেবের 
জন্মস্থানাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করায় তিনি লিখিয়াছেন যে নারায়ণ দেবের জন্মস্থান কোথায় ছিল 
তিনি তাহা! অবগত নহেন। তবে তাঁহার রচনা প্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীয় কথার অনুযায়ী এবং 
তিনি দরঙ্গের রাজার অনুস্ঞায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এইমাত্র বপিতে পারেন। 

কামরূপের লোকের! নারায়ণদেবকে তাঁহাদেরই আপনার লোক বলিয়! দাবীদাওয়! করেন। 
কিন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পল্পনাথ বিস্তাবিনোদ মহাশয় বলেন-__”আমাদের শ্রীহষ্ট অঞ্চলের প্রবাদ 
এই যে, নারায়ণদেব ও কবিবল্লভ শ্রীহন্রের অস্তঃপাতী হুবীগঞ্জের উপরিভাগস্থিত নগর গ্রামে 
বাস করিতেন, উহার! উভয়ে মিলিয়া প্মাপুরাণ রচনা করেন তাই প্নারায়ণ দেবে কয় স্থকবি 
বল্পতে হয়” এইরূপ ভণিতা! পন্মাপুরাণে দেখা যায়। তৎপর কোন কারণে নারায়ণ ও কবিবল্লভ 
বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়! যান। নারায়ণদেব পরশ্চাৎ জন্স্থানেরই অনতিদূরবর্তী ময়মনসিংহ 
জিলার বোরগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে নাকি আজিও তাহার বংশধরগণ আছেন। 
হইতে পারে ছুইবন্ধু কবিখ্যাতি সম্বল করিয়া! এই আসাম প্রদেশে আসিয়া.4বিদবান্‌ সর্বত্র পুজ্যতে” 
এই বচনের আর একদৃ্টাস্ত দেখাইয়া! দরলগরাজার সভায় অধিষিত হইয়াছিলেন এবং স্থানীয় 
ভাষায় স্বরচিত পদ্মাপুরাণের এক সংস্করণ প্রচার করিয়া গিয়াছিনেন। ক্রিয়৷ ও কারকের ঈষৎ 
পরিবর্তন দ্বারা এই ভাষান্তর অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে, তাহ! এই অসমীয়া 
“স্থকনানি ও বঙ্গীর নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ তুলনার সমালোচন! করিলেই ্বদয়ঙ্ম হইবে। 
রাজসভার সম্মান লাভ করিয়! নারায়ণ প্রবীণ বয়সে বোরগ্রামে গিয়৷ অবস্থান করিতে পারেন। 
আবার কবিবল্পভ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাঁহার বংশধরের! রঞ্গপুরের অন্তর্গত সুদদর গঞ্জধানার 
চোরতাবাড়ীগ্রামে থাকিয়৷ আজিও পদ্মাপুরাণের গীত গাহিয়! জীবিকানির্ববাহ করিতেছেন। 

“সুকনান্লিশ ছাড়াও কামরূপ অঞ্চলে অপর পল্লাপুরাণ আছে তাহা! অসমীয়৷ কৰি 
ছুর্ীবর রচিত পবিষহরীর পুঁথি”-_ইহার বিষয় গৌহাটির বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী-সভার ষষ্ঠ 
অধিবেশনে “অসমীয় পন্মাপুরাণণ” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত বিশ্বাস মহাশয় আলোচন! করিয়া- 
. ছিলেন। এম্থলে ইহাও বল! আবশ্তক যে আসাম অঞ্চলের নানাস্থানে পদ্মাপুরাপবর্ণিত ঘটনার 
স্থান নির্দেশিত হইয়া থাকে । গোয়ালপাঁড়াজিলার হেড কোয়ার্টার “ধুবড়ী”ই নাকি নেতা- 
ধোবানীর স্থান ছিল, ধোবাবুড়ী হইতে ধোবুড়ী ঝা! ধুবড়ী নাম হইয়াছে। সহরের একটি 
পাষাণময় সা হিহুরযারীঃ ঘাট বলিয়া আজিও পরিচিত। 


শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে। 


চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন 


'বহছৃদিবস যাবৎ বঙ্গভাষায় একখানি সর্বাক্সনুন্দর ব্যাকরণ এবং একথাঁনি উৎকৃষ্ট অভি- 
ধানের অভাব অনুভূত হইয়া আমিতেছে। ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন জন্য বিশেষভাবে 
প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন। সেই উদ্দোশ্তে আমরা ১৬1১৭ বৎসর ধরিয়া 
প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া! আসিতেছি। তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, বে 
সকল গ্রন্থ আমর! দেখিবার অবসর পাইয়াছি তাহারই ভাষা আদসশগ্রস্থের ভাষা হইতে নূ'না- 
ধিক পরিমাণে পরিবর্তিত। কোনও একখানি গ্রন্থ অপরিবর্তিত বা অবিকৃত আকারে 
গাইয়াছি বলিতে গারি না। আবার যে গ্রন্থের হত অধিকসংখ্যক গ্রতিলিপি গ্রস্তত 
হইয়াছে, সে গ্রন্থের খাঠবিকৃতির মাত্রাও তদন্থরূপ। এতদ্বাতীত প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা- 
মধ্যে প্রক্ষেপের আতিশয্যের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। এমতন্থলে চণ্ডীদীসের পদাবলী 
যে অবিকৃত আকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বলা যায় না। পরম ভাগবত স্বর্গীয় উমাচরণ 
দাস মহাশয়ের সাহায্যে ৮জগনদ্ধু ভদ্র মহাশয় সর্বাগ্রে চণ্তীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়া' 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত ক্ষয়বাবু ও রমণীবাবু যথাক্রমে প্রাচীন 
কাব্য সংগ্রহ ও চণ্ডীদাস নাম দিয়! ছুইটা পৃথক্‌ সংস্করণ বাহির করেন। রমণীবাবুর সন্ক- 
লনে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ স্থান পাইয়াছে। অধুন! শ্রীযুক্ত নীলরতনবাবু ও শ্রীযুক্জ 
শিবরতন বাবুর চেষ্টায় অনেক পদ আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে। পুরাতন ও নূতন পদ লইয়া 
চত্ীদাসের পদসংখ্যা প্রায় ৯০ শত হুইবে। প্রথমতঃ এ মমুদ্ায় পদের তাষা চতুর্দশ 
শতাব্দীর ভাষ! বলিয়া বোধ হয় না। পদগুলির ভাষা যে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে, 
তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ অপরের পদ যে কবিকুলরবি চণ্ডীদাসের পদাঁবলীর মধ্যে 
প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহ! কে বলিবে। কবির সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে তখন 
তাহার হুমীমাংসা হইবে। 

অতঃপর আমর! চণীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ “কৃষ্ণকীর্তন' এর কথা বলিব। ক্ৃষ্ণকীর্তন বর্ণ- 
জ্ঞানহীন পু'ধিলেখকদিগের হাত এড়াইয়া! এবং জয়গোপালগণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া 
দীর্ঘকাল আপন স্বাতন্্য রক্ষা করিয়৷ আসিয়াছে! গ্রস্থখানি বনবিষ্ুপুরের সপ্নিকট কাকিল্যা- 
গ্রামমিবানী শ্রীযুক্ত দেবেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অবস্ধে নষ্ট হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল । সুখোপাধ্যায়”মহাশয়ো শ্রীনিবাস আচার্য্ের দৌহিঅবংশধর। পু'থি- 
ধানি বাঙ্গাল! তুনোট কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা, ২২৬ পত্রের পর খণ্ডিত। পুস্তকখানি ঘাদশ 

বিভক্ত, যথা-_জন্মধণ্, তাস্ুরখণ্ড দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, তারখণ্ড, ভাঁরখণ্রান্তগত 
) বৃন্দাবনধও, বমুনাস্তর্গত কালিয়দদনখণ্ড যমুনাথণড, বালখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধার 


১২৪ .সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২র সংখ্যা 


বিরহখণ্ড। কৃষ্ণকীর্তন একখানি অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা প্রায় ৪** শত। অক্ষর- 
গুলি অনেকটা খুষ্টীয় ১৩শ শতাববীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসনের অক্ষরাহ্থরূপ। 
পু'থির সহিত প্রাপ্ত একধণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া গ্রস্থখানি বিধুঃপুররাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
ছিল বলিয়! অন্থুমান হয়। এমনও হইতে পারে উহ! মহারাজ বীরহাম্বীরের অধীনস্থ দস্থ্যাগণ 
কর্তৃক অপহৃত বৈষ্কবগ্রস্থাবলীর অন্ততম। উহার ভাষ! বর্তমানে সঙ্কলিত কবির যাবতীয় 
পদাবলীর ভাষ! হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্তর। চণ্ভীদাস প্রথম বয়সে “কৃষ্ণকীর্ন” রচনা! করেন। 
পদাবলীর তুলনায় আলোচ্য গ্রন্থথানিতে শব্বযোজনার একটু পারিপাট্য ও উপমার কিছু 
বাছুল্য আছে। কষ্ককীর্তনপাঠে বেশ উপলব্ধি হয় কবি তখনও পাত্ডিত্যাভিমান 
পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রচলিত পদাবলী তাহার পরিণত বয়সের রচনা । তাহাতে 
কোথাও আড়ম্বরের লেশ মাত্র নাই। এক্ষণে কবির সে পণ্ডিতাভিমানী পূর্ববভাব চলিয়া 
গিয়্াছে। তিনি এখন কৃষ্প্রেমে বিহ্বল, আত্মহারা, তাই পদাবঙগীর ভাষা! এতটা সরল, 


তরল ও প্রাঞ্জল অথচ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক। তবে উভয়ত্রই কবিত্বের ওজ্দল্য ও ভাষার 
লালিত্য সমানভাবে বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণকীর্তন হইতে করেকটী পদ উদ্ধৃত হইল-_ 
জন্মথণ্ড। সময় উপেখিআ1 রহিলা দেবগণ। 
আরম্ত_ গাইল বড়ু চণ্ীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥ 
পৃথতারব্যখাং পৃথী কথয়ামাস নির্জরান্‌। 
ততঃ সরতসলেবাঃ কংসধ্যংসে মনো! দখুঃ॥ শরীকষঞ্চের রূপবর্ণনা এইরূপ-_ 
ফোড়া রাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ কোড়। রাগঃ ॥ একতালী ॥ 
- সৰ দেবে মেলি সভা পাতিল আকাশে । নীল কুটিল ঘন মৃদ দীর্ঘ কেশ। 
কংসের কারণে হএ স্থ্টির বিনাশে ॥ ১॥ তাত ময়ূরের পুচ্ছ দিল সুবেশ ॥ 
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ। চন্দন তিলকে' আতি শোভিত কপালে। 


সন্গেই চিন্তিত! বুগ্লিল ব্রঙ্গার ঠাএ ॥ ২ ॥ 
্রঙ্ম! সব দেব লঙ'1 গেলাস্তি সাগরে । 
স্ততীএ তৃষিল হরি জলের ভিতরে | ৩॥ 
তোদ্ধে নানারূপে কইলে' আস্গরের খএ। 
তোদ্ধার লীলায়ে কংসের ব্ধ হুএ || ৪ 

' হেন শুনী ঈসত হাঁসিত ততিখণে। 
ধল কাল ছুই কেশ দিল নারায়ণে॥ ৫ 
এছি ছই কেশ হৈবে বস্থুলের ঘরে । 

. হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ 
তাহার হাতে হৈবে কংসান্থরের বিনাশে। 
হেন বর পার্ধ। সব দেবে গেলা বাসে ।॥ 


ছুই পাশে লঘু মধ্যে উন্নত বিশালে | ১ 
সকল দেবের বোলে হরি বনমালী। 
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ ঞ্॥ 
সুরেখ নুপুট নাস! নয়নকমল। 

কামাণ সদৃশ শোভে ত্রহিযুগ্রল ॥ 

ওষ্ঠ আধর যে যমজ পৌঁআর । 
কণ্রযুগ শোভে যেহ্ক বরুণের জাল ॥ ২ ॥ 
ভুজধুগ করিকর জান্কৃত লুলে। 
করক্গরুবিন্দ-মাল নির্মিত কমলে ॥ 
বরকত পাট সদৃশ বক্ষ) স্থল । 

ক্ষীণ মধ্য রামরস্তা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥ 
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মাঁণিক রচিত চজ্্র সম নখপাস্তী। 
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী ॥ 
বস্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর । 
কংসের বধকারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥ 
নান! মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে । 
গীতবসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥ 
নিতি নিতি বাছ! রাখে গিআ' বৃন্দাবনে। 
গাইল বড়ু চতীদাস বাসলীগণে ॥ 
শ্রীরাধার রূপবর্ণনা__ 

ধানুষী রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 
কাহাঞ্জি' রসসস্তোগ কারণে। 
লক্মীক বুলিল দেবগ্ণ ॥ 
আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার । 
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ 
তে কারণে পছুমাউদরে। 
উপজিল! সাগরের ঘরে ॥ ল আল রাধা ॥& 
তীন ভুবন জনমোহিনী । 
রতিরস কামদোহিনী ॥ 
শিরীষ কুম্থম কৌঅলী। 
অদ্ভূত কনক পুতলী |২॥ 
দিনে দিনে বাড়ে তন্থুলীলা। 
পুরিল যেহেন চন্ত্রকল! ॥ 
দৈবে' কৈল কা মনে জানী। 
নপুংসক আইহনের রানি ॥ ৩॥ 
দেখি রাধার রূপযৌবনে। 
মাঅক বুয়িল আইহনে ॥ 
বড়ারি দেহ এহার পাশে। 
গাইল বড়, চণ্তীদাসে। ৪ ॥ 
বড়াইর রূগ- 
গুজায়ী রাগঃ ॥ যতি; 
দ্াইহনের মাঅ গুনী মনে । আল। 
রব গিঅ। পছমার আনে ॥ ল বড়ারি ॥ 
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চাহি লৈল বুড়ীয় মাই। 
তার“পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১1 
নিয়োজিলী নানা পরকাঁরে। আল । 


*. হাটবাটে রাধ। রাখিবারে ॥ ল বড়াস্জি ॥ 


শেত চামর সম কেশে। 
কপাল ভাঙ্গিল ইই পাশে ॥ 
ভ্রহি চুনরেখ যে দেখি। 
কোটর বাটুল ছই আখি ॥ ২॥ 
মাহাপুটনাশ! দণ্ডহীনে। 
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥ 
বিকট দত্ত কপট বাণী। 
ওঠ আধর উঠক জিনী ॥ ৩। 
কাঠীসম বাহুযুগলে। * 
নাভিমূলে ছই কুচ লুলে ॥ 
কুটিল গমন ঘন কাশে। 


গাইল বড়ু চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 


বর্ণনাট বড়ই স্বাভাবিক 
তান্মুল খণ্ড। 
গাহাড়ীজ! রাগঃ ॥ ক্রীড়া 
তোর মুখে স্ছনী  রাধিকা্স রূপ - 
আওর নব যৌবনে। 
অছোনিশি দহে সকল পরাণ 
আর থীর নহে হনে ॥ 
এড়িলে। ঘরের আশ ল বড়ারি 
কহিলে। তোর চরণে। - 
মতি হারাইলে! বুলির্তে না'জানে” 
ভইলে! তোর সরণে ॥ ১॥ 
না বোল না বোল নিরাস বড়ারি 
আপণে চিন্ত উপাএ। 
রাধার বচন : নাপাইলে' বড়ারি 
কান্তাইর প্রা দ্দাএ ॥ ক্॥ 


১২৬ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখা 
আঙ্গার বচন ধর ল বড়ারি কাঞ্চলী ভাগিঅ। তন বিগুতিল 
মনে না করিহ হেল! । ছি'ড়ি সাতেসরী হারা ॥ ১1 
ছুসহ বিরহ সাগরে বড়ারি কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক 
তোদ্ধোসি আন্ধার ভেলা ॥ কত লিখি হুখভারে। 
আজি হৈতে বড়ান্ি দেব বনমালী তে কারণে বিধি --ছুখগণ 
তোগ্গায় ভর়িল! দাসে। লেখিল সাঠীহারে ॥ 
এহা যানি বড়ারি করহু যতন করলে? খগ্ডব্রত আর জরমত 
চলহ রাধার পাশে ॥ ২॥ টু তে বা ছখিনী মোএ। 
বিখর দেখিলে বিথর শুনিলে' 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ 
বিখর তোর বএসে। না ছাড়ে নান্দের পোএ ॥ ২। 
এতেকে এসব ১ কাজের প্রকার জরম গেল করমের খঅ 
জানহ আশেষে বিশেষে ॥ কাল কাহ্াঞ্'র হাথে। 
নানাবিধ কথা , কহিঅ! বড়াদি মুকুট ভাগিঅ। সব পেলাইবৌ 
রাধারে করহু মিনতী। সিন্দুর মুছিবৌ মাথে ॥ 
মোর একবার কর উপকার কিবা চাহে কাচ বাটে রহাএ 
খণ্ড,ক রাধার বিমতী ॥ ৩॥ বুঝিতে নারে। তার মণে। 
পুনরপি যাহা . প্রাণের বড়াকি রাজ! কংসাস্থুর অতি ছুরাচার 
তান্ুলে' ভরাঅ1 ডালী। সে জণি এহাক শুনে ॥॥ ৩॥ 
মিনতী করিস! হাথেত ধরিআ এড দামোদর ঝাঁট জাও ঘর 
আন গিআ' চজ্জাবলী ॥ দিআরু মোকে মেলানী। 
আক্ষার বচনে ৰোলহ রাধারে রাজা কংসান্ুর স্থণিলে' পাছে 
কান্ছের পুরুক আশে । ফল পাইবে চক্রপাণী | 
বাসলী চরধ শিরে বন্দীআ। উলটি রসিঅ! (জুন্বরি রাধা 
গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে। 
দানখণ্ড। বাসলী চরণ. শিরে বন্দি" 
পাহাড়ীজ। রাগঃ) জীড়া ॥ গাইল বড় চত্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 
তবে ঝুইলে। বড়ারি হাটক না জাইব নৌকাখগু। 
হুর্জন মথুরাপুরী ৷ দেশাগ রাগঃ ॥ লধুশেখরঃ ॥ 
বোল দিঅ। তোএ' মোরে আনিলে' ধা মধরাং নেতুং জরতী কগটে পটু: ॥ 
মোর মাস্তনের বৈরী ॥ কৃষ্চন্ত বস শ্রাহ শীং রাধামিদং বচঃ॥ 


খত দধি সব ' খাইল কাহ্থাঞ্ি 
পানা ঘোর পলার!। 


- যে বোল তোরে বোলে । মো রাধ। ল 


তাত না কর আন। 
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অহিত না বোলে । মোএ' রাঁধ। ল হার,বিচিব আঙ্গে ধরিব আন ভারী। 
এহ! সরূপেসি জাণ॥ ১1 বসিঞ্জা থাক তোন্গে হুন্দর মুকারী ॥ 
চিরদিন মথুরাক না জাহ! ল বাহড়িঝ চল কাঙ্যাঞ্জি' নান্দের নদান। 
কেনে নঠ কর দহী ॥ _ গাইল বন, চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ 
গোআল জরম আনে গুণ ভাঠিআলী রাগ: ॥ জড় ॥ 
দখি ছুখে উতপতী। '. নিষধিষ্ে ফাহাঞ্রি দধি ছুখের ভার 
এবে তাক উপেখহ কেক আপণ ইছাএ লৈবে। 
তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ২॥ পরার নারী আকাশের চান্স 
আনহু সকল সিজন তাহাক কেমনে পাইবে ॥ ১॥ 
মেলী করিউ যুগতী। বড়হ না কেফে নিলজ কাহাঞ্চি' 
তৰে মখুরাক জাইএ এড়িজা দধির ভারে । 
সন্ধে হঅ1 একমতী ॥ ৩ * সত ছধ দধি নঠনা কর 
পসার সাজিউ দি ছথে জাও মধুর! নগরে ॥ ঞ্রু॥ 
সেসি জীবার উপাএ। আক্গার বচন গুণ কাহাঞ্রি 
বাসলী চরণশিরে বন্দী রাধা ল না লইহ দধির ভার। 
বড়ু চতীদাস গাএ ॥ ৪ ॥ কভে। না মানিবো ন্ুুরতী তোরে 
রঃ ভারখণ্ড। আপণে নিবৌ৷ পসারে ॥ ২। 
 বশীরী রাগঃ ॥ রূপক: ॥ দাণ আধিকার নাহি'ক তোন্গার 
গ্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে। কিকে মরিষহ দাণে। 
,কতখনে জায়িব আদ্ছে মথুরার হাঁটে ॥ বড়ই নিলজ নান্দের নন্দন 
ঘ্বত ছুধ নঠ হএ আম্বল দহী। ঘর জাহা! নিজ মানে ॥ ৩ ॥ 
সংহতী এড়িঅ'। জাএ গোয়ালিনী সহী।১। কথা দেখিল বাওন হাথে 
লইবে না লইবে ভার সুন্দর মুরারী। তালতরু ফল পাএ। 
না বহির্ভে ভার যবে ধরে-আন ভারী ।ঞ্রা বাসলী চরণ শিরে বন্দি! 
যোলশত সখিজন সঙ্গে গেল৷ আগ। বড়, চত্তীদাস গাএ॥ ৪। 
তোর বোলে' ত! সমার ন! লইলে! লাগ।॥ ভারখণ্ডাস্তগতি ছত্রখণ্ড। 
বোলহ উপায় কাহ্কাঞ্ডি' কি বুধি করিবৌ। রা রা অটল 


জাকে ছধ যোগাও' তারে কি ঝুলিবে! 1২॥ এ্রছে। 
সব সথি গেলে কাহ্াঞ্রি' ছৈবো! একসরী। দধি ছুধ স্বত ঘোল বিকলি্া রজে। 
লোক দেখিলে তবে আন্দে' লাজে' মরী। পথ মেলি আএর়াধ! বড়ারির সঙ্গে ॥ 
তোন্ধার মুখত কাহ্কাঞ্জি' কিছু নাহি' লাজ। হরযিত মনে জাএ চজ্জাবলীঘর |. 

../ ফুরাত! না দেহ তোগ্গে ক্রেসি একোকাজ। কাহাঞ্চিকে বিড়ি! মখুয়ীনগর ॥ ১। 


১৪৮ 
শরতের রৌদেঁ রাধ! বড়ায়ি বিকলী। 
বাটে এক তরুতলে খাশিএক বসিলী ॥ঞ। 
বিনয় বুইল রাধ! বড়ায়ির পাঁএ। 

দেখ সব সখিগণ আঙ্গ। এড়ি যাএ ॥ 

ন! জাপে! কি বোলে তথ! আইনের মাএ। 
সকল ঠায়িত মোর তোক্ষে'সি সহাএ |২। 
সথি সম্বোধিত! কিছু বুইল চক্্াবলী । 
তোদ্গার বিদিত মোএঁ যে হেন কৌঅলী॥ 
নৌদ পাড়িঅ! আদ্গে জাইব ঘর । , 
বুলিহ সান্সড়ী থানে এসব উত্তর ॥ ৩৪ 
আয়াস খগ্ডিল কিছু শীতল পবনে। 

চারি পাশ চাহে রাধা তরল নয়নে। 
দেখিল কোপিল কাহার রহিল ছেপাশে 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৪॥ 


বুন্দাবনখণ্ড। 
দ্েশবরাড়ী রাগ: ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 


তোর রতি আশোআর্শে গেল! আভিসারে। 
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥ 

না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে। 
তোদ্ার সন্কেত বেণু বাজাএ যতনে | ১॥ 
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে। 
তোদ্ধাকে চিন্তিতে আছে নানের নন্দনে ॥ধ। 
তোর তন্থগত রেণ্‌ চলিল পবনে। 
তাহাকে করএ কাকু অতি বহুমানে ॥ 
পাখি বসিতে তরুপাত চলনে। 

. তোক্ধার গতি শঙ্ষিজ। রচয়ে শ়নে ॥ ২॥ 
চাহে দশদিশ কাক চকিত নয়নে। 
কতখনে আইসে রাধা এহি করী মণে॥ 
তেজহ সুন্নি রাধ! সুখর মঞ্জীর। 
সত্বরে চলহ কুঙজ এ ঘন তিমির ॥ ৩1 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


বদি কিছু বোল 


[২য় সংখ্যা 


কষ্ের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে । 
শৌভে মেধমালে যেছেন তড়িতে ॥ 
গলিত বসনহীন রমন জধনে। 
আপণেঙ্সারোপ গিঅ! পল্লব শয়নে ॥ ৪ ॥ 
মানী বড় ভৈল কাহাঞ্চি' শেষ রজনী। 
তার পুর মনোরথ মোর বোল সুমী ॥ 
এবেঁ আযু গত রাধ! বিলম্ব গমনে। 
গাইল বড়, চত্তীদাস বাসলী গণে ॥ ৫ ॥ 


পাহাড়ীজ! রাগঃ ॥ ভ্রীড়া ॥ 


বোলসি তবে 
দশন-রুচি তোদ্গারে। 
হরে ছুরুবার ভয় আন্ধকার 
নুন্দরি রাধা আঙ্গারে। 
তোদ্গার বদন সংগুন চান্দ 
আধর আমি! লোভে । 
পরতেখ তোর নয়ন-চকোর 
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১॥ 
মদন-বাণে দগধ-ভৈলে! 
তোর আকারণ মাণে। 
বদন-কমল মধুপান দিঅ'। 
রাখহ মোর পরাণে ॥ ক 
বৰে সত্যে কোপ করিলে 
তবে মোরে হান নয়ন বাণে। 
দূ তুজযুগে বন্ধন করিআ 
অধয় দংশ দশনে | 
তোঙ্ছে সে মোহর রতন তৃষন 
তোদ্ষে সে মোহর জীবনে । 
এছা! বুঝি রাধা মোরে দয়! কর 
বুলি তে আতি বভনে ॥ ২ |, 
আধার কোফনদরূপে । 


লন ১৪১৮] চণীদাসের শ্রীকৃষ-কীর্দতন 


মদন বাণে কষ্চক রঞঙজিলেহ 
এ তোর আন্ুরূপে ॥ 

এ তোর কুচ শৌভে মণি জধনে 
নাদ করউ রসনে। 

বোল দয়ত করে! মো তোহর 
থল কমল চরণে ॥৩॥ 

মদন গরল খণ্ডন রাধা 


, মাথার মণ্ডন মোরে। 
চরণ পল্লব আরোপ রাধা 

মোর মাথার উপরে ॥ 
পালাউ আন্ধার মদন বিকার 

সত্বর়ে করহ আদেশে । 


বাসলী চরণ শিরে বন্দি" 


গাইল বড়, চততীদাসে ॥ ৪.॥ : 


উপরি উদ্ধৃত পদছুইটী “রতিন্খসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং* এবং “বদসি 
যদি কিঞিদপি দৃস্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং পদঘয়ের কেমন স্থন্দর অনুবাদ ! 


যমুনাস্তরগতি কালিয়দমনখণ্ড । 
পাহাড়ীআ রাগ: ॥ একভালী ॥ দণ্ডতকঃ ॥ 
ব্রিভুবন নাথ তোদ্গে হরী ॥ 


প্রভু হয়িঅ! হেন নাছি করী। ল কাহ্ছাঞ্চি ॥১॥ 


জগত না সহে তোন্ধার দাপ। আল । 
কোণ ছার কালীর সাপ ॥ ২ ॥ 
তোদ্ষে নিরমিল ত্রিভুবনে। 

জল থল জীবনস্তগণে ॥ ৩॥ 
সাপেরে' করিঅঁ। বিষ দাগে। 

এবে কেন্কে হরহু পরাণে ॥ ৪ ॥ 
সামী মোর সেবক তোদ্ধার । 
তোন্গে এখ। দিলে' আধিকার ॥ ৫ ॥ 
মু সাপ জলেক্স ভিতরে । 


ন! জানিআ। দংশিল তোদ্জারে ॥ ৬। . 


বারেক মোরে দয়া কর। 
সামী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ ॥ 
স্নির্জ। কাকাঞ্ি'র তৈল তোষে। 
গাইল বড়ু চতীদাসে ॥ ৮ ॥ 
বমুনাখণ্ড। 
পু গাহাড়ীজা রাগ ॥ কড়া ॥ 
যাই হসুনার পাঁণিকে জাইস 
মখি মোর সঙ্গে। 
৯৭ 


যমুনার জলে কুস্ত ভরিঅ"! 
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥ 

হেন বুলী রাধ! কলসী লঅ'! 
জাএ গজগড়ি ছান্দে। 

আলরকে শোভে বদন তাহার 
যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥১॥ 


আল। 


পাইল রাধ! কালীদহ-কুল 
লইঅ। সথিসমাজে। 

ঘাটত ভেটিল নান্দের পো . 
কাজ ন৷ বুযিল লাজে ॥ ঞু ॥ 

হাসিতে খেলিতে গোপনারীগণ 

. লাগিল! যমুনাতীরে ৷ 

কাহাঞ্ির মুখ কমল দেখি - 
কেহে! না ভরিল নীরে ॥ 

কেহে! না পারিল করে" ধরিতে 
খসিল দেহ বসনে। 

ওছার এহার মুখ চাছে সব 
কাহো থির নহে মনে ॥২॥ 

তখন নয়ন নিদেষ না কৈল 
দেখি প্রিয় বনমালী। 

সফল গোজাল যুবতী রহিল! 
যে কনক.পুতলী ॥ 


১২৯. 


১৩০. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 


এখো পাঅ কেহো! চলিতে নারে 
বুলিতে নারে বচনে। 

কাহ্কাঞ্ি' নাম পৃথিবীর চান্দ 
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩ 

আনেক যতন করিঅ1 রাধা 
গেলি কানের সংমুখে 

বুইল কাহাঞ্রি'রে খাণিএক ঘুচ 
সখি পাণি নেউ সুখে ॥ 

পরিহাস রসে" দেব দামোদর 
যে নাহি পরিচএ। 

তেহ্ন মতে বুর়িল রাধাক উত্তর 
বড় চণ্ডীদাস গাঁএ ॥ ৪ ॥ 


বালখগ্ু। 
ধানুবী রাগ: ॥ লঘুশেখর ॥ 
খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর 
কেশপাশে নীল বিদ্ুমানে। এআ । 


সিলের সিন্দুর স্থর ললাটে তিলক চাদ 
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ। ১ ॥ 


সণ বড়ায়ি ল। 
বোল গিঅঁ। গোবিন্দক বাতে। এআ|। 
তীন ভূবন বীর রাখএ যৌবন ধন 


কি করিতে পারে জগরাথে ॥ ঞ ॥ 
নাস! বিনতানন্দন পাণ্ড, গণ্ড পাঁশে কঃ 
, বিশ্ব ওষ্ঠ পুষ্প দত্ত সঙ্গে। 
কুচযুগ যুধিষ্ঠির . বাহুদণও মনোহর 
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥ 
বলি বসে নাভিতলে পৃথু নিতম্বযুগলে 
* মাঝদেশে সিংহ বিদ্যমানে। 
জনে বসে নুপুর আতিশয় রুচিগুরু 
পদনখ নক্ষগণে ॥ ৩ || 


[২য় সংখ্য। 


হাথে ধরী ধন্থবাণে কাহু আস্ বিস্তমানে 
তভে'। তাক নাহি' মোর ডরে। 

বোল দূত কাহুপাশে গাই বড়, চতীদাসে 
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪॥ 


বংশীখণ্ড। 
প্রাগঃ॥ ভীড় ॥ 
নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরত্ঘরতুর়াতুরা। 
যমুনাতীরমাগত্য রাধাহু জরতীমিদং ॥ 
ুসর বাণীর নাদ স্ুণী আইলে? 
মো যমুনার তীরে । 
শোভন কলসী' করে ধরি 
পারিলে৷ যমুনানীরে ॥ 
বড়ারিল” 
বাশীর নাদ না শুণী এবে 
কান্ধ গেলা কিব! দূরে । 
প্রাণে বেআকুল ভৈল এবেঁ 
কিমনে জায়িবৌ৷ ঘরে ॥১ 
বড়ায়িল। 
তোন্ধে কি দেখিলে জায়িতে পথে। 
কাল কাঙ্াঞ্জি' টাচর কেশে 
কুহ্থমশোভিত মাথে ॥ গর ॥ 
অহোনিশি মে! আন না জাণে! 
এত ছথ কহিৰ কাএ। 
কাকের ভাবে * চিত্ত বেআকুল 
লাজে মে! না কান রাএ॥ 
বমুন! তীরে ক্দমের তলে 
কাক মোরে দিলে কোলে। 
তাহা ক্বঅরিয়া বিকলী ভৈলে! 
কাক বিরসিল ভোলে ৷ ২॥ 
চারিদিগে তরু পুষ্প মুকুলিল 
বহে বসন্তের বাএ। মঠ 


সন ১৩১৮ ] 


আত্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে 
লাগে বিষবাণ ঘাএ ॥ 

চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণে! 
চন্দন শরীর তাএ। ' 

কান বিণি মোর এবে একখন 
এককুল যুগ ভাএ॥ ৩॥ 

বাশীর শবদে প্রাণ হরিঅ1 
কাহু গেলা কোণ দিশে। 

তা বিণি সকল আত্তর দহে 
যেন বেআপিল বিষে ৷ 

এবে আনিঅঁ! দেহ নান্দের নন্দন 
পুরত আদ্গার আশে। 

বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅ1 
গাইল চত্তীদাসে ॥৪ ॥ 


রাধার বিরহ। 


দেশাগ রাগঃ। ত্রীড়া ॥ 
তনের উপর হারে । আল।. 
মানএ যেহেন ভারে। ৫ 
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না! পারে । 
. সরস চন্দন পন্কে। আল। 
দেহে বিষম শক্কে। 
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥১। 


আল। 


তোর বিরহ দহনে। 

দগধিলী রাধ! জীএ তোর দরশনে ॥ 1 
কুস্থম-শর হুতাশে। 

তপত দীর্ঘ নিশাসে । ঃ 

সঘন ছাড়এ রাধা বসি একপাশে 
ক্ষেপে সঙ্জল নয়নে। 

_ দশন দিশে খনে খনে। 

নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ ২। 


চ্তীদাসের শ্রীকফ-কীর্তন ১৬১ 


দেখি গল্পব শরনে। 
আর্গাররাশি সমানে। 
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥ 


* বাম করেতে বদনে। 


দিঅ গগনে নয়নে । 

তোঙ্গাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩॥ 

খনে হাসে খনে রোষে। 

খনে কাপএ তরাসে। 

খনে কান্দে রাধ! খনে করএ বিলাসে ॥ 

চলিতে তোদ্ধার পাশে।' 

নারে মদনের রোষে। 

বাসলী চরণ বন্দী গাইল বড়, 
চত্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

পদটা জয়দেব কৃত "স্তনবিনিহিতমপি হার 


মুদ্বাগং, গীতেরই প্রতিধ্বনি। 


বিভাষ রাগঃ॥ রূপকং ॥ যতির্ববা ॥ 


নিন্দএ চান্দ চন্দন রাঁধ। সবখনে। 
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥ 
করে মনসিজ-শর কুন্থম শয়নে। | 
ব্রত করে পানিতে তোর আলিঙ্গনে ॥১ ॥ 
আল কাহাঞ্ ল। 
রাধা বিরহ দহনে। 
দগধিনী তৈলী তোঙ্গার শরণে ॥ জ। 
অহোনিশি মদন মারে তারে শরে। 
ঘদয়ে নলিনীদল সংনাহা৷ করে ॥ 
সবখন বস তোদ্গে তাহার আস্তরে। 
তেঁসি তোক্ষা রাখিবারে পরকার 
করে ॥ ২। 
নয়ন শলিল পড়ে বদনে তাহার । 
রাহুঞ গালিল যেন চান্দ স্থধাধার ॥ 
তোঙ্ধাক লিখিঅ! কাহ মদনরূপ। 
প্রণামগণ করে কহিলে। সরূপ ।+৩ ॥ 


৯১৬২. _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্য। 
তোদ্ধাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে। বনের হুরিণী যেন তরাসিনী মনে। 
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে, ভয় করে মনে॥ দশ দিশি দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥ 
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে। দয়৷ করি এবে তাক দেহ আলিঙ্গনে । 
নিশাসে বাড়ে বিরহ দারুণ দহনে | ৪ ॥ গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলীগণে | ৫ ॥ (১) 
পদগুলি এতই হুন্দর, এতই মধুর যে কোনটা রাখিয়া! কোনটী উঠাইব স্থির কর! কঠিন। 
যাহাহউক, এখন আমরা বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক কবি চত্তীদাস ঠাকুর অঙ্কিত প্রথম 

আলখ্যের একট! নিখুঁৎ আদর্শ পাইলাম ভাবিকা' আনন্দ করিতে পারি। আলেখ্য- 

খানি এতাবকাল অপেক্ষাকৃত বিরল অন্ধকারের আবরণে আবৃত ছিল বলিয়া বর্ণটা বেশ 
উদ্দ্বল রহিয়াছে। “কুষ্ণকীর্তনে কবির সংস্কত: সাহিত্যান্থুরাগের এবং তাহার ছন্দা- 
লঙ্কারপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ভীদাস একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সুগায়ক 
ছিলেন। আমর! শুনিয়াছি তাহার রচিত “চণ্ডীর' ( দেবীমাহাত্ম্য ) একখানি উপাদেয় 
টাক! আছে। “কৃষ্কীর্তন* কাব্যের ভাষা বিচিত্র) উহাতে, মৈথিলপ্রভাব সমধিক 
প্রবল। এন্ন্প প্রাকৃত শববহল বাঙ্গাল! পুস্তক আর আছে কি না আমাদের জান! 
নাই। পুধিখানির বর্ণবিস্তাস প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। 

কবির পিতা (২) নারবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাশুলীর আরাধন! করিয়া পুত্ররত্ব লাভ 
করেন এবং সেই হেতু পুত্রের নাম রাখেন চণ্ডীদাস। : কবির আর একটা নাম ছিল “অনন্ত” । 


মাথাএ বন্দি বাসলী পাএ। দেবী বাসলীগণে॥ 

আনস্ত বড়, চণ্তীদাস গাএ | কেষ্চকীর্তন দানখণ্ড।) 

অনন্ত বড়, চণ্তীদাস গাইল আন্ত নামে বড় চত্ীদাস গাইল 
দেবী বাসলী চরণে ॥ দেবী বাসলীগণে ॥ 

গাইল আনম্তবড়, চণ্ডীদাসে' কেঞ্চকীর্তন বৃন্দাবনখওড |) 


“বড়” শব্ষটা উপাধিবাচক। বাকুড়া অঞ্চলে “বড়ু, উপাধি ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও 
প্রচলিত দেখা যায়। . 

রানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে উহ কাব্যামোদীয় নিকট যেরপ আদরের বসত 
হইবে, ভাষাতন্ববিৎ প্ডিত সকাশেও সেই অথবা অঙোধক শীত সামতরী হইবে 


শ্রীবসস্তরঞ্জন রায়। 


(১) এ গদটাও জাদেবককৃত 'মিন্দতি চলমমিন্টু ফিরণসনুবিদ্দভতি খোমধীযং পদের অনকাশে সচিউ। 

(২) , চশ্ীদাসচরিতলেখক রব ব্রজকুন্দর সান্যাল মহাশর ১৩৭৩ শকে লিখিত একখানি প্রাচীন 
ধর বে কষািাণ নামক আলম উন ও ররর চণ্তীদাসের জন্ম হয় এইকগ কথা 
পাইয়াছেন। লি 


হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান 


মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের প্রধান পার্যদ, নামমাহাত্থ্-প্রচারক হরিদাসঠাকুর প্রহ্লাদের 
অবতার বলিয়! বৈফবসমাজে পুজিত। .বিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হুইয়াও হরিনাম ত্যাগ 
করেন,নাই ) সাক্ষাৎ বদূতের স্তায় তীবণ পাইকগণ কর্তৃক অপমানিত, নিগৃহীত ও প্রহারে 
জর্জরিত হইয়াও সংসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজনাম চিরপ্মরণীয় করিয়! গিয়াছেন। 
ধাহাকে শ্রান্ধপাত্র তোজন .করাইয়! অধৈতদ্দেব আপনাকে ধন্ত মনে করিতেন, ধীহান্স 
৩ ্রাক্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই মুগ্ধ করিত, ধাহার দেহত্যাগে 

মহাপ্রভু বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের জন্ম দ্বারা কোন্‌ দেশ 

ইল, কোন লা পি ইরাছল, স্বাহা জানিতে সকলেরই আগ্রহ হইতে 
পারে । 

এতকাল বৈধুবগণের বিশ্বাস ছিল এবং প্রামাণিক গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস চৈতন্তভাগবতে 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, বুঢ়নে হরিদাস অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ সম্বদ্ধে এতকাল কোন 
তর্কও উঠে নাই। কিন্তু জয়াননদের চৈতন্তমঙ্গল আবিষ্কৃত হওয়া অবধি এই প্রচলিত বিশ্বাস 
ভ্রধাত্বক বলিয়! শুনিতে পাওয়া বাইতেছে। জয়ানন্দ বলিয়াছেন__ 

“ন্বর্ণনদীতীরে ভাটকলাগাছী গ্রামে। 
হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পূর্ব্বনামে ॥” 

জয়ানন্দের নির্দেশ অনুসারে উক্ত গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদকগণ সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন 
বে, গঙ্গাতীরে কলাগাছী গ্রামে তাটবংশে হরিদাস জন্গিয়াছিলেন। তবে বৃষনের সহিত 
যে হুরিদাসের বিশেষ সংশ্রব' ছিল, তাহ! তাহার! অস্বীকার করেন নাই। অয়ানন্দও 
তাহার :উষ্লেখ করিয়াছেন। তীছারা মর্মে করিয়াছেন যে, বালানের লেখা 
ছিল, জয়ানন্দ তাহার সংশোধন করিয়াছেন। 

কিন্তু বৃন্দাবনদাসের লেখার তুল নাই। ঝয়াননগেয়ও ভূল হয়্' নাই। সম্পাদক 
মহাশয়ের! হ্ব্ণনদীফে সুরনদী (পল! ) মনে করিয়! ভূল করিয়াছেন। হ্বর্ণনদী সোনাই নামে 
বৃঢ়মে এখনও জাছে। স্থানে স্থানে জিয়া! গেলেও এখনও তাহান্ন তীয়ে অনেক গ্রাম আছে। 
মর্দীতে অনেক জলও আছে। 

যুড়ন একটা বৃহৎ পরগণার্নী নাদ। উক্ত পরগণা সাতক্ষীয়ার বাবুদিগের জঙ্গিদারীর 
গন্তর্গত। উক্ত নামে একটা ক্ষুত্র গ্রামও আছে, তাহাকে জাজকাল লাপসা বুড়ন বলে। 
তাটকলাগাহ্থী বলিস কোন গ্রাম নাই, ছিল কিন তাহা নিশ্চয় করিয়! বল| যায় ন!। 
সোদাইতীরে অনেক ভন্রপল্লী এখনও আছে। তাহান্ন যধ্যে অনেকগুলি অভি গরাচীজ। 


১৩৪ _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২র গখ্য| 


ইহারই নিকটে এক সময় বৃঢ়নের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী “গণরাজার” বাটা ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ 
এখনও আছে। প্রসঙ্গ উাপন কগ্নিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। ঠাকুর হরিদাস “ঘবন” 
ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থেই তাহাকে ষবন বলা! হইয়াছে। তিনি মুসলমান হুইয়! হিন্দুর আচার 
গ্রহণ করায় গৌড়ের বাদশাহ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দুর সন্তান, 
তাহার পিতা বাধ্য হইয়! মুসলমান হইয়াছিলেন, এরূপ অনেক প্রবাদ আছে। তিনি যে 
মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের দৌহিত্র এরূপও উল্লেখ আছে। পক্ষাস্তরে বাদশাহ তাহাকে “মহাবংশ- 
জাত” বলায় অনুমিত হয় যে, তিনি মুসলমান কুলেই জন্বিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে 
কাজীর ছেলে বলিয়াও অন্থমান করেন। জয়ানন্দ তাহার মাতাপিতার নাম উল্লেখ করিলেও 
তীহাকে হীনকুলোৎপন বলিয়াছেন। যাহা হউক, সাধারণতঃ তাহাকে মুসলমান-ধর্ম্মীবলম্বী 
্রাঙ্মণ-বংশোস্তব বলিয়৷ সকলেই বিশ্বীস করেন। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যতদিন বলবত্তর 
প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, ততদিন তাহাই বহাল থাকুক । 

ুষটায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব খাঁজাহান আলীর মন্ত্রী মহম্মদ তাহের (পীরালি খা) 
বৃ়নের অনেক ত্রাহ্মণবংশকে মুসলমানধর্্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। সোনাইভীরব্তী 
হাকিমপুরের খা সাহেবের! এইরূপ ব্রাহ্মণ মুসলমান। বুঢ়নপরগণার মধ্যে এইরূপ আরও 
অনেক আছে। বাইভী, পটো, ধাওয়া প্রভৃতি শ্রেণীস্থ লোকেরা এই সময়ে মুসলমান হইয়া- 
ছিল। হরিদাস সম্বন্ধীয় কিন্বদস্তীগুলি সংগ্রহ করিলে আমর! জানিতে পারি, তাহার পিতা 
মুসলমানধন্ম গ্রহণ করার পূর্বেই হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল; তাহাকে মুসলমান কর! হইয়াছিল, 
তাহা কোথাও শুন! যায় না । তিনি দেখিতে সুশ্রী ও শপুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে তান 
শ্রীমন্তাগবত পাঠ করিয়াছিলেন । মুসলমানধন্মে দীক্ষিত হওয়ার অন্নদিন পরেই তাহার পিতা- 
মাতার মৃত্যু হয়। অল্লবয়সে আশ্রয়হীন হইয়৷ তিনি কোনও আত্মীয়ের গৃহে কিছুদিন অবস্থান 
করেন। কিন্ত উক্ত আত্মীয় মুসলমান হইয়া নবাবের প্রি হওয়ার জন্য নিতান্ত গোড়ামী দেখাই- 
তেন। হরিদাসের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি প্রায় ২ বৎসর বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়া 
বেনাপোলে যাইয়া! অবস্থান করিলেন। প্রবাদ আছে যে, হাকিমপুরের খা সাহেরদিগের গৃহে 
তিনি গৃহত্যাগের পুর্বে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

এক্ষণে দেখা যাউক, জয়ানন্দের উল্লিখিত ভাটকলাগাছী কোথায়? পূর্বেই বলিয়াছি, 
গ্রামের ঠিকান৷ হয় নাই। তবে ভাটলী নামে এক গ্রাম সোনাইভীরে এখনও আছে এবং 
তাহার নিকট কেরাগাছী গ্রামও আছে। অনুমিত হয়, ইহাই জয়াননদ-বর্ণিত ভাটকলাগাছী 
ইতর ভাষায় কলাগাছীকে কেলাগাছী বলে। এই গ্রাম বৃড়ন গ্রাম হইতে ২। ক্রোশমাত্র 
দুরে সোনাইতীরে অবস্থিত এবং ইহার অপর পারে হাকিমপুর । প্রবাদ মিলাইয়া দেখিলে 
এই ভাটলী-কেরাগাছীকে জয়ানন্দের ভাটকলাগাছি বলিয়! ধারণা জন্মিবে। বৃন্দাবনদাস ও 
অয়াননদ উভয়ে খন বুঢ়নের সহিত হুরিদাসের সংশ্রব স্বীকার করিয়াছেন, তখন বুঢ়ন হইতে 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না। বিশেষতঃ যখন স্বর্ণনদীকে গঙ্গা বলিয়া বুঝিবার আবন্তক 


শন ১৩১৮] হরিদাস ঠাকুরের জগ্মস্থান ১৩৫ 


' হইতেছে না, বৃঢ়নের নীচেই ম্বর্ণনদী বা সোনাই পাওয়া যাইতেছে, তখন তীহার অন্তত্র বাস 
কল্পনা করার আবশ্তক নাই। প্রবাদেও সোনাইভীরই হারদাসের আদি লীলাস্থান বলিয়া 
পরিচিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জয়ানন্দ যে ভাটকলাগাছীর উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা যে ছুটা গ্রামের নাম তাহা কিরূপে বিশ্বীস করা যায়? ইহার “উত্তরে বলা যায়, পল্নী- 
গ্রামে এখনও কোন গ্রামের নির্দেশ করিতে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়। ইহার তৃষ্টাস্ত অধিক 
দিতে হইবে না। ছুই একটা দিলেই বুঝ! যাইবে,_-মাইনগর-মালঞ্চ, পলাবাঁড়ী-জয়নগর, 
তালপাতা-মেমারী, খানাকুল-কুষ্ণনগর, জির1ট-বলাগড়, ক্ষুলেল-বলা, দীইহাট-মেটিরী, চুপী- 
কীকশিয়ালী, টাকী-শ্রীপুর, খাট্রা-গোবরডাঙ্গা, লাউপালা-সিমহাট, ক্সীরপাই-রাধানগর, 
সিজ-ডুমুরদহ প্রভৃতি । ইহা হইতে বুঝ! যাইবে জয়ানন্দ কেন যুক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। 
ভাট শব যে বংশবাচক নহে ইহা হইতে বুঝিতে পারা! যাইবে । 

অতঃপর প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৃন্দাবনদাস কেবল বৃঢ়নের উল্লেখ করিলেন কেন, তবে 
কি তিনি হরিদাসের জন্স্থানের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না। 

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পরগণার নামে পরিচয় দেওয়ার রীতি এখনও লোপ 
পার নাই। এখনও বিক্রমপুর, কুশদহ, চৌরাশী, হলদা! ও আনরপুর নিবাস বলিয়া পরিচয় 
দিলে একটা গ্রাম বুঝায় না। পরগণাই বুঝাইয়া থাকে। সেকালেও তাহাই বুঝাইত। 
বুঢ়নে বাড়ী বলিলে সাধারণভাবে পরগণা! বুঝাইত, বাঙ্গালার জাতীক়-ইতিহাসে ইহার বথে্ 
উদাহরণ আছে। বৃন্দাবনদাসও সেইরূপ সাধারণভাবে পরগণার নাম করিয়! পরে বৃঢ়ন 
গ্রুমের নাম করিয়াছেন। সম্ভৰ্তঃ লাস! বুঢ়নেই হরিদাস জন্মিয়াছিলেন, তাহার পিতার 
বাস ভাটকলাগাছীতে ছিল। সকল বাঙ্গালী বালকই ষে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করে, তাহা 
নহে। অনেক অবস্থাপন্ন বালক মাতুলালয়ে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রচলিত ' রীতি 
দেখিলে ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না। সুতরাং বৃন্দাবনদাসকে ভ্রান্ত মনে 
করিবার সঙ্গত কারণ দেখ৷ যায় না। 


শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


১৭শ বাৎসরিক অধিবেশন 
সময় ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে, রবিবার__অপরাহন ৬টা। 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণপাঠ | ২। সভ্য-নির্বাচন। ৩। 
সুক্তাগাছার জমিদার রাজা -্রীযুক্ত অগৎকিশের আচার্য চৌধুরী বাহাছুরকে পরিষদের আজীবন 
সভ্য-নির্বাচন। ৪ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ সভ্য-নির্ববাচন। 
৫। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞভা-জ্ঞাপন, ৬। প্রদর্শন- কে) শ্রীযুক্ত পুরাণটাদ নাহ! এম্‌এ 
বি, এল, মহাশয়ের প্রদত্ত ছুইটী প্রাচীন স্বরণমুদ্রা, খে) শ্রীযুক্ত রাখালদাসবন্য্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
মহাশয় প্রদত্ত প্রথম কণিফের সুবর্ণমুদ্রা, গে) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের প্রদত গোৌড়ের 
মিনা কর! ই্টক। ৭। কার্য-নির্ব্বাহুক সমিতির প্রস্তাবক্রমে পঞ্চম সহকারী সম্পাদক নির্ববা- 
চনার্থ নিয়মাবলীর আবন্তক সংশোধন। ৮। সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ-পাঠ এবং 
ততসম্বন্ধে আলোচনা । ৯1 চিত্র-প্রতিষ্ঠা,_-পরিষদের ত্ৃতপূর্ব সভাপতি স্বর্গীর চত্্রনাথবন্থুর 
তৈলচিত্র। ১০। ১৩১৮ বঙ্গবের কার্যা-নির্ববাহক সমিতি-গঠন। ১১। ১৩১৮ বঙ্গাব্ধের 
কর্মচারি-নিয়োগ । ১২ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ। ১৩। প্রবন্ধ--স্রীযুক্ত অমুলাচরণ 
ঘোষ বিস্তাতৃষণ মহাশয় কর্তৃক ১৩১৭ সালের বাঙ্গীলাসাহিত্যের বিবরণ এবং তৎসম্বন্ধে 
আলোচনা । ১৪। বিবিধ । 

উপস্থিত-_সভাপতি-_্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ বি এল ( সভাপতি ) 

রাম শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শরীক এম এ বি এল্‌ 
কুমার *  অকুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর 


্ ». বীরেক্রকুমার রায় 
রা » চুনিলাল বন্গ 
মানি » হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ বি এল্‌ 
». বৈকুষ্ঠনাথ বন্ধ বাহাহুর 


রহামহোপাধ্যা ডাঃ » সতীশচন্্র বিস্তাভূষণ এম এ পি এইচ ডি 
শ্রীযুক্ত নগেম্ছ্রনাথ বন্থু গ্রাচযবিভ্ভামহার্ণৰ শ্রীযুক্ত হুর্গীদাস ব্রিবেদী 


*» ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'এম্‌. এ , জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ 
» গৌরহরি সেন ” পুলিনবিহারী দত্ত 
কবিরাজ হর্গানারায়গ সেন শাস্ত্রী » যোগেশচন্্র সিংহ 
* বনওয়ারি লাল চৌধুরী বি এস সি ». চারুচজ বন্ধ 
». বতীন্রমোহন বানী ». শৈলেশচজ্জ মজুমদার 
* খগেজনাথ মিত্র এম এ » চারুচজ্ মিত্র এম এ বি, এল্‌ -. 


মি] 


১১৬ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষাদের 


শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধায় বি এ যুক্ত চি্বস্থথ সান্তাল 

.* যাদবচন্ত্র মিত্র » হেমচন্দ্র সরকার এম এ 
» মন্মথমোহন বন্থ বি, এ » ৰাণীনাথ নন্দী 
*. অমূল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ ৮. সঙ্গীবচন্ত্র সান্তাল এম এ 
» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি.এ ” করণাকুমার মুমদার 
» নগেক্গনাথ ঘোষ , রেবতীকাস্ত সেন 
« হেমস্তকুমার রায় » শ্রীশচন্ধ সর্বাধিকারী 
*» সতীশচন্্র মিত্র » শ্রীশচন্্র বন্ 
» ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত » সত্যেন্্রনাথ দত্ত 
» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত * চারুচন্ছর বন্দ্যোপাধায় 
» অন্নদাচরণ কারকুন, » দীননাথ দত্ত 
” রামকমল সিংহ » ব্রিলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় 
» ফকিরচাদ রায় » ভবানীচরণ ঘোষ 
» গোপেন্রকুমার সরকার . ৮ যাদবচন্ মিত্র 
"  উপেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ». হ্ৃষীকেশ মিত্র 
» তারাপ্রর্সন্ন ঘোষ্‌ বিস্ভাবিনোদ " সতোন্ত্রনাথ গোস্বামী 
” কানাই লাল দত্ব 

. শীযুক্ত রামেন্ত্রহন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক ) 
». ব্যোমকেশ মুস্তফী রি 
» তারাপ্রস্ন গুপ্ত বি, এ নিত 


২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, 


এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 


করিলে পর গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 


৩। তৎপরে নিযনলিখিত বাক্তিগণ বথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভা 


হইলেন £-_ 
, প্রস্তাৰক সমর্থক 
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ' শ্রীরামেক্্রনন্দর ত্রিবেদী 


ল্লীউপেন্্রন্দ্র বন্দো!পাধ্যায় প্রীদেবব্রত নিস্তারত্ব গম এ 


এম্‌ এ, বি এল্‌ 


প্ীষোণীজগাসাদ মৈর. শ্রীশচজ বঙ্গ 


-নির্ধ্যাচিত 
নূতন সভ্য 
১। শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী 
৩৬১1১ কালীখাট যোড। 
২। শ্রীমন্মথনাথ খোষ এম এ 
৯* স্টামবাজার সীট । 


৩। শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬* পার্কস্ী ঘোষের লেন। 


কার্ধা-বিবরণী ১১৭ 

পরস্তাবক সমর্থক নূতন সভ্য 
শ্রীরামকমল সিংহ শ্রব্যোমকেশ মুস্তফী *৪। শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ বি এল 
১৫ গোবিন্দ ঘোষালের লেন, ভবানীপুর । 
€। শ্রীঅসিতমোহন ঘোষ মৌলিক, 
জমিদার পীঁচখুপি, মুর্শিদাবাদ । 


শ্রীউগেন্ত্রচন্্ চট্টোপাঁধার সু ৬। শ্রীভৃজেশ্বর শ্রীমানী 
১২১ ওল্ড, পোঃ আফিস সীট । 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী জীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত ৬ক। প্রীনারায়ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
. . বার্কসাড়া বেতড়, হাবড়া। 
শ্ীন্থুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামকমল সিংহ 1 শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
| ১১৪৬ কর্ণওয়ালিস স্্রীট। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত ৮। শ্রীসারদা প্রসয় দাস 
- [01 191581091005 0011916 
প্রীরামকমল সিংহ. শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী  ৯। গ্রীনীরদচন্্র মুখোপাধ্যায় বি,এল 
উকীল, আলিপুর, ৮ কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন। 
ঞসতীশচন্ত্র মিত্র শ্রীব্যোমকেশ মুন্তফী ১০। শ্্রীগৌরহরি সেন 
চৈতন্তলাইব্রেরী, বিন ্রীট। 
শ্রীতারাগ্রস্ন ঘোষ বিদ্তাবিনোদ রঃ ১১। শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
জয়দা বাহার ২৪ পরগণা। 
শ্রীচিত্তন্থখ সান্তাল' শ্ীগোপালচন্ধ্ চট্টোপাধ্যায় ' ১২। প্রীসত্যেন্্রন্দ সিংহ 
৩৮1৯ বন্থুপাড়া লেন। 
শ্রীঅমূলাচরণ ঘোষ বিদ্ভাতুষণ শ্রীচারুচন্ত্র দিত ১৩। শ্রীবিমলাচরণ লাহা 
২৪ সুকিয়া স্ত্রী । , 
কে বিশ্বরাজ ধ্স্তরী প্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত. ১৪। মিঃ জি, জি, জেনিংস এম্‌ এ 
অধ্যক্ষ মুর সেপ্টাল কলে, এলাহাবাদ । 


১৫। ডাঃ ডি এন রায় এম্‌ ডি 
1). ০1106 ০7700151010 ০1 [0,819 
101 81. [8086১ 06100618, 
শ্রীরাদেন্নুন্দর ত্রিবেদী ১৬। শ্ীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় - 
গণপুর, মল্লারপুর। 
প্রীহেমচন্জ দাশগুপ্ত ্রীযলামেজনন্দর জিবেদী .. ১৭। প্রীকুমুদবন্ধ ভট্টাচার্য 
প্র | মগদ! সিমলা টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 


১১৮ 


প্রস্তাবক 
প্রীহ্মন্ত্র দাসগপ্ত 


প্রীমহেন্দরলাল মিত্র 


শ্রমহেন্ত্রলাল মিত্র 


স্রীসতীন্ত্রসেবক নন্দী 
শ্রীরামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী 


জ্ীবযোমকেশ ুস্তধী 


সমর্থক . নুতন সভ্য . 
শ্রীরামেব্্রনুন্দর ত্রিবেদী ১৮1 শ্রীকেশবচন্্র গাঙ্গুলী 
39০5 115758221 16017ঘ 010, 15800010810, 88082]. 
১৯। শ্রীসৈয়দজামালদদীন 
জোকা নোহাচা, বশৌহর। 
৫ ২*। শ্রীবামপতি সরকার এম এ বিএল 
| ১*নং কেদার বসুর লেন, ভবানীপুর । 
রি ২১। শ্রীগিরীন্ত্রনাথ রায় 
জমিদার কাণীপুর, কলিকাতা] । 
নে ২২। শ্রীস্তামাগ্রসর রায় 
জমিদার কানীপুর, কলিকাতা।। 
্ ২৩। শ্রীচারুচন্্র ভট্টাচারধ্য এম এ 
_.. প্রেসিডেন্সি কলেজ। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত -২৪। শ্রীনরেজ্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ 
শ্রীসারদাচরণ মিত্র ২৫। শ্রীবিষুন্বরূপ বি এ 


107017559 [00072667156 081070615 001518101 
হানে জিনের ২৬। শ্রীরাধিকামোহন সেন এম এ বি এল 
উক্কীল বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 


টু ২৭। শ্্রীপূ্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার 
খাগড়া, বহরমপুর । : 
৫ ২৮। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল 
খাগড়া, বহরমপুর । 
২৯ শ্রীস্ধাংগুশেখর বাগচী 
খাগড়া, বহরমপুর । 
& | ৩৪ | শ্রীবসম্তকুমার নন্দী 
রাজবাঁটী, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ । 
্ ৩১। ভ্রীনগেক্জনাথ নন্দী 
| রাজবাটী, কাশীমবাজার। 
্ ৩২। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
খাগরা, সৈদাবাদ। 
ঙ ূ ৩৩। প্রীবরজেককুমা় বু বি এল 


রাজবাটী, কাশীমবাজার। 


- কাষ-বিবরনী ও | ১১৯ 


প্রস্তাৰক সমর্থক ও সভা র 
শ্রীবোমকেশ মুস্তকী শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভ্রিবেদী «১৪ । শ্রীবামাপদ্দ দত্ত বি এল 
আগরা, বহরমপুর ' 
্ রি " ৩৫। কুমার শ্রীদেবেক্রনাথ রায় ' 
| কুঞ্জঘাট! রাজবাটা, আগরা, বহরমপুর । 
প্রীঅবিনাশচন্্র মনুমদার শ্রীহেমচন্্রদাশ গুপ্ত ৬৬ শ্রীআদিনাথ সেন এম্‌ এ বি এস সি 
গাণ্ডারিয় ঢাকা 
ই ৩৭। প্রীঅতুলচ্ত্র বাগী বি এল 
ৃ্‌ টেনিং কলেজ রোড, ঢাক]। 
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আঁা্ধ্য চৌধুরী » ৩৮। ্রীবিজয়চন্তর দাস গুপ্ত 
ময়মনসিংহ । 
রর রঃ ৩৯ শ্রীবসম্তচন্্র দাস গুপ্ত এ 
্ 2 ৪*। প্রীবসন্তকুমার আইচ ও 
রর রি ৪১ । এ্রীধতীন্্রনাথ মজুমদার ও 
এ প্র ৪২। শ্রীঅক্ষরচন্ত্র মুমদার এ 
নর রর ৪৩। প্রীমধুক্দন সরকার এ 
%) ্ ৪৪। প্রীকুমুদচন্তর ভট্টাচার্ধয তরী . 
্ ৪৫। শ্রীমোহিনীমোহন রায় এ 
৪৬। শ্রীরমেশচন্্র সেন রঙ 
পহেদেরফিশোর আচার্ধ্য চৌধুরী ্রীহেমচর দাশ গুপ্ত ৪৭ ভীত্রীনাথ চক্র ঞ্ৰ 
রী রি ৪৮। শ্রীসারদাগ্রসাদ ঘোষ এ 
নু রর &৯। ভ্রীরাজেন্দ্কুমার. উকীল & 
ঝর 


রঃ রর ৫০ | শ্ীহ্র্গাদাস রার 
. ৫১। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্যযোপাধ্যায় 


ঞ ৫ . ৫২। শ্রীষনোষোহন নিয়োগী এ 
রা, ৫৩। শ্রীবিপিনচন্্র রায় রী 
রি এ ৫৪। ্ীচিস্তাহরণ মজুমদার 
. ময়মনসিংহ ।- 
শ্রীব্যোমকেশ সুস্তধণী পা? ৫৫। শ্রীর়দণীকাস্ত, দাস ৃ 
বারিষ্টার, ঢাকা । 
গ্রহেমে্্রকিশোর আচার্ধ্য চৌধুরী » ... ৫৬। শ্ীথগেজচজ নাগ 


সি ক . বাসার ময়দলসিংহ। 


১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 
শ্রীহেমেন্্রকিশোর আচার্ধাচৌধুরী শ্রীহ্মচন্ত্র দাসগুপ্ত ৫৭ | শ্রীদীনেশচন্্র সেন ঁ 
প্ীঅবিনাশচন্ত্র মুমদার . রর ৫৮। শ্রীচারুচন্ত্র দাস - 
| ব্যারিষ্টার গু 
৫৯ শ্ীসতীশচন্ত্র সেন 


রি পুঃ সবইনস্পেক্টর, ময়মনসিংহ । 
মাননীয় মহারাজ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৬০। কুমার শ্রীজিতেন্ত্রকিশোর আচা্ধ্য চৌধুরী 


মনীন্ত্রচন্্র নন্দী বাহাছর মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

মাননীয় মহারাজ. ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৬১। শ্রীপ্রীনাথ রায় 
মনীন্তরচন্্র নন্দী বাহাছুর ম্যানেজার, মহারাজকুমার শশিকাস্ত আচার্য্য 
বাহাছুরের গ্রেট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 


৬২ মহারাজ কুমার শশিকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী 
৭৬ নং লোয়ার সার্ক,লার রোড । 
৬৩ । শ্রীযৌগেক্জ্রকিশোর রায় চৌধুরী 


গু 1 


রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 
জা. তা 22 ০৮০৪৪ ৬৪। কুমার উপেন্্রচন্্র চৌধুরী 
গোলকপুর, ময়মনসিংহ। 
জ্রীহেমেন্ত্রকিশোর আচার্য প্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ শ্রীচারুচজ্র চৌধুরী 

' সেরপুর, ময়মনসিংহ । 

5 ৬ ৬৬। প্রীনুরেন্্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী 
কালীপুর, ময়মনসিংহ । 
৮ ৬৭। প্রীজ্ঞানেন্্রমোহন চৌধুরী এম,এ, বিএল 


ডেঃ ম্যাজিষ্টরেট, মন্ঈমনসিংচ ॥ 
৬৮ । শ্রীহেরবচন্্র চৌধুরী এ 
৬৯। শ্রীযোগেন্তর চক্র চৌধুরী এ 
৭০ শ্রীরেবতী শঙ্কর রায় এ 
হি আচার্ধ্যচৌধুরী ীরাখানদাস বদ্যোপাধ্যায় ৭৯) পরীহযকুমার সোম এম এ 


ঞ রঙ 


চে ঞ 


বিএল ময়মনসিংহ। 
৯ ৪ ৭২। শ্রীকেদারনাথ মজ্জুমদার এম, আর এস 
_. হয়মনসিংহ। 

5 ৪ ৭৩। শ্রীবিনয়তৃষণ মাগ বিএ 


সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ । 


.-. ফার্ধ্য-বিবরণী . ১২১ 


্রস্তাবক সমর্থক 
শ্রীহেমেক্জকিশৌর আচার্ধা শ্ীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় । জীনরে কান্ত নহি চৌধুরী | 
চৌধুরী ও কালীপুর, ময়মনসিংহ । 
৭৫। শ্্রীক্ষিতীশ্চন্র চৌধুরী 
| ৃঁ ভবানীপুর ও 
শ্রীয়ামেজজনুন্নর জিবেদী ৭৬ । ভ্ীবনবিহারী সেন 
আগরা, বহরমপুর | 
্ র ৭৭। শ্রীবতীশ্ন্ত্র দিত্র 
রঃ র্‌ ৭৮ | ভ্ীজিতেন্রনাখ বাগচী প্র 
রর ৭৯। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এ 
নু রর ৮*। রীনুবোধচন্ত্ রায় ঢাকা। 
শ্রীহেমেন্্রকিশোর আচার্য চৌধুরী , ৮৯। শ্রীধতীন্ত্রকুমার চৌধুরী 
সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ। 
রি রহ ৮২ । শ্রীবিজয়কিশোর আচার্য্য চৌধুরী 
সুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
্ 4 ৮৩। শ্রীুধেজ্্নারায়ণ আচার্য্য 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
উট ৮ । প্রীঅবিনাশচন্ রার 
জ্ঞানচৌধুরীর লেন এ 
5 ৮৫। প্রীনুরেকমারায়ণ আচার্য চৌধুরী 
: মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 
টি ৮৬ | প্রীবিনায়কদাস আচার্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
টু ঠা ৮৭। ্রীজীনাখ জাচার্ষ্য চৌধুরী 
সুক্তাগাছ।, ময়মনসিংহ । 
রর ৮৮। প্রসভীশচন্ত্র লাহিড়ী খ্ী। 
শ্রীহেমচন্্ দাস গুপ্ত ৮৯। শ্রীতারকেশ্বর চি্রনবীশ - 
রি টাঙ্গাইল, মর়নমিংহ। 
ভ্রীঅবিনাশচজ মভুমদার টা ৯০। ॥ ীনলিলীকুষার রায় : 
| জীবনপুর বাটা, ঢাকা । 
৮ ৮ ৯১। শ্রীনরেজ্নাথ ভদ্র 


$নং নয়াবাজায় রোড, টাকা । 


৯২২ 
্রস্তাবক 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সমর্থক 


মস্ 


প্রীঅবিনাশচন্জ মজুমদার গ্রীহেমচন্্ দান গুপ্ত ৯২। ভীসন্যেন্্নাথ ভদ্র এম্‌ এ 


শ্রীহেমেন্্রকিশোর 
আচাধ্য চৌধুরী 


 - শ্রীঅমরেজ নারায়ণ 


আচার্য্য চৌধুরী 


গু 


রঙ 


হেডমাষ্টার, 


%- 


অধ্যাপক ঢাকা কলেজ । 
৯৩। শ্রীবরদাকিপোর আচার্য্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছা. ময়মনসিংহ 
৯৪) শ্রীসারদাকিশোর আচাধ্য চৌধুরী এ 
৯৫। প্রীগোপালদাস আচাধ্য চৌধুরী ও 
৯৬। প্রীবীরেন্্রকিশোর আচাধ্য চৌধুরী এ 
৯৭ | শ্রীরমেশকিশোর আচার্য চৌধুরী 
১৬০1১ মাণিকতলা স্ট্রীট 
৯৮। শ্রীন্ধীরচন্ত্র আচাধ্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 
ন৯। শ্রীকিরণচন্দ্র আচার্ধা চৌধুরী প্ 
১*০। ্রীন্ুরেশকিশোর আচাধ্য চৌধুরী 
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
১০১ ভ্রীহরিদাস আচার্য চৌধুরী পর 
১*২। শ্রীযতীন্তনারায়ণ আচাধ্য চৌধুরী 
৪৩ বিডন রো 
১০৩। প্রীসতীশচন্ত্র নিয্োগী 
জমিদাম, ঘোড়ামারা, রাজসাহী ৷ 
১০৪। শ্রীকালীনাথ ঘোষাল 
ূ মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
১০৫ শ্রীহুর্যাকুমার সরঘোজ 
ম্যানেজার হরিদাস আচার্য চৌধুরীর গ্রেট । 
১০৬ শ্রীগিরিশচন্্র দে 
আনন, কে, এইচ স্ুল মুক্তাগাছ। ময়মনসিংহ । 
১০৭ । শ্রীবতীজ্রনাথ চক্রবর্তী 
| মুক্তাগাছা, মরমনসিংহ। 
১*৮। শ্রীরমেশচন্ত্র সান্ন্যাল মা] 
১০৯। শ্রঅবিনাশচন্ত্র সাল্ন্যাল রী 
১১০। কুমার হরেফিশোর রায় চৌধুরী 
রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 


« 


কার্ধা-বিবরণী . ১২৩ 


প্রথাৰক, অমর্ঘক মুতদ সত্য 
জ্ীহেমেন্রকিশোর হঅবরেজ নারায়ণ ১১১। রায় 'সতীশচন্তর চৌধুরী বাহাহুর 
আচার্য্য চৌধুরী আচার্য চৌধুরী ভবানীপুর, ময়মনসিংহ। 
শ্ীব্যোদকেশ মুস্তধী শ্রীনলিনীরঞ্লন পণ্ডিত ১১২। জীনথরেজনাথ সেন বি, এ 
দোলক, বরিশাল। 
প্রীনলিনীরঞরন পণ্ডিত শ্রীব্যোদকেশ মুস্তী ১১৩। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় 
১৯ রামবাগান লেন। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ' ১১৪। শ্রীকুমুদবন্ধু তট্টাচার্্য 
| নগদা সিমলা, টাঙ্গাইল 
প্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত রর ১১৫। শ্ীউমেশচন্ত্র সেন, লাবান, সিলং । 


শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীচন্ত্রভুষণ মৈত্র ১১৬। শ্রীমণীন্্রলাল মিত্র এম, বি, 
৩২ নং রাজা নবরৃষের স্ট্রীট । 


* পরীবোদকেশ মৃস্তকী ১১৭। ভ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৫ নং রামকাস্ত বনর স্্ীট। 
শ্রীহেম প্রসন্ন রার শ্রীহ্মচন্্ দাশ গুপ্ত ১১৮ । ভ্রীগিরিজামোহন নিয়োগী 
কালীতলা, দিনাজপুর । 
শ্রীহেম প্রস় রায় শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত ১১৯। শ্রীরমেশচন্্র নিয়োগী এম্‌, এ, বি, এল 
- কালীতলা, দিনাজপুর । 
্ 7. ১২*। শ্রীউপেন্্রচন্্র সেনগুপ্ত 
-  কালীতলা, দিনাজপুর । 
র্‌ এ ১২১।। শ্রীবামনদাস ঘটক 
কালীতলা, দিনাজপুর । 
শ্রীগোপেন্ত্র সরকার টির ১২২ শ্রীরাসবিহারী দেন ূ 
সদরপুর, ২৪ পরগণা। 
রর রর ১২৩। প্রীআগুতোব রার ক্কোযার 
ইন্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল, দিষ্লী। 
রঃ প্র ১২৪। ভ্রীজক্ষয়কুমার রায় 
৪/০ মেসার্স সেন এও কোং, দিল্লী । 
৯ :১২৫। ভীজানেজনাথ মিঅ স্কোয়ার 
/ ৫নং কেছু চাটুর্য্ের স্ীট। 
মী 2 ১২৬। জীগ্রসিদ্ধ কুদার বন্থু ". 


১৩৩ ছিদাম মুদির লেদ। 


'১২৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাৰক সমর্থক সত্য 
প্ীনুয়েন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীগোপেন্ত্র সরকার ১২৭। শ্রীসতীশচজ্ঞ বন্থ স্কোয়ার 
৪৪ নং মুরারীপুকুর রোড, মাণিকতল|। 
৫ রি ১২৮। স্রীছিজেক্রনাথ ভঞ্জ স্কোয়ার 
€নং রঘুনাথ চাটুর্যোর '্ীট। 
রম প্রীদারদ! চরণ মিত্র ১২৯ শ্রীগঙ্জাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ, 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেকৃটর, বগুড়া । 
শ্রীগোপেন্্র সরকার ১৩*। শ্রী্ুবোধচন্ত্র রায় বি, এ, 
889180276 39৫77 & 1) 2 00171)8 0801000901)01) 0০-00985169 108012/006 ০0191) 
_... ৩*নং ভালহাউসি স্কোয়ার । 
নর রি ১৩১।। শ্রীজ্বিকাকুমার রায় চৌধুরী 
জহিদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণ!। 
্ ১৩২। শ্রীনিশীথনাথ রায় স্কোরার 
| বাবে্বর। 
্ 2428 ১৩৩ । প্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল, 
সবজজ, ময়মনসিংহ । 
শীনূরেষনাথ গলোপাধ্যায় শ্রীগোপেন্জ সরকার ১৩৪। প্রীনুরেজনাথ মুখোপাধ্যায় 
৯৬৯৭ চিৎপুর রোড। 
্ ১৩৫) শ্রপ্রতাসচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ূ এ, 488৮ 15967087898 1311086-06768 69886) (90108) 
রী রি ১০৬ | শ্রীনরনাথ মুখোপাধ্যায় 
এম, এ, বি, এল, মু্েফ, বাগেরহাট, খুলন!। 
্ নু ১৩৭ । শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় 
৫৬নং চক্রবেড়ীয়া রোড, ভবানীপুর । 
রি রর ১৩৮। শ্রীফকিরটাদ রায়, সবরেজি সার, 
জগদ্ব্লতপুর, হাবড়। 
5.৮, | ৮ . ১৩৯। শ্রীজক্ষয়কুমায় সরকার, উলা, 
ৃ ঝাপাঘাট, নদীয়া! । 
প্রীব্যোমফেশ মুস্তফী প্রীরামেকনুন্দর ভ্রিবেদী ১৪০ ভ্ীবতীক্মোহন বাগ্চী বি, এ 
রে | জমশেরপুর, নদীয়! । 
৫ ১৪১। ডাঃ ভীন্ুকুমায় সাভাল : 


বি; এস, সি, এল্‌, এম, এস্‌, নয়ানচাষ দত্ের লেন। 


কার্ধা-বিবরণী ১২৫ 


প্রস্তাবক সমর্থক সত্য 
মাননীয় মহারাজ শ্রীব্যোমকেশ সুস্তকী ১৪২ । রাঞ্জী জগংকিশোর আচার্য্য চৌধুরী 
প্মনীক্চন্জ নন্দী বাহাদুর মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
্ রি ১৪৩। মহারাজ স্তার প্রন্ধোৎকুমার ঠাকুর 
নাইট, বাহাছুর প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা! । 


প্রীহেমেন্্রকিশোর ঠঞঅমরেজ্রনারারণ  ১৪৪। শ্রীবিপিনবিহারী রায় 
আচার্য্য চৌধুরী আচার্য্য চৌধুরী ০/* কুমার জিতেন্ত্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, 


মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
প্রীনগেক্জনাথ বস্থ শ্রীমন্মথমোহন বন্গু. ১৪৫ ্রীগ্রীশচন্তর সর্বাধিকারী 
| | ওয়েলেস্লি স্্রীট। 
্্রীহেমেপ্রকিপোর  শ্রীহেমচন্্র দাশ গুপ্ত ১৪৬। ্রীবৈকৃষঠচন চক্রবর্তী | 
আচার্য্য চৌধুরী , সেরপুর, ময়মনসিংহ । 
নর রঃ ১৪৭ শ্রীনরেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী 
ময়মনসিংহ। 
ু ্ ১৪৮। শ্রীতৈকুষ্ঠনাথ সোম খী 
& ্ ১৪৯। ভ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস ঁ 
* | রি ৮ ১৫০ । শ্রীহ্রগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী 
ও সেরপুর, ময়মনসিংহ 
্ ট্ ১৫১। শ্রীরেবতীমোহন গুহ ময়মনসিং 
রী রঃ ১৫২ । শ্রীনবকাস্ত গুহ খ্' 
রি ১৫৩। শ্শরচ্চন্ত্র পাল ঞঁ 
রঃ কী ১৫৪ । শ্রীগিরিশচন্ত্র কবিরত্ব রখ 
রি ১৫৫ । শ্রীশরচ্জ চৌধুরী খ্ 
মির ১৫৬ । প্ীঅনরচজ দত রী 


ীামকমল সিংহ প্রীব্যোষকেশ মুস্তফী ১৫৭ | শ্রীঅম্ৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


১০১ আহিঙ্সিটোল ধ্ীট। 
প্রুহ্চন্জ দাশ গুণ প্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮। ভ্ীব্রজেন্্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, 
ৃ মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
৮ ্ ১৫৯। প্রীুরেকনাথ চট্টোপাধ্যার, 
কটনকলেজ, ,গৌহাটা। 


প্রীশিবাগ্রসঙ্ন তট্রচার্ধ্য শ্রীবসন্তকুষার বন্ধু ১৬০। পআগুতোয সুখোপাধ্যায় 
- ৃ ' ১৯১ বকুলবাগাম-রোড। 


১২৬ 


শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সমর্থক নুতন সত্য 
শীবসম্তকূমার বন্দু ১৬১। শ্রীঅমুল্যচরণ বন্ধ বি, এল্‌, 
| . ৩১ নং চজ্রনাথ চাটুর্যযের স্রীট। 
্ ১৬২ শ্রীবৈস্তনাথ দত্ত বি, এল্‌, - 
ৃ ১৭নং গোপীকষ্ট পালের লেন। 
রী ১৬৩ । শ্রীবৈকৃনাথ দাস এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
" ৩ননং চক্রবেড়িয়া রোড । 
& ১৬৪। শ্্রীবিপিনবিহাঁরী ঘোষ, বি, এল্‌, 
৫৯ সুকিয়৷ স্ত্রী । 
৬ ১৬৫ । শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম, এ, বি,এল্‌, 
৭২ চক্রবেড়িয়া রোড। 
১৬৬ । শ্রীব্রজলাল চক্রবর্তী এম, এ বি, এল্‌, 
,.৫০।১নং ওয়েলিংটন স্রীট। 
রম ১৬৭। শ্রীব্রজেন্নাথ চট্টোপাধ্যার 
এম, এ, বি, এল্‌, ১৭নং মধুরায়ের লেন। 
4 ১৬৮। শ্রীধীরেন্্রলাল কান্তগীর বি, এল্‌, 
৬৫২ নং মির্জাপুর '্রীট । 
রি ১৬৯। শ্রীগোপালকুষ্ণ পাল এম, এ» বি, এল্‌ 
৩৬ বেচুচাট্র্যের স্বীট। 
২ ১৭০ | শ্রীহারাধন নাগ এম, এ, বি, এল্‌ 
| ৪৫নং স্থৃকিয়া স্ত্রী । 
রি ১৭১) শ্রীহরেন্্রনারায়ণ মৈত্র এম,এ, বি,এল্‌ 
ৃ ৯ঈনং কীশ্মরীপাড়া রোড । 
৬ ১৭২ । শ্রীহেমচন্ত্র মিত্র বি, এল্‌, 
২৯নং হুুরিমাল লেন। 
১৭৩। গ্হেমচন্ত্র সেন বি, এল্‌ 
. ১২১৩১ পটলডাঙ্গা ইট । 
১৭৪। শ্রীষতীন্রমোহন সেন গুণ বি, এল্‌, 
৬৭ নং পটলভাঙ। স্্রট। 
»...১৭৫। জরীধোগেকচজ্জ ঘোষ এম, এ, বি, এল্‌, 
.. »নংচজ্রনাথ চাটুধ্যর স্্ীট। 
নর ১৭৬। শ্ীকরুণাময় বন্থ এম, এ, বি, এল্‌ 


৯৫ নং কাশারীপাড়া রোড। 


কার্ধয-বিবরনী ১২৭ 


'. প্রস্তাবক সমর্থক নূতন সত্য 
প্রশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য শ্রীবসম্তকৃদার বন্গু. ১৭৭৭ ছীলগ্ীনারায়ণ সিংহ বি, এল্‌, 
| ১৮নং রামমোহন দত্ত রোড। 
রি টি ১৭৮। শ্রীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল্‌, 
৬৩৪নং পদ্মপুকুর রোড । 
্ রর ১৭৯। প্রীললিতযোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাড়ুয্যেপাড়া লেন। 
রা ্ ১৮০ ভ্রীমনীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যার বি, এক্‌, 
৭১ হরিঘোষের স্্রীট। 
রি রে ১৮১। শ্রীমন্মঘনাথ রায় এম্‌, এ, বি, এল, 
২নং বলরাম বন্থুর ফাষ্ট লেন। 
্ রর এ ১৮২ । জীমুকুন্দনাথ রায় বি, এল্‌, 
ৃ ৬নং জরিফ লেন, বিভনস্কোয়ার। 
রি ১৮৩ । প্রীমণীজ্্রনাথ ভট্টাচার্য্য, 
এম্‌, এ, বি, এল্‌, ১১ স্তায়রত্ব লেন। 
রর হি ১৮৪ । শ্রীনগেক্্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
এম্‌, এ, বি, এল্‌, ৫২নং মির্জাপুর স্রট। 
দি ্ু ১৮৫। জীপ্রিয়শক্কর মন্ভুমদার বি, এল্‌, 
৫৪নং হুরিশ্চন্ত্র মুখার্জি রোড । 
9 নরক ১৮৬। শ্রীগ্রবোধচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌, 
৪৮নং সাকারিপাড়া রোড। 
রি ৮: ১৮৭ । শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি, এল্‌, 
* এস্‌, আই, আর, এস্‌, ২৫1১নং বাঙ্ছারাম অক্ুর লেন। 
রি 87. ১৮৮। শ্রীপ্রভাসচজ্জ মিত্র এম, এ, বি, এল্‌, 
|] ৭৩নং পল্পপুকুর রোড । 
রম রি ১৮৯। জীপ্যারীমোহন র্বায় বি, এল্‌, 
৪৬নং চক্রবেড়িয়! রোড । 
্ ঠা ১৯৯। শ্রীশটীনপ্রসাদ ঘোষ বি, এল্‌ - | 
ক ও ১৩৩ বেশিযাটোলা সর 
রি রী ১৪১। প্রীশৈলেক্্রনাথ পালিত বি, এল্‌, 
১৩নং কেছুচাটুর্ধোর স্ট। 
টং ছা 


44 ১৭নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। 


১২৮ 


প্রস্তাবক 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


নুর সভ্য 


্ীশিবাপ্রসন্ন তট্টাচাধ্য শ্রীবসম্তকুমার বন্ধু ১৯৩। প্রশরচ্চন্জ বসাক এম, এ, বি, এল্‌ 


ভ্ীহীক্জালাল চক্রবর্তী গ্রীনয়েক্্রনাথ শেঠ 


ঞ 


,.ঞ্ 


২নং কুতু রোড। 
১৯৪। শ্রীশরচ্চন্্ সুখোপাধ্যার এম, এ, বি, এল্‌ 
৬*নং পল্পপুকুর রোড। 
১৯৫ । শ্রীসত্যেন্রনাথ রায় বি, এল্‌, বেহাল! ৷ 
১৯৬। মৌলবী দিরাজুল ইসলাম খরঁ। বাহাছুর বি,এল্‌, 
৭নং মৌলবী গোলাম সোভান লেন। 
১৯৭। শ্রীস্বতীশচন্ত্র ঘে!ষ বি, এল্‌, 
২৫নং হরিশজ্্ মুখাধ্যিয় রোড। 
১৯৮। শ্রীস্রীশচন্্র চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
৫২নং মহেশচন্ত্র চৌধুরী লেন। 
১৯৯ শ্রীস্থরেন্্রচন্্র বন্ধু বি, এল্‌, 
€ননং পল্পপুকুর রোড । 
২০৪। শ্রীনুরেন্ত্রচন্ত্র সেন বি, এল্‌ 
৫৯৩ হ্ারিসন রোড । 
২০১ । শ্রীস্ঠামাচরণ রায় বি, এল্‌, 
ৃ ১ বলরাম বন্ুর ঘাট রোড । 
২৯২। প্রীতারাঁকিশোর চৌধুরী এম্‌ এ, বি, এল্‌, 
৪পনং বোসপাড়া লেন। 
২*৩। প্রীতারিণীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্‌ 
৮নং কেদার দত্তের লেন। 
২০৪। শ্রীউপেন্্রগোপাঁল মিত্র বি, এল্‌, 
, ৩*নং জেলেপাড়া রোড । 
২৯৫ । শ্রীউপেন্ত্রলাল রায় এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
১৮নং পল্মপুকুর রোড । 
২০৬। শ্রীউপেজ্জনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এক্‌, 
উত্তর পাড়া, হুগলী ।. 
২০৭। প্রীঅসিতরঞরন চট্টোপাধ্যায় বি, এল্‌ 
৪৫নং মির্জাপুর কীট ।. 
২৯৮ । প্ীঅতুলচজ দত্ত এম, এ, বি, এল্‌. 
৪নং গঙাধর বাবুর গলি। 


কার্ধা-বিবরণী ১২৯ 


- প্রপ্তাবক সমর্থক 
প্রহীরালাল চক্রবর্থা পনরেজানাথ শেঠ ২+৯। প্রীবারাণসী বনী এমএ, পা 
৫*নং গল্পপুকুর রোড। 
রর ্ ২১০। গ্রবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, 
২পনং ভবানীচরণ দতের স্ত্রী । 
২১১। শ্রীবিমলচন্্ দাসগুণ্ট বি, এল্‌ 
২ওনং নেবুতল! লেন। 
২১২। শ্রীচারচন্্র বিশ্বাস এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
৫৮নং পল্পপুকুর রোড। 
৪ রি ২১৩ শ্রীচারুচন্র ভট্টাচার্য্য এম্‌। এ, ৰি এল্‌ 
€*নং বকুলবাগান রোড। 
৮ ট ২১৪। শ্রীদেবেজনারারণ ভট্টাচার্য্য এম্‌,এ, বি,এল্‌, 
5 ১০১ চক্র বেড়িয়া রোড। 
প্র ২১৫। শ্রীবতীন্্রনাথ বন্ধ এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
৪৯নং শ্তামবাজার স্ত্রী । 
% টা ২১৬। শ্রীজানেন্দ্রনাথ সরকার বি, এক্‌, 
৭ঈমং নিহতলা ঘাট সীট । 
২১৭। প্রীফতীশচন্ত্র হাজরা এম্‌, এ, ফ্টএল্‌, 
| | €নং কালীঘাট রোড। 
ন্‌ ২১৮। শ্রীধতীশচন্্র সয়কার এম্‌, এ, বি,. এল্‌, 
| ২৭নং ডাক্তারের লেন। 
রি ্ ২১৯। প্রীনগেক্জনাথ ঘোষ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
দি ১৩ গৌর লাহার স্্ীট। 
্ | রর ২২০ । প্রীমোহিনীনাথ বন্থ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
| ৬নঈনং বিভন স্ত্রট। 
টা টু ২২১। শ্রীয়াজেন্্রচজ গুহ এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
৩৭৩ চক্জ্রনাখ চাটুর্যের ক্ীট। 
ত... ২২২) শ্রীরামতারণ চট্টোপাধ্যার এম্‌, এ, বি,এল্‌ 
ৃ 7৫৫ ৪৫নং গিরীশ সুখাধ্যির রোস। 
রি নি ২২৩। প্রীশরচজ লাহিড়ী এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
ৃ ৫1১ কুঙুরোড ভবানীপুর । 
৪ ০০২ ২২৪। শশধর রা বি, এলুঃ 


. ধঙনং চক্রবেড়িয। রোভ। 


১৩৪ বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের 


্রস্তাবক | সমর্থক 


সভ্য 


প্রহীরালাল চক্রবর্তী প্রীনরেক্জনাথৎশেঠ ২৪৫। জ্রীসতীশচজ তড় বি, এল্‌ 


২৩১ রামবাগান স্রীট। 


২২৩। প্রীন্ুযেজ নাথ মন্তুমদার বি, এল্‌, 


১নং অনাথ নাথ দেব লেন। 


৪। তৎপরে নিয্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিযলিখিত উপন্ৃত ুন্তকাদির ভন্ত 


বখারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল__ 
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১৩২ 
প্রযুক্ত সতীশচন্জ ঘোষ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
8৪৭। সংযুক্ত! (শ্বরচিত) 


». হেমেক্্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ৪৪৮। অহল্যা- শ্রীযুক্ত দেবেন্ত্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী 
| ্ৰ 


সম্পাদক, আরঙ্গাবাদ-সঙ্মিলনী 
শ্ীযুক্ত পগুলিনবিহারী দত্ত 


1 


৪৪৯। গায়ত্রী 

৪৫০। আরঙাবাদ সঙ্গিলনীর ১১শ বাধিক কার্যাবিবরণী 
৪৫১। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত (ছৃশ্রাপা)-_রামনারায়ণ তর্করত্ব 
৪৫২। গে সাহেব রচিত ইংরাজী-ভাষাভাধিত ইতিহাসচয় 
709 ড878100 01 05)+8 778016৪ (ছৃল্রাপা) £০৪$ 070. 
৪৫৩। জীবন-মৃগতৃষ-__-তারাকুমার চক্রবর্তী 


দৌলত আহাম্মদ এস এস দোহার ৪৫৪ । জীবন-মগল 
ভ্ীবুক্ত তারাকিশোর শর্া চৌধুরী ৪৫৫ ও” ব্রক্ধবাদী খবি ও ব্র্বিদ্া 


» নীরদবরণ মিত্র 


, সতীশচন্ত্র চক্রবর্থী 
চা 


*» বিরজাকাস্ত ঘোষ 


৪৫৬। ইলেকৃটি/ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 

৪৫৭। ভারতবর্ষী় বিগ্যালয়সমূহের নিমিত্ত স্থাস্থারক্ষার 
১ম পুস্তক 

৪৫৮ ফুলের ডালা ৩থানি 

৪৫৯। মহাভারতের ভীন্মপর্ব (খণ্ডিত) প্রাচীন মুদ্দিত 

৪৬*। উর্তুভাষার প্রাচীন গ্রন্থ 

৪৬১। সার ১খানি রী 

৪৬২ । হুর্গাপুরাণ (পুথি) 

৪৬৩। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা এ 

৪৬৪। মণিহরণ পুস্তক ী 

৪৬৫। রামায়ণ ( অরণাকাণ্ড) এ 

৪৬৬। রামগ্রসাদের মানসীগান এ 

৪৬৭। ১০৯ বৎসরপূর্বে তৌজিলিখন কএকপৃষ্ঠ! নমুনা! 


» অস্বিকাচরণ ব্রন্মচারী তক্তিরঞন ৪৬৮। ধাতুপাঠদ্‌ (পুথি) 


» পুলিনবিহারী দত. 


৪৬৯। স্থতিগ্রন্থের অংশ রর 

৪৭০ । লিঙ্গানুবাদনং 
৪৭১। সুগ্ধবোধব্যাকরণম্‌ রি, 
৪৭২ জুবাও বৃত্তি ্ 
৪৭৩। নারদ পঞ্চরাত্র 
৪৭8। গৌতমীয় তন্ত্র রে 
৪৭৫। রাধিকার সহলরনাম টু 

৪৭৬। চিকিৎসা-লার 


কার্য্য-বিবরণী ১৩৬ 
৪৭৭। বহুবিবাহ রহিত হওয়! উচিত কি না? 
ঈশ্বরচন্তর বিদ্যাসাগর 
৪৭৮। পদ্যমালা-_ভারাকুমার চক্রবর্তী 
৪৭৯। ুণ১৩ ০285 ০1079 [58৪ 
» ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৯৭ ছড়া ও গল্প 
অতঃপর মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্ত্রচন্্র নন্দী বাহাহুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত রাজন্তবর্গ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আল্ীবন সমন্তপদে 
নির্বাচিত হইলেন £-_ ৃ ও 
- ১। মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর নাইট বাহাছুর 
প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা! 
২। রাজা শ্রীধুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাছর 
| মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 
অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেক্রনুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুন্তকী 
মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ-সদন্ত নিষুক্ত হইলেন। 
, ১ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিহল্নভ। ২ । শ্রীযুক্ত বোগেশচন্ত্ বন্দ্োপাধ্যার। 
এই সম্পর্কে রামেন্্রবাবু বলিলেন_-বসম্ত বাবু পরিষদের পু'থিসংগ্রাহক | তাহার একান্তিক 
বন্ধে পরিষদে পুঁথির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নৃতন নৃতন পুঁথির উদ্ধার 
হইয়াছে। এই পু'থি সংগ্রহের জন্ত ইহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, তজ্জন্ত ইহার বাহনের 
খরচ আছে, খাই খরচ আছে, পরিষৎ হইতে তিনি তাহার এক কগর্দকও লয়েন না বা এই 
কাধ্যের জন্ত পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাছেন না। পরিষদের প্রতি তাহার প্রগাঢ় গ্গেহবশে 
তিনি বহছব্যয় স্বীকার করিয়াও এই কার্য করেন। অধিকস্ত তিনি পরিষদের প্রথম বংসর 
হইতেই ইহার সদন্ত আছেন, এবং চিরকাল সাহিত্য-সম্পর্কে ইহার কোন ন! কার্যে সহায়তা 
করিয়া থকেন, লথচ নি্মিত ভাবে ইহার চাদ দেন। পূর্বে তিনি সমস্তিপুরে রেল আপিসে 
কার্য করিতেন। এখন পেন্নন লইয়াও পরিষদের প্রতি পূর্ববননেহ সমান বজায় রাখিয়াছেন, 
এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী বন্ধুকে ইহার বিশেষ সদক্তপদে নির্বাচিত 
করিতে প্রস্তাব করিতেছি। 
সেকালের স্ুপ্রসিদ্ধ ক্যানিংলাইব্রেরী পুস্তকালয়ের সুপ্রাচীন স্থপরিচিত শ্রীযুক্ত বোগেশচ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আপনার! অনেকেই জানেন। ইনি পরিষদের একজন অগ্রাধিত বন্ধু। 
ইনি পরিষদের চিত্রশালায় রাখিবারী জন্ত বহ্ধিদ, হেম, নবীন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু 
সাহিত্যিকের লিখিত এবং অন্তান্ত কএকজন ঘেশের গণ্যমান্ত লোকের পন্ধ আমাকে দান 
করির়াছেন। এরূপ অযাচিত গ্নেহ যাহার নিকট প্রিষৎ পাইয়াছেন, তাহাকেও আমি 
পরিষদের রিশেষ সাস্তপদে নিযুক্ত করিতে অন্থরোধ করিতেছি। ও 


১৩৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


ব্যোষকেশ বাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সর্বসগ্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

অতঃপর প্রাচীন মুদ্রাুলির ফোন প্রদর্শকই উপস্থিত ন৷ থাকায় শ্রীযুক্ত রামেজ্জনুন্দর 
ভ্রিবেদী মহাশর মুক্রাগুলির উল্লেখ করিয়! উপহার-দাতৃগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 

তৎপরে প্রীঘুক্ত রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের ১৭ বার্ষিক কার্ধ্য- 
বিবরণ উপস্থাপিত করিয়া তাহার মধ্য হুইতে প্রধান প্রধান কতকগুলি বিষয় পড়িয়া শুনাইলেন, 
১৭শ বৎসরের কার্ধ্য-বিবরণ শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং রায় চুপিলাল বন্ধ 
বাহাছুর ও প্রীযুক্ত নগেম্্রনাথ বস্থ মহাশরের প্রন্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিছারী দত্ত মহাশয়ের 
সমর্থনে কার্ধাবিবগনপ পরিগৃহীত হইল। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেজন্ন্দর জিবেদী মহাশয় বলিলেন-_লুখের বিষয় দিন দিন পরিষদের 
কাধ্যক্ষেত্রের প্রসার বাড়িতেছে। কার্ধ্যক্ষেত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াইতে 
হুইতেছে। প্রথমে একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী দ্বারা ইহার সমস্ত কর্ণ সুশৃঙ্খলে 
নির্বাহিত হইত। ক্রমশঃ গত বংসরপর্য্যস্ত বঞ্ধিত কর্মের বিভাগ নির্দেশ করিয়৷ এক এক 
বিভাগের কার্ধ্যপরিদর্শনের জন্ত এক একজন সহকারী সম্পাদকের প্রতি ভার দিতে হইয়াছে। 

গতবৎসর পর্ধ্্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সমস্ত কার্ধ্য 
এবং সাহিত্য-বিভাগের সমস্ত কার্্যের ভার লইয়। কার্ধ্য করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাসগুণ্ 
মহাশয় পত্রব্যবহান্ন ও সভাধিবেশনের যাবতীয় কার্ধ্ের ভার লইয়্াছেন, শ্রীযুক্ত রাখালদান 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশালা, প্রাচীন পু'খিসংক্রান্ত সমস্ত কার্ধ্য ও রমেশভবনের 
সমস্ত কার্য চালাইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশয় হিদাবপত্র ও আয়ব্যয়ের 
বিভাগে কার্ধ্য পরিদর্শন করিয়! সম্পাদ্দককে সাহু।ষ্য করিয়াছেন। আজকাল এই বিভাগগুলি 
ব্যতীত মুদ্রণ-বিভাগ পরিষদের কার্ধ্য বহু বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছে। পরিষং প্রীভাষা, শতপথ- 
ব্রাহ্মণ, চণ্তীনাসের পদাবলী, রাচীয় শব্দকোষ প্রভৃতি বহু বৃহত্গরন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ 
করায় পত্রিকাসমিতির নিয়মান্ুসারে নবপ্রথার পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা করায় মুদ্রণ-বিভাগে 
আট নয়টি ছাপাখানাক় বুগ্রপৎ বহুকাধ্য চলিতেছে। সমস্ত বিষয়ের পরিদর্শন প্রুফ দেখা, 
ছবিছাপা, তাগাদাকরা, কাগজের ব্যবস্থা করা» দৃুযীর ব্যবস্থা কর! প্রভৃতি বহুকার্য্য বাড়িয়া 
গিয়াছে। গতবৎসয়ে পত্রিকা-সমিতির অভিপ্রান্ মত পত্রিকার কার্ধ্য পর্িচালনার্থ আপনারা 
গঞ্রিকা-সম্পাদককে একজন বেতনতোগী সহকারী প্রদান করিয়াছিলেন। প্রয়োজন হওয়ায় এই 
সহকারী দ্বার! মুদ্রণবিভাগের অন্তান্ত কর্ম পরিচালনেয় সাহাব্য লইতে হুইয়াছে, ইহাতেও 
পত্রিকা ঝ গ্রন্থাবলীক্স কার্য স্শৃঙ্খলে নির্বযাহিত হইতেছে না। অত এব আমি প্রস্তাব করি, 
এই মুদ্রণবিতাগের তত্ব করিবার অন্ত এবসর হইতে আর একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 
করা, হউক এবং এইজন পরিষদের নিযমাবলীর ১৯শ ও ২৩শ নিয়মের আবশ্তক মত পর্জিবর্তন 
কর! হউক । শ্রীযুক্ত রায় বতীন্রনাথ চৌধুরী মহাশর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসন্মতি- 
ক্রষে পরিগৃহীত হইল। আতঃপর শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলা'ল চৌধুরী বি এস্‌ সি 'লেগুন) মহাশয়ের 


কার্ধ্য-বিবরণী | : ১৬৫ 
প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমৌহুন বন্ধ বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে নিয়লিখিত বাক্তিবর্গ নিম্নোক্ত 
কর্দচারিপদে ১৩১৮ বঙ্গাঝের জন্ত নিযুক্ত হইলেন। *. 

১। শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্‌ (সভাপতি ) 
২। মহামহোপাধ্যাকস গ্রহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, (সহকারী সভাপতি ) 
৩। প্রীযুক্ত রায় বতীক্্নাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি, এল্‌ শরীক ও 


৪। মাননীয় মহারাজ শ্রীমনীন্ত্র চ্্র নন্দী বাহাছুর ত্ৰ 

৫। শ্রীরামেন্রন্ন্দর জ্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক) 

৬। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী (সহকারী সম্পাদক 

৭। শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুণ্ড এম, এ, এম্‌, আর, এ, এস্‌ ধর 

৮। ভ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, রঙ 

৯। শ্রীতারাগ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ, ত্র ' 

১০ | প্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌, এ, . গ্ 

১১। ভ্রীনগেক্জনাথ বন্ধ প্রাচযবিষ্তামহা্পৰ (.পত্রিকা-সম্পাদক ) 

১২। শ্রীহীরেন্ত্নাথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল্‌, বেদাত্তরত্বা (ধনরক্ষক) 

১৩। অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এক €গ্রস্থরক্ষক ) 

১৪। জরীখগেক্জমাথ মিত্র এম্‌, এ €ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক ) 

১৫। গৌরীশঙ্কর দে এম্‌, এ, বি, এল্‌ (আর়ব্যর-পরীক্ষক ) 
। ১৬। শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র এম্‌, এ রর 


এই সময়'কোন প্রয়োজনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি মহাশয় অন্তত্র গমন করিলে 
সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ কদ্েন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্্নুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৮ সালের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্ত- 
নির্বাচনের ফলাফল জাপন করিয়া বলিলেন, এবার সর্বপুদ্ধ ৫৭৯ জনে তোট দিয়াছেন। 
সদসা-প্রার্থীবিগের মধ্যে এবারে সহরে ২৩জন ও মফম্বলে ৯জন ছিলেন । তন্মধ্যে নিয্নলিখিত 
ব্যক্তিগণ নিয্মত ভোট পাইয়াছেন। . 
১। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীদতীশ চক্র বিস্তাতৃষণ এম্‌, এ, পি, এচ. ভি 
| ২। শ্রীযুক্ত রার বতীন্তরনাথ চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল, গ্রীক 
৩। শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ, 
৪। প্রীস্ুরেশচজা সমাজপতি 
€৫। শ্রীবুক্ত কুমার শরৎকুমার সায় এম্‌, এ, 
৬। শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিভ্ভাবিনোদ এম্‌ এ, 
, ৭) জীধগেজ নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ। ' 
৯৮ প্রীজসূলাচরণ ঘোষ বিভাতূষণ 


১৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের | 
৯। প্রীবনওয়ারী লাল চৌধুরী বি, এস্‌, সি ( লগ্ডন) 
১০) শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্্র সিংহ | 
ইহাদের মধ্যে ২য় ও ও ব্যক্তি পূর্বে কর্চারী-পদে নিষুক্ত হওয়ায় তাহাদের স্থানে ঈম ও 
১*ম ব্যক্তিকে লইয়া কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির ৮ জন সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া স্থির 
হইল। 
অতঃপর কার্ধয-নির্বাহক-সমিতি জাপনাদের মধ্য হইতে নিয়লিখিত চারিজনকে মনোনীত 
করিলেন £-_ 
১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 
২।  » শৈলেশচন্ত্র মভুমদার 
* চাকুচন্দ্র বন্ধ 
৪1 » মন্মথ মোহন বস্তু বি, এ 
অতঃপর কবিরাজ ছূর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির সাধারণ 
সন্ত দ্বারা নির্বাচিত সদস্তের সংখ্যা মাত্র ৮জগন, মনোনীত সদন্তের সংখ্যা ৪ জন, এই ১২ জন 
নির্বাচনে প্রাপ্ত এবং কর্ধচারীরূপে প্রাপ্ত ১৪ জনকে লইয়া এবার কার্ধ্যনির্বাহক সমিতি 
গঠিত হইতেছে । ইহাতে সংখ্যার অনুপাত ঠিক হইতেছে না । আমি প্রস্তাব করিতে চাহি 
নির্বাচিত ও কর্্মচারী-সদশ্তের সংখ্যা সমান হউক । এজন্ত ১৪ জন কর্মচারী ও। মনো- 
নীত সদস্তের ৪জন স্থলে ২জন এবং সাধারণ নির্ববাচনে গৃহীত ৮ জনের স্থলে ১৬ জনকে লওয়! 
হউক। এবারকার ভোটে নির্বাচিত ১ জনকে লওয়া! হুইয়াছে, তাহাদের পরবর্তী আর 
আটজন তোটের সংখ্যাধিকা দেখিয়া লওয়া হউক । শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্থ মহাশয় এই প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়! বলিলেন, মনোনীত হুইজনকে বাদ না দিয়! নির্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে 
অপর আটজনকে লওয়! উচিত । শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ ছূর্গানারায়ণের 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, চারু বাবুর প্রস্তাব হুর্গানারায়ণ বাবুর প্রস্তাবের মূল কথার 
বিরোধী তাহাতে নির্বাচিত ও কর্মচারী সদন্তের সংখ্য। সমান হুইবে না। রর 
ইহার পর মন্মথবাবু ও সতীশ বাবু কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্তাবের গুরুত্ব দেখাইয়া! বলিলেন, 
এ বৎসরের জন্ত এ পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়, কারণ সংখ্যার সমতার অভাবে যে দোষের আশঙ্কা 
আছে পর্ধিষদে তাহ! ঘটিবায় কোন সম্ভাবনা নাই। রামেন্্র বাবু বলিলেন, প্রব্তাবকের যুক্তি 
গ্রহণীয় কিন্তু তাহা হইলে নিয়মাবলীয় বহু নিয়মের বহু অংশ এখন পরিবর্তন করিতে হয়। 
সাধারণকে তাহা! ন! জানাইয়! তত বেশী পদ্লিবর্তন করা দোষের হইবে । বিশেষতঃ পরিষদের 
সেই শৈশব-গঠিত বর্তমান নিয়মাবলীর অনেক প্লিবর্তন যে এখন প্রয়োজন, তাহা পরিষৎ 
বুঝেন, আর সেই জন্ত নিয়মাবলীর আমূল সংস্কারের জন্ত নিয়ম-সমিতি [নযুক্ত হুইয়াছে। 
ধাহার! নিয়ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার! অবন্ত এ সকল কথারও বিচার কাঁরবেন। 
অতএব ভাড়াভাড়ি করিবার বিশেষ গ্ররোজন নাই। এ বৎসর যাহা হইয়াছে তাহার আর 


ত। 
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পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই । বিশেষতঃ নিমন্্র-পত্ে পূর্ব হইতে বিজ্ঞাপন না দিয়া 
কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিকে ন! জানাইয়! হঠাৎ এত বেশী পরিবর্তনের কল্পনা কর! বা তান্থরপ 
প্রস্তাব গ্রহণ কর! যাইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় রামেন্্রবাবুর কথা অনুমোদন করিয়া 
বলিলেন, এবংসরে আপনারা এই রূপেই কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি গঠন করুণ, পরে নিয়ম- 
সমিতির মীমাংসা লইয়া বিচারকালে সাধারণ সভায় এ বিধয়ে আলোচন! করিলে ভাল হইবে। 

প্রস্তাবক কবিরাজ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধমত আপন প্রস্তাব নিয়ম-সমিতির 
মীমাংলাকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখিলেন। 

পরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন কর্ম্মচারী ১৪ চি এবং মনোনীত 
সদসা ৪জনকে লইয়া! ১৩১৮ সালের কার্্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন “আমি পরিষদের নিয়মা- 
বলীর ১৫ (খ) ও গে) নিয়মের প্রতি সভা'পতি ও সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও 
তদস্ৃসারে অদ্যকার গঞ্জিত সমিতি হইতে. যে সকল বাক্তিকে বাদ দেওয়! কর্তব্য তাহা দেওয়া 
হউক ও তাহাদের স্থানে ভোটের সংখ্যাধিক্যান্ুসারে অপর বাক্তিগণকে সমিতিতে গ্রহণ করা 
হুউক। শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার কর মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

এই প্রস্তাবের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্্রবাবু বলিলেন ১৩১৮ সালের বৈশাখের হিসাব এখনও 
খতিয়ান করা হয় নাই, কাজেই বলিতে পাগ্রি না কাহার কত বাকী আছে। সুতরাং নিয়ম 
অনুসারে আমি এখন কাজ করিতে পারি না। সভাপতি মহাশয়ও এন্থলে পূর্ব প্রস্তাবের যুক্তি 
দেখাইয়া অনুরোধ করিলেন এবারকার নির্বাচন পও করা ঠিক নহে, কারণ নির্ববাচনকারীর! 
নাম পাইয়! সরল বিশ্বাসে ভোট দিয়াছেন। ধাহার! প্রার্থী হইয়াছিলেন, আপীস হইতে 
তাহাদের নামা্ি ছই নিয়মানুসারে বাছিল্া' ছাপিতে দেওয়া উচিত ছিল, 'অতএব আমাদের 
ক্রুটিতে যাহা! দোষাবহু হইয়াছে তাহার জন্ত এবার সাধারণের প্রদত্ত নির্বাচন নষ্ট করা উচিত 
নহে। সত্ত্ণ বাবু বরং এ বিষয়ে কাধ্য-নির্ধবাহক-সমিতিকে কর্তব্য অবধায়ণে অনুরোধ 
করিলে স্ুবাবস্থা করা যাইতে পারিবে । সত্যতৃযণ বাবু তাহাতে নিরব 
পরিত্যক্ত হইল। 

অতঃপর পরিষদের তৃতপূর্ব সভাপতি স্বর্গীয় চ্ছনাথ বন্ধু মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ 
উন্মোচন করির়! বর্তমান সভাপতি মহাশয় বলিলেন-_ চন্দ্রনাথ বাবু ও আমার বাসস্থান একই 
স্থানে। আমাদের উভয়ের জনুস্থান আধক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। আমাদের মধ্যে বালা- 
বন্ধুত্ব ছিল। আমর! একত্র বহস্থানৈ কাজ কর্ণ করিয়াছি । তাঁহার স্তর নিষ্ঠাবান সাহিত্য- 
সেবক অতি অল্পই পাওয়। যায়। তিমি প্রথম হইতে সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট - সস্য ছিলেন। 
বহুদিন ইহার সভাপতি থাকিয়া একাস্তিক বত্বে এবং প্রতৃত পরিশ্রম করিয়! ইহার গঠনকার্ধ্যে 
উন্নতি সাধন এবং কাধ্যপর্রিচালনে নহারতা! করিয়া গরিয়াছেন। তাহার ভার ধৈর্ধ্যশালী এবং 
দুচিতত ব্যক্তিকে সভাপতিদ্বেগা ওয়া গিয়াছিল বলিয়! পরিষদের প্রথম অবস্থায় নিরুপর্ীবে সর্ব 
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বিষয়ে উন্নতি ঘটিয়াছিল। হার নিজের রচনায় ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষার একটা বিশেষ চেষ্টা 
দেখিতে পাওয়া যায়। রচনার বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্ত তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে উপদেশ 
দিতেন। তীহার এসম্বদ্ধে অনেকগুলি সুন্দর প্রসঙ্গ আছে। পরিষং-মদিরে আজ এরূপ 
একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের এবং ইহার একজন অকুত্রিম হিতৈষী বাবুর প্রতিক্কতি প্রতিত্তি 
হওয়াতে বিশেষ আনন্দের বিষয় হুইয়াছে। . 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিজের অভিভাষণ পাঠ করিলেন । এই অভিভাবণে সভাপতি 
মহাশয় এবার ইহার সদস্ত-সংখা-বৃদ্ধি, মুদ্রাযনত-স্থাপন এবং মুসলমান সাহিত্যিকগণের সহানু- 
.তৃতি আকর্ষণের জন্ত নানারূপ সহজ এবং সুবিধাজনক প্রস্তাব করিয়াছেন। সভাপতি মহা- 
শয়ের গ্রীতিপূর্ণ ও সহজ-সাধ্য গ্রন্তাবাদি শুনিয়া সভান্থ সকলেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিলেন। ( এই অভিভাষণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । ) 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ মহাশয় ”১২১৭বঙ্গাব্বের বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের 
বিবরণ” লংক্ষেপে পাঠ করিধেন। প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য, বিষয়ের সমাবেশ হওয়াতে এ প্রবন্ধটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ হইয়াছে। ( এই প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ।) 

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহ্থাশয় বর্ষশেষে পরিষদের সকল হিতৈষী ও 
আহুগ্রাকবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন ;--দংবাদপত্রের সম্পাদকেরা অনুগ্রহপূর্ববক 
সর্বদ| পরিষৎ”কথা দ্ব স্বপত্রে প্রকাশ করিয়া ইহার কার্য পরিচালনে সহায়তা করেন। 
জনেকে অধাচিত ভাবে ইহার সদসা সংগ্রহ করিয়া দিয় ইহার বলবৃদ্ধি ও স্থাযিত্বের পক্ষে 
সহায়তা করিবেন। গত বংসরে শ্রীযুক্ত নুরেজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং এবৎসর পণ্ডিত 
রলিকরঞজন কাব্যতীর্ঘ মহাশয়ের বত্বের ও চেষ্টার বিশেষ গ্রশংসা করিতে হয়। আমি পরিষদের 


পক্ষ হইতে ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ফরিতেছি। 
' তৎপরে 'সভাপতি মহাশয় অমূল্যবাবুর প্রবন্ধের প্রশংসা করিলে পর ডি কে 
ক্কতজত| জানাইয়। সত! ভঙ্গ হুইল। ূ 
প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী প্রীসারদাচরণ মিত্র 


সহঃ-সম্পাদক । সভাপতি । 


মালদহের পল্লীভাষ! 
প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়, অতি প্রাচীন কাল হুইতে সমৃদ্ধিসম্পয়! নগরী বলিয়া 
খ্যাত রহিয়াছে। দিনের পর দিন চলিয়। গিয়াছে,কত রাজ বাদশার অধিকার চলিয়া গিয়াছে, 
কত বিপদাপদ্‌ হবার! গৌড়নগরী বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত! নাই। কত কত ভিন্ন জাতীয় 
নরগণের শৌধ্য-বীর্ঘযগ্রকাশ এই স্থানকে চমৎক্কত করিয়াছিল, কত বিভিন্নভাষী জনগণের 
আলাপনে গৌড় মুখরিত হইয়াছিল, তাহা চিত্ত! ও কল্পন! করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
07544 
মোহিত করিয়াছে তাহ! চিন্তার বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 
সচন্াটর রাজধানীতে বৈদেশিক বিভিন্নভাষী নরগণের সমাবেশ হইয়া! থাকে। রী 
অনসজ্ষের কথিত ভাষ! মিশ্রভাব-দোষে ছুট হইয়া গড়ে। বর্তদান কালে দেখিতে পাই, 
তিন ভিন্ন ভাঁষী নরগণ আপন গৃহে শ্বজাতীয় ভাষায় কথাবার্থী 
ভাবপরথক্য. বলিয়া থাকে, কিন্ত কর্ক্ষত্ে ভাহাদিগকেই আবার দেখিতে পাই, 
তাহাদের কথিত তাার সুর টান ও ভাঙ্গা ভাজ! ভাষার টুকর! এতদ্দেশীয় কথিত ভাষার 
সহিত মিশাই়! কার্্যোপযোগী করিস! ব্যবহার হইতেছে। - এই প্রকার পূর্বকালেও যে ন৷ 
হইত একথা বল! চলে না। 
এক দেশের কথিত ভাষ! বাক্যকথনচ্ছলে শিক্ষা কর! সহজ হইলেও তততংদেশীয় লিপি- 
মাল! শিক্ষ। সহজ নহে। আমর! নালদছের পর্দীভাষায় “লিগির' কথ! আদৌ উত্থাপন করিব 
কবিতভাবা. না। কথিত ভাষার সহিত গ্রাম্য কবির ভাষার তুলন! মধ্যে হযে 
ও করিতে হইবে, নচেৎ পল্লীভাষ! সুন্দর হইবে না। গ্রাম্য 
' লিখিতভাষা  মংগীতাদিতে প্রাণের ভাষ! মনের শাসন না মানিয়। উৎসের 
টায় চুটিয়৷ চলে । নুতরাং গ্রাম্যসংগীতগুনি হইতে আমাদিগকে 'পল্লীভাষা” সংগ্রহ 
করিতে হইবে। আবার রমনীকুলের কথিত ভাবায় কত আদিদভাব বর্তমান থাকে, পুরুষের 
কথিত ভাষায় তাহ! প্রাণ হওয়া”ঘায় না। রমনীগণ গ্রাম্যগণ্ভীর মধ্যে নিয়ত অবস্থান 
্ীওপুরঘতেদে. করিয়া প্রাচীন কথিত ভাষাকে সজীব করিয়া রাখে। পুরুষ- 
, কবিতভাষার প্রতে॥ গণ গ্রাম্যভাবার গণ্ভী ছাড়াইয়। অন্তর কথিত ভাষাও শিক্ষা 
ররর তা রাত বিকিনি জরা 
্ীপুরুষতেদে কিফিৎ ভাষাতেদ পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। 
রি ামীলিপি, অশোকনিপি, গুণুলিপি, সারদা, ভরীহর্য ও ট 
| লিপিমালার উত্তব-প্রসঙ্গ ভাষাতব্ববিদের! উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
গৌড় ও গগুনগরে যে উপরোক্ত দিপিমানার অবাধ চন ছিল তাহা নিসনেছে বলিতে 
খা” 
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পারা যায়। অনেকে আবার নাগরী-অক্ষর বঙ্গাক্ষর হইতে অপ্রাচীন বলিয়৷ থাকেন। 
গোঁডীয় ভাষার যাহাহউক গৌঁড়ীরভাষ! এক. সময়ে বথেউ আদৃত হ্ইয়াছিল। 
আদর গৌড়ীয় রীতিনীতির অনুকরণ করিয়! শ্রকদা! অনেকে 
ধন্ত বোধ করিতেন। গৌড়নগরে বিহার, মিথিলা! দেশের কথিত ভাষার সহিত বড়ই 
মেশামিশি দেখিতে পাই। প্রাচীন গৌড়ীয় পদকর্তারা মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে এক 
জভিমব সুর ভাষার সমাবেশ করিয়া বৈষ্ঞবগ্রন্থের উন্নতি-সাধন করিয়া গরিয়াছেন। 
একদিন সেই ভাষা! গৌড়দেশে সমাদৃত হইয়াছিল। ভরতনাট্যুশাস্ত্রোক্ত গৌড়ীয় কেশ- 
পারিপাট্যের বন্রপ আদর নাট্যসমাজে হইয়াছিল সম্ভবতঃ গোঁড়ীয়ভাষাও ততোধিক 
আদৃত হইয়াছিল। যৌজনভেদে ভাষাভেদ পরিলক্ষিত হইয়! থাকে এ কথা৷ অনেকেই বলিয়৷! 
থাকেন। বদি: পরত্রজে গৌড় হইতে রাঢ়দেশের মধ্যদিয়৷ মেদিনীপুর অতিক্রমপুর্বক 
উৎকলে গমন কর! .যায় এবং কথিত ভাষার প্রতি দৃঢ়ভাবে মনঃসংযোগ কর! যায় 
কধিত ভাষাতেদের. তাহ! হইলে কীদৃশ প্রণালী অবলম্বনে ধীরে ধীরে ভাষার বেশাস্তর 
দৃকষগার্ঘক্য সংসাধিত হইয়াছে তাহা! অক্েশে উপলন্ধ হইবে। ভ্রমণকারিগণ 
এই বাক্যের সার্থকতা যত দুর উপলব্ধি করিতে পারেন, পুস্তকপাঠে তাহার একাংশও 
সংসাধিত হইতে পারে ন|। রেলযাত্রীর পক্ষে এ প্রকার ভাষাপার্থক্যের হুম্গতিবোধ 
ছুরাশামাত্র। 
প্রাদ্দেশিক লিপির কথা বলিতেছি না, কিন্তু মৈথিলী, রা়ী ও উৎকলী ভাষা-সংমিশ্রণে 
এদেশের: ভাষ! গঠিত অথবা গৌড়ীয় ভাষাই তাহাদের মৌলিক আদর্শ ছিল একথা নিঃসন্দেহে 
বল! চলে না। ' 
রী রিদিন নি হিছিনি নবী লে অধিকার 
বো ও উদ করিয়াছিল। কথিত ভাষাও সম্ভবতঃ স্থানভেদে পরিবর্তিতাকারে 
কথিত হুইত। লিপি প্রচলন এক হইলেই যে কধিত ভাষা! তদুযায়ী এক হুইবে এমত 
বলা চলে না। পুস্তকের লিখিত ভাষা! ও কথিত গ্রাম্যভাষা একরূপ নহে, কিন্তু বঙ্গে 
. এমন এক দিন চলিয়া গিয়াছে যে, লিখিত-ভাষ! ও কথিত-ভাবার বড় একটা! ভিন্ন 'তেদ 
ছিল ন!। 
বঙ্গীয় গীতিপুত্তকে চ্ভী, মনসা, যোগীপাল মহীপালের গীত, শিবসংগীত গ্রত্ৃতি গ্রাম্য . 
“প্রাচীন কখিতভাযার কথিত ভাষার ছ'চে ঢালিয়া গড়া বলিয়! মনে হয়। খ'টী 
আরশ ' দেকেলে কথিত, ভাষার আদর্শ ই সমুদ্বায় সংগীতপুস্তফে ভুরি 
রি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শৃন্তপুরাণীয় তা! অতি আদিম বঙ্গভাষ! বা 'গৌড়ীয়। . কমে 
মাণিকগাছুলী, নাম, কবিকনধণ ও গোবিনচকে় সীতেপনিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । 
জা গোঁড়ীয় ভাষাই বঙ্গের আদর্শ ভাষা। কালক্রমে গৌড়নগর 
| অরণ্যে পর্যবসিত হইলে মালনহী ভাষা প্রাচীন গৌঁড়ীর তামার, 


ধন ১৩১৮ | মীলদলের পল্লীভাষ! ১৩৯ 
মৌলিকতা বজায় রাখিয়া এবং মৈথিলী, ব্লাটী, উৎকলী ও মোসলমানী ভাষার সহিত মিশিরা 
এফ অভিনব ভাবার পর্যবসিত হইয়া! পড়িয়াছে। অধুন! পুন্তক-লিখিত ভাষাও কিঞ্িৎ স্থান 
গ্রহণ-করিয়া প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার হারমধ্যে উজ্জল মণিকাঞ্চনের স্তায় শোভা পাইতেছে। 
মালদহের প্রাচীন পল্লীভাষার আদর্শ আমরা নিমে বন্দনাদি হইতে উদ্ধৃত করিলাম, 
*ন্বর্গের কপিল! মর্তে নামিলা। 
রি কারের ভাবা বিশ্বেশ্বর ব্যেত বীহনে চড়িলা ॥ 
নরলোক তার বসে তার গোথনে হয় পৃথিবী সুদ্ধ। 
তাতে উজ্জে দধি স্বত ঘোল ছগ্ধ| 
ইতর কহন্ত গুরু গোসাই সরম্বতীর বরে। 
কপিলার জন্মকথ! কহি সভার ভিতরে |” 
(গম্ভীরা বলয় গরিবৎ-গজিক। ) 
প্টানিঞ্! ছিড়িল গলের কনক পৈতা। ৃ 
এক গোটা নাগ হৈল সহত্রেক মাথা ॥ 
৮ নাগের নাম বাস্থুকি থুইল নিরঞ্জন। 
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা! ইতিন ভূবন ॥ 
জাও জাও বাস্থৃকি হউক চিরাই। 
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই॥» 
€ মঙ্গলচণ্ভী-মাণিকদত্ত। ) 
“জলেতে আযন গোশাই জলেতে বৈসন। 
জলভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন ॥ 
ভাসিতে ধর্ম গোসাই পাইল ঠেসন। 
চৌদ্দ যুগ্ন বহিঞ। গেল তত ক্ষণ” ৫) 
উপরি উক্ত কবিতাংশ মালদহে বৌদ্বযুগাবসানের সামরিক 
যাজক কবিত৷ পরিমার্তদিত হইয়া এ গ্রকায় আকার ধারণ করিয়াছে। 
সন্তবতঃ ইহার পূর্ববকার ভাষা শৃন্তপুত্লানীয় ভাবের ছিল। 
ব্েত, গোথনে, উজ্জে,: কহুন্ত (ধহস্ত) একগোটা, ইতিন, চিরাই, বৈসন, করিএা, . 
নি ঠেসন, বহি ইত্যাদি শব পূর্বকালের কথিত ভাষার অন্ুরপ। 
ঞঁ সমুদায় শব গ্রথিত গুঁথিলিখিত তাথা উীচৈতযেবের বহ 
র্বর্তী বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে” ৃ 
প্রান্ত তাষার সহিত গঁড়ীয় ভাষায় সবিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। অনেকে আহার 
প্রকৃত গৌড়ীর ভাষাকে রাক্ষসীভাষা বলিক্া৷ বিজ্রপ করিয়া 'গিয়াছেন। আমন] যে ভাবান্ব 
বনের তাব প্রকাশ কঙ্গিক শাস্তি গ্রাণ্ত হই, তাহার হতাদর সম্ভব না । অধিকন্ধ প্রাকত'ভাব] 


১৪০ ' সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা. [৬ সংকট 


বাঁ গৌড়ীয় ভাব! অতি প্রাচীন ভাবা। ভাষার নিগড়কপ বৈয়াকরণিক শীসন, কথিত. ভাষার, 
মধ্যে বড় বদ্ধমূল নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কধিত ভাষ! প্রয়োগে মনের ভাব প্রকাশ কর! 
ছফর। বত সহজে, সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশ হইতে পারে, তাহার চেষ্টাই সর্ধাগ্রে অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । স্বভাব নুলত-করির্ত ভাষাই জাতীয় জীবনে আদৃত ও বদ্ধমূল হইয়া! পড়ে। 
« প্রাচীন শুন্তপুরাধাদিলিখিত বিবরণ ক্রমশঃ পরিমার্জিত হইয়া মালদহী প্রাচীন সংগীত 
পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন বিরল নহে। 
ৰ “পরভুর বিস্বৃতে জল হইল আচদ্ছিতি ॥” ৫* ( শুঃ পু) 
পু “মুখের অমৃত ধর্ের খসিঞা পড়িল। 
হারও মানিতের € ইন জিনিএা তবে সিদু উথনিল ৪) € মাদিকদতের চণী): 
“কত শত জুগ গেল এক বস্ত গেআনে 1 ৮৪ 
_ ড় কাতর কুর্ধরাজ সহিতে নারে ভর ॥ 
কুর্মরাজ পলাইল ভাসে মাআধর ॥ ৮৫” (শৃঃ পু$) 
“চৌদ্দযুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ ॥” (মাঃ দঃ চত্তী ) 
“আপনে ধর্ম গোশাই কুর্শরূপ হৈল। 
কুর্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল | 
কুরে সহিতে নারে প্রিথিবির ভার । 
_.. গজ কুর্শে পৃথিবি জায় রসাতল॥” (মাঃ দঃ চণ্তী ) 
এই প্রকার সান্ৃশু-দর্শনে আমাদের বোধ হর শুন্তপুরাণের প্রভাব মালদছে বিলক্ষণ ছিল। 
ক্রমশঃ শুন্তপুরাণের বৌদ্ধভাব চণ্তীকাব্যে সংবন্ধ হইয়া ধর্ীস্তর- 
মালে পুরণ পাধা নাদের তৃষ্টি ও পুষ্টি সংসাধিত হইয়্াছে। রথি-ুকুন্মতারতীকৃত 
প্রাচীন হস্তলিখিত “জগন্নাথ-বিজয়ে* দেখিতে পাই, শৃন্তবাদের আদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম-মতবাদ 
সবিশেষ উল্লিখিত হুইয়াছে। 
“স্থল,জল ( কূল ) নাহি ছিল নরহে' পবন। 
স্বরূপ আকার ;নাহি ইতিন ভূবন।॥ ২ 
দিগ. বিদিগ. নাহি স্য্টি লোকপাল। 
নর ছা খবিগণ নাহি ছিল প্রলয় বিসাল ॥ ৩ 
ৃ ১ '  হেনকালে নিরঞ্জন সয়ন তেজিল। 
নু কেবল প্রক্কতি হৈতে হৃষ্টে মন দিল 1” ৪. ( জগরাখ-বিজা ) 
তবে ব্রিঞ্জগতনাথ বৌদ্ধরূপ ধরি।। 
প্রবেশ কিল হরি দেউল ভিতরি ॥৮৩ 
লুকাইঞ! জোগধ্যানে রহিল প্রীহরি। 
.দেউল গঠিঞা। রাজা গেল ব্র্দপুরি |” ৮৪. (.জগয়াখবিজনন। ). 


সর ১৩১৮] মালদহের পল্টযভাঁষ! ১৪৯ 

"স্কল বৃর্তাস্ত. আমি ন! জানি ভালদতে। - 

সুনি্থ ইসব কথ! উন্নপি সাক্ষাতে ॥ ১৪১ 

সাজ! বোলে বৃক্ষরাজ কহ উপদ্েশ। 

কোথাতে উলৃক বৈসে কহুত বিশেষ | ১৪২ 

বৃক্ষ বোলে স্থন মি পুরূব পুরলাণ। 

চিরি জিবি নহে কেছে! তাহার সমান 1 ১৪৩ 

“তবে জোগনিত্রাতে আছিল! নান্নাযণ।. 

'পাশানে রূপিএ। পাদ হৈল্যা অন্তর ধ্যান ॥ ৪৭ . 

কনক কঠুর মধ্যে ধাকিলা৷ শ্রিহরি। 

আপন! আপুনি চিন্তে জোগধ্যান করি | ৪৭” এ 

মুকুন্দ ভারতীক্কত অপ্রকাশিত জগন্নাথবিজয় গ্রন্থখানিও মাণিকদত্ের চণ্ভী জগৎলীবন 
ও তক্রবিতৃতি নামক মনসাগীতের তার বৌদ্ধদতবাদে পূর্ণ দেখিতে পাই, সুতরাং এই সমূদায় 
জীবন কৰির মালদহী ভাষা! পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইলাম। পুঁথিগুলি মালদহলেখক... 
গণের হস্তলিখিত বলি! বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান রহিয়াছে ।. . 

_.. খসিঞা, ইন্ব, জিনিঞাা, বহিঞা, নরহে", বৃর্ভানত, ছুমিস্থ, ইসব 
দুরুদ ভারতীর ব্যহত দ কথা, উললপি, বোলে, কহত, চিরজিবি কর ইত্যাদি শব তংকাঁলে 
বিশেষ প্রচলিত ছিল। | 
“তাহার নির্মল জল গহিম্‌ গন্তির ॥* ৩৬. ( &) 
ইত্যাদি পদমধ্যন্থ “গহিম্‌--গস্ভিন্ন+ শব্ধ অতি উপাদেয় । 

মাণিক চাদের গীত 


ও প্দস গিরির যাও বইন রবে স্যাথি লইবে কোনে । 
াণিকটাদে গীতের ভাষা আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর হনে” 
... *নীয়ব জীবন ধন আমি কন্তা সঙ্গে গেলে। 
. ক্লীধিয! দিস অর ক্ষুধার কালে ॥* . 
“কুন্তাছি তোমার তত্ত গুরুর বরাবরী ।* 
গোবিসাত্র সীতের তাখ গৌবিষ্াি গুর হইব সিষধ! জলন্ধরি (৯২ 
পাসান দেয়াল হন্নের লোহার কপাট । 
ৃ ; হিন্নার বাস্থনি নাই পিপিভার বাট ॥* ৯৩ 
+ খরাবরী--যোস্লমল ভাব। হইজে গৃহীত। * 


১৪৭ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা! (পবা 


“যুন্তপথে আসি জম প্রাণ লিল কাড্যা। 
প্রাণ পুরুষ ছাড্যা গেল কাযা রইল পড়্যা ॥ ১১৯ 
পজোগ সিদ্ধ! ময়ন! মন্ত্র দেখ্যা লাগে ধন । 
মায়ে পোয়ে ভূগী হয় রাজা! গোবিনচন্্র॥” ১৬৪ 
মাণিকাদের গান, গোবিনদচন্তরের় গীত, জগরাথবিজয় ও 
সীতগুতকের সামরিকতা মাণিকদতের চণ্ডী জগৎজীবন ও তত্রবিভূতি নামক মনসাগীতের 
সমসামরিক বলিয়াই বোধ হয়। | 


শামি, দিমু, হুস্তাছি, বরাধরী, গোবিন্দাই, হিরায়, ৰাছুনি, পিপিড়ার বাট, কাড়্যা, ছাড়্যা 
গড়্যা, “দেখ্যা লাগে ধন্দ* প্রভৃতি সেই সময়ের কথিত ভাষায় 
ব্যবহৃত হইত। . | 

, মবলদজ্ছর পল্লীভাষায় এই সমুদয় শবের যথেষ্ট প্রচলন বর্তমান রহিয়াছে। 

এই প্রকার বৌন্ধগ্রতাব মন্দীভূত হইলে পর .বৈষবধর্ের অভ্যুদয় হয়। যদিও বৌদ্ধ- 
ু্সান্তে' শৈবধর্শের' উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা যে বৌদ্ধপ্রধান সময়ের. বর্ণনা 
ব্গিলাম রক্ত পক্ষে-্উক্ত সমক্ন শৈব-প্রধান বলিয়াই ধরিতে হইবে। 

শিবসংগীত বহুলাংশে পরিমার্জিত ; আমরা রামেখ্বরের শিবায়নে ইহাক্স' পরিচয় প্রাপ্ত হই-_ 

৯ “ঠাঁরি পদ্স। বলে গুন ঠাকুরের ঝি। - 
০০০০০০৪ .শকখপর-সম্পরতি মূল্যের কথ! কি॥* (শিবায়ন) 

প্ঝুটি ধরে ঝাটা মেরে দুর করে দিব। 

গলাটিপি দিয়া শাখা গুণগার লব ॥ 

হর বলে হরি হরি সে শীখারী নই 

সইরের সাধের সয়! তারে মারে সই | 

মহতের মাগ. সই মহতের ঝি। 

বলে শব্ঘ পরিলে বুড়ার চার! কি।* (€&) 

“সকল পরায়ে শেষে উজাইল বাই। 

বিশ্ব বিমোহিত কৈল বিনোদিনীঃরাই।” (8) 

“এই দিতে এই নাই হশড়ি পানে চায়” (ঞ$) 

“্ছালিয়! অতয়া' অয় বিতরণ কয়ে। 

"ইযহুফকুপ দিল বেসারির পরে” (খ্ঁ) 

“নাটাপাটা হাতে বাটা জালাইল কেশ? . 
,... গব্য বিতযনপ কৈল'জরব্য হৈল'শেষ'।” ( &) 

“মৈনাক গৌড়াল্য বেয়ে. 'মাঁবার্স রহিল চে 

বুক হ্যেয়ে পর়্ে প্রেম ধা (এ): 


গল্পী ভাবা 


যদ ৯৮৯] .. মালদহের পীনাষা সত 


শিবারদের ঠারি, ঝুণটি, ঝা, গলাটিপি, গুণগার, সয়া, সই, দাগ, ঝি 
: ব্যবহত চারা, উজজাইল, বাই, রাই,*হাদ্চিপানে, বেসারির়, .নাটাপাটা, 
শব বাটা, আলাইল, গোড়াল্য, বের্যে ইত্যাদি শব দেশে এবং 
এতদেশেও অধিক পাই | 
কবিকন্বণের চণ্তীর ভাষা পরিমার্জিত হইলেও তাহাতে গ্রাম্য শবের. বিপুল সমাবেশ 
হা শভাদ্রপদমাসে বড় হুরস্ত বাদল । 
খালিভুলি ভরা হইল নাচলে ছাগল ॥ 
ছাগলের কাণে 'ধরি করি টানাটানি । 
হালে লি বানান খানি (কৰক) 
“গুলার বেন্তা আইল শঙ্কর লায়ের বেট!। 
আঙলা! বাঁটিয়৷ বার করতলে ধাঁটা॥” ( কবিকন্কণ) 
*  ““নীলাম্বরু দাস বলে-গুন রাম রায়। 
পসর1 করিত বাপ! নাহি প্রত্যবায় ॥ 
কড়ীর পোটলী বান্ধি জাতি।ব্যবহার । 
এটোচোপা৷ খাইলে নহে কুলের খাঁখার' 1” ( কৃবিকন্ধণা) 
খালি, জুলি, কাঁকালে, মুড়া, কানি, বেটা, আগুলা', বাটিয়া, 
কবিকণেরবাবতত  মাটা, পসরা, বাপা, এটো, চোপাঁ, খবীখার ইত্যাদি শব 
এদেশেও প্রচলিত রহিয়াছে। 
কবিকম্বণ চণ্তীর ভাষা! এদেশে তত আদৃত নহে, মাণিকদত্তের চণ্ডী এদেশী ভাষায় 
লিখিত বলিয়া উহার আদর যথেষ্ট আছে। গৌড়ীয় বাদশাহ হোসেন শাহের পূর্ববর্তী 
ও সমসামরিক ভাষ! অতি হুন্দর এবং প্রার্কতাভিমুখী ছিল। 
বাদকীধী . হোলেন শাহী আমলে যে সমুদর গ্র্থাদির পরিচর পা বার 
আমলের ভাধ। তাহাতে মালদহের ভাষার যথেষ্ট পরিচন প্রাপ্ত ছই। হ্ত্ত- 
লিখিত প্রাচীন পুঁথিখুণি অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহার 
যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিব। 
পল্লীভাষা 


মালদহ জেলার নাগর, ধানহক, চাই ও পলিহা... জাতির সংখ্যা- 

মানে... ফিক্যানিবুন ভাষারও পার্ঘক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নাগর, 

জাতি ও ভাবা ধাস্থক প্রভৃতি জাতির কথিত তাষা সম্বন্ধে পৃথক্‌ পৃথক আলোচনা! 

সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা, রহিল । . সাধারণ বঙ্ষভাষা, যাহা! . বীরানা 
বলিয়া দাবী কর! চলিতে পারে, ভান্থার বিবরণ লিখিত হইল। - শি 


বক্ষবিকষ্ধণের ভাব! 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। [ আসংখ্যা 


(৯) 

_ মালদহে প্রচলিত ক্িপয় বিশেষাপদবাচক শবের নামোয়েখ করিলাম ? ভাজা, ত্যালাই, 
... হালধহের খাড়ী, ভুনি, ধড়ী, দাও, পাস্নি, কচি, হানা, ব্যাসর, 
.... পঙ্গভাবার টকোলী, গোদানী, বেস্তী, খোরা, ভাবোর, চ্যারাক্‌, তস্বির, 
০৮ টিকিয়া, তামাকুল, হ্কা, আড়, পহি, ফাম্পা, তাকী, রসা, ভাঙ্গা, 
ঝাল, পুরী, আহরশা, উৎরা, ব্যাসাতি, পাঁতিল, ঢাকোন, চুকাই, বাঁজোর, হাই, হায় 
ঢোক্সা। ডালি, করপা, খুজী, ঠুসী, বিজি, ( বংশনির্ষিত ) ধোক্ড়া, নাইদ ব! নাটন্দ, গাছ 
কুী, ছাড়া, আওয়াক্ষা। বা! জ্বাধারখা, ফোত|, জাত, খুনী, টা, লাও, বইঠা, 'তঙ্গি 
খল্পা, বাইগ্যা, বিলাতু, গসকরী, বর্সী, (বসি) আখা, চুলা, বোতা, পেটারি, বাপি, পখৈর । 
উপরি উক্ত শবসমূদর় সচগাচর গ্রাম্য চলিত কথায় নিয়ত ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 


ব্যবসা! ও ব্যক্তিগত নাম ' 
€ পুংলিঙ্গবাচক পন্য ) 
সারি ব্যাসাতি, কুঁজরা, পাঝর1, জিবনী, মেছ্যা, লাপিত বা লাউয়া, 
শষ সোগার, কামার, কুস্তার, মণ্ডল, সাহ, পোদ্দার, লাইয়া, পাইট, 
হ্যালান্‌, পসারি, মহলদার। 
ন | লাপিত, লাউয়া র 
ডা 'শ্লয়! লাউয়ারে ভাল কর্যা কামাইও হামার বাছারে ।” (মালদছগীত) 
প্মালীগাড়। লাউয়াপাড়া রা্টিগাড়ার কাছে।” 
(রজপুরের জাগের গান পরিষৎ-পত্রিকা ) 
টং ব্যাসাতিনী, কুরান, পাবরাধী, মেছ্যানিলাপিভান্‌ বা নাগ তানী, 
দিবা. - মোগারণী, কামারলী, কুত্তার, মগুলাইন, সাহন, পোদদারণী, 


ূ ম্যালানী, খবিয়াণী, মহণদারণী, গৌয়ালিনী । 
অধিকাংশ পুংলিঙবাচক শবে আনী বা নী সংযোগে স্ত্রীলি্গপদের সিদ্ধ হয় কিন্ত--. 
মুল পের স্রীলি্দে মল্যান্‌ ও মণ্ডলাইন্‌ ৃ | 
নাহ রি সান বা! সহন্‌ পদসিদ্ধ হয়। 
শশা বোলে সা খা তোম) . 
.(শব্যা উপাদান ) 


্ঃ টানি তি শ্যাহা, তালাই, গস্করি । 
পবপয়োগের পদ্ধতি. :ভীষা বিহাও্পশধা! বিভার কর।, 


সন ১৩১৮] মালদহের পল্জীভাষা . | ১৪৫ 


বস্ত্র 
খাড়ী, ভূনি, ধড়ী, ফোতা 
হাম্র! পারি খাড়ী ভূনি, ধড়ী বুন্তে। 
অলঙ্কার . 
ব্যাসর, হস্ুণী, টিকোলী (টীপ ) 
.লাকেতে ব্যাসর পিধেচো। 
কপালে টিকোলী দিবো । 
হুক্কা, তামাখুল, টিকিয়!, বোতা ( নলিচা ) 
“পয়সা বিনে গিয়্যাছি. হামি ভাকিয়্যা । 
ক্যাম্নে কিনি হুক তামাকুল টিকিয়া | 
ব্যঞ্জন বা বেস্তি 
ভাজি, রসা, ভাঙ্গা, ঝাল। 
স্মৃৎপান্র 
পাতিল, তোইলা, ঢাঁকন, চুকাই, কাতারি, ঝাজোর । 
ঝুড়ি 


চোকুনা, ডালি, করপা, ঢাকী, খুন্গী, ঠুশী, বিজি। 
মিষ্টান্ন 


পুরী, আছুরশা, ঝুরী, ভূষারলাড়ু, উর! ( মুড়কী ) 


খধিআনী 
খষির স্ত্রীলিঙ্গে খষিআনী পদ সিদ্ধ হয়। 
খাষিপত্বীস্থলে খাষিআনী ৷ 
“সুনিঞ্া খধিআনি আনন্দিত হৈল।” (মাঃ দত্ত চত্তী) 
মরদ স্ত্রীলিঙ্কে মাইঞা৷ হইবে, মরদী বা মরদিনী হয় না, এখানে ইহা নিপাতনে সিদ্ধ 
বলিতে হয়। 
“মাইঞা লোকের কথা শুন্যা নরদ কুথা চলে |” 


সন্বোধনে 

.. ব্যক্তিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়স্থ বোধ-জ্ঞারম্ছচক শবের ব্যবহার দুষ্ট হয়, যথা,_ 

€হে”, “গে” “টে” “বে” এই চারিটি সন্বোধন-বাচক অব্য়সংযুক্ত করিতে হয়। . . 
পল্লীভাষায় যথা পুত্র শিতাকে সঘোধন করিতে হইলে “বাবা হে” এইরাগ 

সম্বোধন কালে পদসিদ্ধ হইবে । “হে”, শব্ধ পুংলিঙ্গবাচক । . 
লং পুত্র মাতাকে সন্বোধন করিলে. "্বাগে” এই 'প্রকার বলিতে 
হইবে। “গে” শব শ্রীলিলবাচক। পিলীগে। নামিগে,দিদিগে ইতা]ুদি। 
৯৯. 
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মাতা! কন্তাকে সম্বোধন করিলে “বেটা টে” বলিবে+ 
“টে” শব নিয়পদস্থ ্রীলি্ষবাটফ শবে ব্যবধত হইয়া থাকে । বহিন্‌ টে, সঙ্গিনী টে, 
কামিনী টে ইত্যাদি। 
“বে” শব হীনতা-জ্ঞাপক সন্বোধননূচক শব্ধ বথা-_ 
পাবে শাল! 1” হবে সর্ত! ! হবে বিপনে! “বে? পুংলিঙ্গবাচক শব । 
সমবযস্ক বন্ধু-বান্ধবকে “বে” সম্বোধনহৃচক শবদ্বারা হচিত হইয়া থাকে। 
পা” শব সন্বোধনে ছে, বে, গে, টে, শব্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়! ব্যবহার 
করিলে বিশেষভাবে বিশ্বযন্থচক সম্বোধন বুঝায় এবং তখন উত্ত সন্বোধন-নুচক 
পদটী সম্বোধক শবের পূর্বে বসে যথ1-_ 
“ছ্থাহে বাবা হীহে দাদা, 
ইাবে শরৎ. হবে যছ,। 
হা গে মা, ই গে দিদি। 
: স্থাটে বহিন্‌, হাটে ভাউজ। ইত্যাদি। 
সচরাচর সন্বোধনহ্চক হে, বে, গে, টে শব্চতুষ্টয় সম্বোধনের পরে বসিয়া থাকে। 
যথা-_বাঝ। হে, ম! গে, বহিন্‌ টে, শরতা! বে ইত্যাদি। 
পদের অন্তস্থ অকার লুপ্ত করিয়া সম্বোধন করিলে অবজ্ঞান্চক পদ সিদ্ধ হয় এবং 
হা ওম. “সি” কার সংবুক্ থাকিলে তাহা সমমাননথচক বলিয়া বিবেচিত হয়। 
পদ-প্রয়োগে বথা-_-“সাহন্‌” অসম্মানস্থচক। সান” সন্মানন্চক, মোল্লাইন্‌ 
উচ্চ ও নীচতাব- অসন্মানম্থচক, “মোল্লাইন* সম্মানন্ুচক বোধ হইবে। মোড়ল, 
০৫ . মোড়ল, দালাল. দালাল ইত্যাদি। ক্রিয়াপদেও এই প্রকার 
স্বরাস্ত ও হসন্ত গ্রশ্নোগবশতঃ দা উর রড ক্রিয়াপদ ব্যাখ্যায় তাহা 
বিবৃর্ত হুইবে। 
| "লোন! বছটে, রথ দেখতে চলেক্‌ হামার সাথে তে। 
লাকে তে লাক্মাছি দিব। 
* কপালে টিকোলী দিব ॥ 
গায়েতে গোদানী দিলেকে?” (ঞ্) 
৪2 রখ দেখিবার জন্ত সোন! বছ অর্থাৎ ুম্দরী বধূকে সঙ্গে যাইবার 
অব্যয় শবার।. জন্ত বলিতেছে এবং নাকে নাকদাছি, কপালে “টিপ” কিনিয়া দিবে 
লিঙ্জ্ঞান এবং *গোদানী অর্থাৎ উদ্ধী (1701০০-078718) কে দিয়াছে । 
: লঙ্ানুসনমান-জান _ প্চলেক্‌” চল, গমন কর ইহ! একটা ক্রিয়াপদ, ণডলেক্‌” “ক 
হলন্ত হইলে সঙ্গিনী বা নীচতা! বা অবজ্ঞানুচক টব পচলেক" শ্বরাব 
হইলে লঙ্ান্থচক হুইবে। 
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“লেক না মা” “চলেক না দিদি” স্থরাস্ত বলিয়৷' সম্মানহ্চক। “্চলেক্‌ না মা” 
ৰা “চলেক্‌ ন! দিদি” এ প্রকার হুইতে পারে না। 'চলেক্‌ ন! বেটা ব! চলেক না বৃছিন্‌ 
হুইতে পারে । 

সোনাবহকে “টে” সম্বোধন করাতে “চলেক্‌* ক্রিয়াপদটা হলস্ত হইয়াছে। 

হে, বের গে ও টে অব্যয় শব হাড়ি স্বাবে, 
হাগে, হাটে অব্যর়পদ | 

. পসোবর্ণ নাদিঞা তবে আনিল গড়িঞা। 
. নাদিয়ার মধ্যে তবে ছাল্যা সোয়াইঞ॥ ” ( মাণিকাদত্ব_ চণ্ডী ) 
“সমুদ্রে ভাসাঞাদিল ধর্ম ্রিঞ11” (এ) 

“রূপার ঢুাকুনি তবে দিল ঘুচাইঞ|। 

ডোহা চোহা করি ছাল্যা কান্দিছে বসিঞ।1 1৮ (প্র) 

ভাসাঞ্চা, স্মঙরিএণ, ঘুচাইঞা, বসিঞা, গড়িএণ, সোয়াইঞা প্রভৃতি “৮ অস্ত 
ক্রিয়াবাচক পদগুলির ব্াঁবহার বথেক্টছিল*। প্রাচীন পুথিগুলিতে ইহারনিদর্শন বিরল নছে। 
“মাণিকদত্তের চত্তীকাব্য” মালদহের প্রাচীন কথিত ভাষান্ন আদর্শ বলিতে হইবে। 

”“তোহা” “চোহা” এদেশের চলিত কথা এবং অবাস়্-পদবাচ্য। 


সর্ববনাম রর 
ৃ (আমি). 
সর্বনাম পদের আমি, হামি, হান্সা, আঘি, হাভি। 
গল্লীভাষায় রপবরর্ন, আমার, হামার, হান্মার, আত্তার। 
€তুষি) 


তুমি, ভুমি, তুস্তি, তু ই, তুঞ্ি, ভুঁহি, তো, 
তোষার, তুমার, তুম্বার, তুন্তর, তুঁহার, তৃপ্রিঃর, তূ'হির, তুহার, তোহার । 
(তিনি) 
তিনি, তেনার, তানার, তীহার, তাম্মার, তাস্তার, তামর। 
(বহুবচন ) 
আমানের, হামাদের, আমাদিগের, আন্মাঘেরে, মোরেঘেরে, তোমাদের, তোমাধেরে, 
তোমাদিগের । তাহাদের, তেনাদের, তেনাধেরে, তবহ'। 
তিনি, ভামর,' তান্মর । . 
“ছুস্থুতি তৈয়ার করতে তাম্র1 বড় দড় ॥ 
. পুর শখ সাহতপিবৎপছিক। ১৯৫ চ্থসখা 
তাম্রা সগাহাক্স!। 
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রঙ্গপুরে যেমন তাহারা! বোধক “তামরা” শব্দের প্রচলন দেখিতে পাই তদ্রপ মাল- 
দহেও তান্বর ব! তামর শব ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে। 


“মোরে ঘেরে” 
“চা হিন্দু নাইকো! ফলে, "মোরে ঘেরে কোরাণে আদম বলে 
(গন্ভীরা গীত ৬ধনকৃষ্ণ অধি ) 
বাশের হয় ধ্যার! ব্যাড়া আর ঢ্যার! চরখী। 
নভিিতিি তা ভার নিযর ঠানহর 


আর ছ্যাল। ভূল্যা ফিড়কী ॥ 
লু গা হ, ুলসনের ডালি 


এসে বস্যাছ বর সাজিয়! ॥% 
€গম্ভীরার গান) 
নী এস্থলে “তাতিঘেরে” “হিন্দুঘেরে* পদের প্রচলন দেখিতে 
সর্বনাম গদপ্রশ্নোগ পাইবেন। 'আমাঘেরে* “তেনাঘেরে”, অন্ুরূপ। 
ঘ্যারা, ব্যাঢ়া, ঢ্যারা, চরখী, লাটা, সড়কী, ছ্যালা, কিড়কী, 
১৬০০৭ ভূল্যা, ইত্যাদি পল্লীভাষা শব যথেষ্ট শুনিতে পাই। 
. কতিপয় পল্লীভাষায় ব্যবহৃত শব্দ 
বড়াপু _পিতাষহ। বোঝে ₹পিতামহী । 
ছোজ.ন_ দেবর । বুবু-পিতামহী ব! মাতামহী। 
সম্বন্দী- বেহাই ( মুঃ ভীষ! ) 


ক্রিয়াঁপদ 
সচরাচর ক্রিয়াপদগুলি অস্বাভাবিক ভাবে নিষ্পর হইয়া থাকে 7 বিভক্তিষোগে 
ক্রিয্নাপদ বর্তমান অতীত প্রস্ৃতি কালবাচক হয়। 


যাওয়া, খাওয়া, লওয়া, শয়ন, দেওয়! গ্রতৃতি ক্রিয়াপদের বর্তমান ও অতীতে নিলি 
রূপ হই থাকে। ' 


ীঃ ূ বর্তমান অতীত 
সা টু রা রা যাওয়া . যেল ছিলাম, গিলছিলাম্‌, গিলছিল। 
ভরোরল .. খাওয়া খেল.ছিলাম, খেলছিল। 
. লওয়া নিল.ছিলাম্‌, নিল.ছিল। 
শয়নকর! শুৎছিলাম, গশুংছিল। 


দেওয়া দিল্ছিলাম, দিলছিল।' 
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আমি গিযাছিলাম_হামি গিল্ছিলাম্‌। 
আমি খাইয়্াছিলাম-_হাঁমি খেল.ছিলাম্‌। 
আমি লইয়াছিলাম--হামি নিলছিলাম। 
আমি শুইয়াছিলাম-_হাঁমি শুছিলাম। 
. আমি দিগ্লাছিলাম__হামি দিলছিলাম। 
এবং | 
সে গিয়াছিল--.সে গেল.ছিল। 
সে খাইয়াছিল-_সে খেলছিল। 
সে দিয়াছিল--সে দিল ছিল,। 
এবং 
সাহারা গিয়াছিলেন--তেনার1 গেল্ছিলেন। 
তাহারা দিয়াছিলেন__তেনার! দিল্ছিলেন। 
এই প্রকার অতীতকালের বাহার দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
“বলা” শবের 'অতীতে ' বল্ছিলাম, “কহা+ শব্ধের অতীতে কহেছিলাম, কহছিলাম, কছমু। 
আমি কহিতেছি-হামি কহুচি। 
কহস্ত, বোলেস্ত, চলেস্ত, ফিরেস্ত শবের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 
“কহস্ত গুরুগৌসাঞ সরম্বতীর বরে।” (গম্ভীরাবন্দানা ) 
সচরাচর নিয়লিখিত ক্রিশ্নীপদগুলির ব্যবহার হয় । | 
€ থ” ফলাধুক্ত ) 


(0) ফলাবুক্ত পদের ্যাক্না, ভুলযা, তুল্য, গল্য, চ্য, বল্যা, দিলযা,দিযযা, ঢ্যালা, 


ব্যবহীর ও বলত গিল্যা,' ত্যাড়া, চড়া, পড়া, গড়া, দৌড়্যা ইত্যাদি। 
ফ্যাক্না | ূ 
, বুচ্যা ফ্যাকৃনা১ » কো্যা রয়্যাছে বইস্যা ৮ 
১৬৯৫৭ দুলা (তুইলা) 
“ভুল্যা” গিয়াছিস্ধাটা২, লাগির়াদিয়াছিস্ল্যাট্টা। 
তুল্যা (তুইল্যা ): 
ৰ লা” সখ্য হাউস (সক কিক তুলিয়া সখি) 
*  গল্যা (গইল্যা ) 


মাগীটে-_1 মিন্য্যার কথায় গিক্যাছিস্‌ “গল্য! |” 








১। ফ্যাক্নাস্কাপ, সঙ । ২) ঘাটা-রাতা, গথ। . ৩। হাউস, কৌতুক : 
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| চল্যা ( চইল্যা) 
হাবে বড়! গেলি “চলযা ঠোক্নাও খাবার ডরে। 
বল্যা ( বইল্যা ) 
সাহন্‌ টে ! চল্লি গল্লাসিয়ানে৮, “বল্যা” ক গেল্যা ভাল হ'তোটে। 
দিল্যা, দিয়্যা, ঢ্যাল1। 
পদিল্যানা” ছুধের লোটা৫। “দিয়্যাছ” হাউ্রঙগে গাণ্যালা+%। 
গিল্যা 
“গিল্যা” শঙ্ের উচ্চারণতেদে অর্থের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। 
১। গিল্যা--কর্দমবৎ, গল্গলে। 
২। গি(ই)ল্যা_গিলিয়া, গলাধঃকরণ করিয়া । 
১। য়া! চালের “গিল্যা” ভাত। 
২। “গিল্যাছি” কোৎকর্যা। 
ত্যাড়! বা তেচ্যা 
“ছেড়্যা৯* দিয়! ত্যাড়া১* ধর্যাছো১১। 
চ্যাড়। বা! চাচা | 
ধুনি১২ দিয়া ধর্যাছি “চ্যাড়া ১৩ 
চ্যাড়। ধর্বে শালা গান। 
পড়্যা 
“পড়্যা২৪” পড়্যা গুতান্১৫ খাবি বে? 
পড়্যাছিস্‌ বাট্পারের পাল্লায়। 
' দৌড়া 


দৌঁড়া! পালাচ্ছিস্‌ কুন্১৬ঠে। 
*র্থাকার” ও “ফোধাঙ্কার” প্রভৃতি শবের প্রতৃত ব্যবহার হয়! থাকে। ; " 
“কট্যা রাঁড়ী বলে হামার তুল্যাছিস্‌ পর্থাকার”_ অর্থাৎ" বালবিধবা বলিয়া আমার 
কুৎস! তুলিয়াছ। 
“মড়ারা, গাঙেরকুলে মর্তে বস্যাছিস্‌--এখ.নি কোরবে! *কোরাকার ।* 
মৃতবৎ বেড়ার মত) নদীতীরে মরিতে বসিয়াছ-_এখমি কুৎসিৎ গালি দিব। 


৪। হঠৌক্না--রমনীকতৃফ গণ্ডে জঙাত। ৫। লোটা-ঘটা। ৭। ট্যালা-চালিয়!। 
৬। র্তগেস্রকে। ৮। নিগনামে-ন্থানে। ৯। ছেড়া -ছাড়িরা। 
১৮। আড়াস্তাড়াকটিরা। ১১। বয্যাছো!্ধরিগ়াহ। ১২। খুদিসখুটা। 
৯৩। চ্যাড়াস্চাড়ি করিযা, উদ্চকরিরা। . ১৪ গড়্যাসপড়িরা। 

২৪ গুতান্‌.গুত! ছার । ১৬। কুম্ঠ-কাথায়। 


এ” অক্তক্রিয়াপদ ঠা 
ৃ . *ঞ" জন্ত শবগুলি ' এক্ষণে ধীকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে বিদ্বদান। 
এ ্ৰিরাপদের বহার মালদহ জেলার মৃতপব রূপে প্রাচীন পূ'খির শত] সম্পাদনার্থ বর 
মান রহিয়াছে। পু 

৫ করিঞা, রহিঞা, খ্সিঞা, জিনিঞা।, নুকাঞ্া, ধরিঞা, দেখিঞা, 
কনরিাপদ পাঞ্জা, হঞা, হৈঞা, বেড়িঞা, আনিঞা, লঞা, ভাবিঞ্া, 
হাসিঞা, ইত্যাদি। পু ' 
চক্রকলিকা গ্রন্থ এতদেশীয় ভাষায় লিখিত, সুতরাং আমর! “এ” ' অন্ত ক্রিয়াপদের পরিচয় 
উ্ত গ্রন্থ হইতেই প্রদান করিলাম। 
করিঞা 
“নুজড়া! “কর্িঞ1” দাড়াইল সনাতন” ১৬ 
» দেখিঞা 
“দেখিঞ&” সঙ্গের জত থিজমত দার |” 
ধাইঞা 
“ধাইঞ। চলিল! দূত মোনাতন-ঘরে ॥* ১১ 


* "জীরগ সনাতন মুখাজিত উক্তি ীতজ্রকলিকা ্ন্থ” আমর! প্রাণ্ত হইগ্লাছি। ইহা! বাউল ঘরবেদীগণের 
প্রিয় গ্রন্থ, মালদহে পূর্বে অধিকাংশই শাকতধর্মাবলখি-জনগণে পূর্ণ ছিল। “নেড়ানেড়ী' এদেশে এক সময় প্রাধান্ত- 
স্থাগন করিয়াছিল গরেশপুয়ে তই সম্প্রদায়ের একটা বিখ্যাত আখড়। ছিল । বর্তমান কালে সেই স্থানে দোললঞ্চ 
নির্ষিত হইয়াছে । জামাদের মনে হয়, বৌদ্ধ তাক্িকমভাবলল্ী ভিচ্কু ও ভিক্ুণীর দল এ নেড়! নেড়ীরপে প্রধান 
লাত করিছিয়াছিল। তাহারা বৈফবস্প্রদায় বীরতত্রের যভাবলন্বী মসগ্রদায় বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেও 
আমাদের উহা! বিশ্বাস হয় না। সেই ভ্েড়ীনেড়ীর বথেচ্ছাচারিতাই রামকেলী উৎসবে বৈফব-বিক্রয় প্রবাদের হি 
করিয়। খাকিবে। সেই গ্চেড়। নেড়ীর দল ষ্টাচারী ছিল, তাহারাই “বাউল" দলের মূল বলিয়! মনে হয়। এদেশে 
প্রবাদ আছে “ঈশান” গুরুত্যাগী হইয়! সনাতনের তদানীন্তন বেশ ভূষাদির অনুকরণ করিয়া বাউল দরবেলীদলের 
নেত। হুইয়। এদেশে উক্ত “বাউগ দরবেী” মতেৰ প্রবর্তন করে । “চশ্রকলিকা” প্রস্থ উক্ত গলের দি 
হুঙগর ধর্মপরসথ। 8৬৮27 

“প্রেমে মত্ত হঞ। খায়ে বাহ নাহি জানে ॥ ৪৭ 
এবং ভিনি-- 
প্যাউলের খাতিমত চলে নয়েখর 1” 

এই বাউলের বা পাগলের গন্তির মত দাড়ী গোপ-বিশি ফোসলমানি-বেশ-পরিহি. তন “গৌরাদ” 
“গোরা” বলির! চলিয়াছিলেন। ঈশান সেই অনুকরণে যে ধরদমত প্রচার করিয়াছিল, সেই মতের নাম বাউল- 
সগদায এবং মোসলমানগণ এই বাউলা * “পরবেশী” সাদার ঘলিক। ঘরবেদী বিবরণ “দিল ফেভাব” 
বর্ণনাকালে বর্দিত হইবে। . তি 


. ২৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ধিক! [ওর সংখ্যা 
গিঞা - 
“সবে জানাইল “গিঞা” পাতসার কানে ।* ৮ 
গুনিঞা 
শষুনিঞা” উকিল মুখে হইলা বিশ্রিত।” 
ছাড়িঞ! 
চন্রকলিকা গ্সস্থ "ঞ” অন্ত ' “যুনি তুমি পলাইবে উজির “ছারিঞ। ॥” 
ক্রিয়াপদের প্রয়োগ পাঠাইঞা 
“তে কারণে আনাইল দূত পাঠাইএ! ॥* ১৭ 
* বোলাইঞা' 
“তাহাকে “বোলাইয়” কহেন বার বার ।” - 
পাইঞা 
প্ছকুম "পাইঞা* হবু পড়ে ছুই পায়।” 
তৎকালের বাউল-্রন্থে এই প্রকারের বহুল উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের নিকট 
এই বাউল সম্রদায়ের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের তালিকা-প্রকাশকালে তাহার বিবরণ 
লিখিত হইবে। অন্ঠান্য বৈষ্ণব-গ্রস্থ এবং শক্তি ও শিব-বিষয়ক গ্রন্থেও এই “&” যুক্ত পদের 
ছড়াছড়ি দেখিয়া! সাময়িক "ঞ% রূচির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
দিনে্ত, কহেত্ত, বোলেস্ত, কমেন্ত, প্রভৃতি “সত” অন্তক্রিয়াপদের প্রচলন সেই বৈষ্ণব কবির 
পু” শবাবিশিষ্ট হির়াপদের সময়েই বিদ্যমান ছিল। মালদহে ইহার ষথেষ্ট প্রচলন থাকিলেও 
প্রোগগবিষি. অধুনা আর ও প্রকার পল্লীভাষায় নাই বলিলেই হয়। হস্তলিখিত 
্র্থাদিতে প্রকারের পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
"্মায়। ছৈল মুনিবরে ২ কন্যাকে “দিলেন্ত' বরেঃ জোজনেক হইল সুগন্ধি ॥৮ 
( মহাভারত-আদিপর্ব _নিত্যানন্দ ঘোষ ) 
পনাচাহস্তি* সরচাপ ন৷ প্চাহস্তি* টোন |” 
(মহাঃ ভ্রোণপর্ক, প্রীকরননী ) 

রব সৈন্য “্দহস্তি* আচার্ধ্য একেশ্বর * (&) 

“হস্ত গুরু গোসাই সরম্বতীর বরে ॥” -গম্তীরা মালদহ ) 
বিবিধ অপ্রকাশিত পুণখিহইতে "দেখিলেস্ত বিরসিং বাড়িতে সে গিয়া ।” ( বন-মহ! শ্রীকরনন্বী ) 
“" অন্তকিযা-গদের উদাহরণ "আপনার সাক্ষাতে রাজী দেখিলেস্ত তবে।” (বন-8) 

পতে” ৎ 


..রীতাষার..“ঘোড়াতে, মোড়াতে, ভুড়াতে (ছায়াতে) ছায়াতে, তফাতে, মুফেতে - 


পীর “তে *প্রযবোগ নিম ইত্যাদি পদের অন্বস্থ “তে” শব “₹* হইয়া যায়। 


| ধন ১৩১৮]: মীলাহের পল্ীভাঁধা . ২২৫৬: 
“তো” শষ “হইয়া যার -. : “লে ঘোড়াৎ' চা গ্যাল।” | 
উদাহরণ . . *ঘোস্ঠাৎ' চচ়্যা আলি।” * 
*ভুড়াৎ' বা” “ছায়াৎ' ফা।” 
“ঘোড়াৎ' বইন্তা আছ ।” 
“তফাৎ হা।” (মালদহ ) 
“পাঁকাডালিম দিম কত কি করিম; 
পমুখোৎ* ভাসাম্‌ চুমা খায়া।” রেঙ্গপুর-সা-প-্প ১৩১৬ ২য়সং) 
অনেক স্থলে 'ত* শব্দান্তে না থাকিলেও “ত* প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
“চিরৎ কাল হইতে আলকা ( আকল! ) বনে বোসী ।” 
ইন সানি তত ্‌ (হম্তলিখিত নুর্ধোর ব্রতকথা ) 
“চিরৎ” কাল পক্ষিরাজ তথায় বৈসে।” ( জগন্নাথ-বিজয় ) 
“চিরৎ” পন্য প্দীভাযায নিয়ত ব্যবহার হইরা থাকে । ৃ 


দিল্‌ কিতাব | 

গৌড় বাঙলার রাজধানী বহুকাল মোসলমান বাদশাহী শীসনের অধীন থাকায় 

এবং দেশে বাদশাহীভাষায লিখন পঠনের প্রচলন হওয়ায় দেশীয় কথিত এবং লিখিত 

ভাষায় বৈদেশিক ভাষা প্রবেশ করিয়াছিল, এজন্ত পলীতাষ! 

মন হ্পিখ্তি. অত্যন্ত বিরত হইয়া পডি়াছিল। সচরাচর নাগরিক বাক্কখন 

ভাষার অঙ্গকরণ নুদূর পল্লী-সমাজে আদরের সহিত গৃহীত 

হইয়া! থাকে। বিশেষতঃ রাজতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর প্রচলন তংকালে বর্তমান থাকিলেও 
তাহ! যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর আদর্শ ছিল বলিলেও বল! চলে। 

এদেশে মোসলমানী হাবভাব; আদব-কাযদা, পৌষাক-পরিচ্ছদ এবং কর্ীবার্তার 

মোসলমানী ও পল্লীভাার অনুকরণ তীত্রবেগে চলিয়াছিল। ম্ৃতরাং বাঙ্গানার ভাষা! 

মিশরূপ তৎকালে বাদ্‌শাহী ভাষায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। গৌত়ীয়তাষা 

ক্রমশঃ নৃতন নূতন (্মাসলমানী ভাবার শবে পুর্ণ হইয়৷ উঠে। 

: এমন দিনও বাল্গালার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, হিন্গুকে মোসলমানী কাঁ়দা,বেশ ও 
ভাষা শিক্ষা না করিলে জীবন-সংগ্রামে স্থান্িত্বলাতের আদৌ ভরসা ছিল/ন! । আত্মসমাজ- 
রক্ষার্থে বাধ্য হইয়! উদিত জাতীয় অনুকরণ আবশ্রক হইয়াছিল। বাহ শ্বতাবের :শাসন-.. 
নিয়ম তাহ! সদা সর্বদা ঘটিরা থাকে। * কৰিকন্কণ এই জীবনসংগ্রামোপযোগী কর্তব্য পথের: 

 শ্যার দেখে খালি মাথা, . তা! সনে না কহে কথা, 
. সার়িযা, চেলার মারে বাড়ি ।* (কৰিকণ) : 
২... 


১৫৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 1 সংখ্যা 


তাই বাধ্য হইয়! বাঙ্গালীকে “চল্লিশ হাতের প1” এদেশীকে মন্তকে ধারণ করিতে ৰাধ্য 
মোসলমানী বেশড্যার করিয়াছিল এবং ইজার চাপকান্‌ পরিতে হইয়াছিল। এপ্রকার 
টি করিলেও হিনপ্ণ বাদশাহী জাতির বেশতুযায় অহ্করণ করিবার 

করিয়াছে ও উদ্ধধিত জাতির সহিত পূর্ণমাত্রায় মিশিবার স্থবিধা পান নাই। 

নিয়ত মোসলমান-সমাজের সম্পর্কে অবস্থান করিয়া, বিবিধ কারণে বন্ধুত্ব-ুত্রে আবদ্ধ 
এবং রাজকীয় কর্মচারিরপে অবস্থান করিয়া ইহারা ধীরে ধীরে বাদশাহী জাতির সহান্ৃতৃতি 
আকর্ষণ করিয়! তাহাদের সহিত মিশিবার সুবিধা! করিয়াছিলেন। 

এই প্রকারে রাজার জাতি এবং রাজধর্ম্মাবলববী বাঙ্গালীর সহিত হিন্দুর মিশ্রণে একদিকে 
যেমন বাদশাহী জাতির বেশতৃযাদির অনুকরণ খরবেগে চলিতেছিল, অন্তদিকে তেমন মনের 
ভাব ব্যক্ত কক্গিবার ভাষা! জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গৌড়ীয় ভাষা-ভাগডারে আরবী 
পারন্তাদি ভাষার অবাধ বিস্তার করিতেছিল। 

সেই সময়ের হিন্দুযুসলমানের সত্যপীরের পাঁচালী” ও “সত্যপীরের সিন্নির” ব্যবস্থার 
গ্রচলনে মণিকাঞ্চ-যোগের নিদর্শন দেখিতে পাঁই। মোসলমান ফকীর বা পীরগণের 
তখন প্রবল প্রতাপ বর্তমান ছিল। নবধর্-প্রচারের উদ্দেস্তে দেশে তৎকালে হিন্দু 
মৌসলমানী ধর্দভাবের মোৌসলমান বিদ্বেষের ভীষণ আলামালার সৃষ্টি করিয়াছিল। 
সহিত ভাষার ভাববৃদ্ধি সেই নূতন অথচ ভীষণ অনিষ্ট-সাধন কার্যের ভীষণ পরিণাম 
হইতে জাতীয় জীবন ও সমাজ-রক্ষার উপযোগী উপায় উদ্ভাবন আপনা আপনিই উদিত 
হইয়াছিল। সেইটা কি? ন!নৃতন ধর্মপন্থী “বাউল দরবেশ" । ইহার! বাহ্‌ পোবাকপরিচ্ছদে, 
আচার-ব্যবহারে ও শৌচাদি ক্রিয়াতে সম্পূর্ণ মোসলমান ফকীরের মত এবং ধর্্মমতে হিন, ধর্মের 
কতকটা অনবরত হইয়া চলিতেন। আমর! এদেশের বৃদধগণের মুখে গরচ্ছলে শুনিয়াছি, এদেশের 
অনেক হিন্দুকে বলে মহন্মদীকধর্শে দীক্ষিত কর! হইয়াছিল এবং অনেকে উক্তধর্থে দীক্ষিত ন! 
হইয়াও সংসগগ্দোষে হিন্দুসমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকের হিন্দুধর্শে 
আস্থা ছিল, কিন্তু হিনুগণের তাৎকালিক গোড়ামিবশতঃ তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত সারা 
মৌসলমানগণের হিনুধর্পে সমাজে গ্রহণ কর! হয় নাই। বাহার! বেশতৃষা৷ আচার-ব্যবহারে 
আস্থা ও ভাষার বিকার. মোসলমান থাকিয়্াও ধর্মমতে অনেকটা ।হিদুর মুখাপেক্ষী 
ছিলেন 'াহারাই বাউল ব! দরবেশী সম্প্রদায়। যাহার! মোসলমানধর্ণে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন নাই, তাহার! বাউল এবং ধাহারা মোসলমান হইয়াও হিন্দুধর্শে গোপনে আঙ্ছাবান্‌ 
ছিলেন তাহারাই দয়বেশীদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ? তাই সেই সময়ে-_ 

"কেয়া হিন্দু, কের! মুসলমান, মিলভুল্কে করো! সবে সীইজীক| কাম।” 

জীবব-সংসীন বা রাখিতে. এই মতের প্রবর্তন ছারা! দেশের . একটা বিবাদ হইতে সুক্কি 

ভাবার পরিবর্তন . পাইবার গন্থ। আবিষ্কৃত হইয়াছিল । জামর! এদেশের হস্তলিখিত 
পদিলকেতাবে” তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া থাকি। 


সন ১৩১৮] ৃ খালদহের প্ীভাষা ১৫৪. 
কবিকে হিসুমোসলমানে এক বসবাসের চিন প্রাত্ত হইয়াছে এবং উক্ত চিত্র যে 
উর হর জি | ] 
"পরের পশ্চিমপটা বৌলায় হাসনহাঁটা।” ( কবিকন্বণ) 
এই “্ছাঁসনহাটী” হোসনাবাদ বা হৌসেনহাট 'গৌঁড়ের অন্তর্গত মৌসবমানগন্জী বাত়ীত 
আর কিছুই নহে। - *আইসে চক়্িয়। তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি 
'.... খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী। 
বশুপরীমধযে মোসলমান. পুরের পশ্চিমপটা,. বোলায় হাঁসনহাটা, 
ধান্ত এক সমুদ্ায় গৃহবাড়ী ॥ 
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্য লোহিতপাটা, 
পাঁচবেরি করয়ে নমাজ। 
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপ পীরপগ্রে, 
পীরের মোকামে দেই সাজ | 
বলার কবিকার * ্শবিপ বেরা, . বসিয়া! বিচার করে, 
বাদশাহী ভাষার ছটা অন্ুদিন কিতাব কোরাণ। . 
সীজে ডাল! দেই হাটে, পীরের শীরনি বাটে, 
সঁঝে বাজে দগড় নিসান। 
বড়ই দানিসবন্দ,. কাহাকে না করে ছন্দ, 
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি। 
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ, 
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥ 
ন1ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপি মাথে, 
ইজার পরয়ে দঢ় করি। 
বার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা, 
রর “সারিয়। ঢেলার মারে বাড়ি ॥ 
আপন টোপর লইয়া, বসিয়া গীয়ের মিয়া, 
| ভু্জিয়৷ কাপড়ে মুছে হাত। 
হুবলী যেহালি পানী, কুড়ানি বটুনি ছনি . 
পাঠান.বসিল নানাজাত ॥ 
বসিল অনেক গিয়া, আপন তরফ লৈয়া, 
কেহ নিক! কেহ করে বিয়া! । 
মোল্লা পড়ান়্যা নিকা, জান পায় সিকা সিকা, 
দো করে কলম! পড়ি |” ( কৰিষনণ) 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্তিকা |... (আষংখা 
কবিকম্কপেও এদেশী গ্রাম্য ভাষার বথেষ্ট সন্নিবেশ দেখিতে পাই, অবস্ত "পল্লীভাবা” 
প্লীভষা বিলে কেধল. পরিচয়ে যে কেবল হিনু্ীপের কথিত ভাষাই বাছিয়া বাছিয়! 
হলপীভাষা না বুবাইয। উদ্ধৃত করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। বহুকাল এদেশে 
যোসলমানপন্দীতাবাও আমর! মোসলমানের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি। তাহাদের. 

বুঝাইবে জন্মভূমি ও আপন দেশ যখন এই বাঙ্গালা, তখন তাহাদের ও 
আমাদের প্পল্লীভাবা” আমাদের ভাষার সঙ্গে একত্র সন্নিবেশ না করিলে তোদজ্ঞান থাকিয়া 
যায়.) সুতরাং বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানিভাষাই প্রক্কত প্রস্তাবে 'পল্লীভাষা+ বলিয়া সাধুসমাজে 
গৃহীত বিবেচনা! করিতে পারি। 

কতিপয় মৌসলমানী শব “কাজি, খয়রাত, বোলায়, ফজর, বিছ্যায়্যা, পাঁচবেরি, 
গল্লীভবায় ব্যবহৃত হয়, মোকাম, সাজ, বেরাদরে, কিতাব, দানিসবন্দ, ইজার, 

তরফ, নিকা, পড়ায়্যা, দোয়া” প্রভৃতি শব মালদহের *পল্লীভাষা” মধ্যে দৃঢ়বন্ধ 

রহিয়াছে। 

পদিল্‌-কিতাব* সব্বন্ধে এইস্থানে ছুচারিটা কথা ও উদাহরণ প্রদত্ত হইল। আমর! তিন 
টারিখানি “দিল-কিতাব" নামক বাউল-দরবেশী গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদ্ধের সহিত মিলাইয়! 
দেখিয়াছি, প্রায়ই একরূপ এবং বাউল-সম্প্রদায়-হুলভ গ্রেহেলিফা-পূর্ণ। রূপ ও সনাতনের 
কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। 

“ইহার কারণ কথা কহ লোনাতন। 


বিাফিতাবী ভাধা... সনাতন বলে সাী কিছুই না জান?” (দিল কিতাব) 
প্শ্রীরপের কথা সনি হেন কর খবরদার । 
আরজগির হৈএা পুছে আরবার ॥” ) 


মুরসিদেয় নিকট শিব্য না হইলে তাহাদের ভজনমার্গের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিত-ন! 
তাই 
“মুরসিদ বৌলেন বাঁবা সিস্য হও তুমি। 
এসব দিনের খবর বলি দিব আমি ॥* (দিল কিতাব) 
সাধক হইতে হইলে-_ 
“মমিন মের! ভাই, মুরসিদের কদম চাই।* (৩) 
'ক্লাপ সনাতনকে যে সমুদায় প্রহেলিকাবৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ছুচারিটা উদ্ধৃত 
করিলাম।, 
*প্রথম গৌড় বাপের মস্তক ও'পরে। 
বিষ এনা তথ দ্বিতিয় গৌড় হয় মায়ের উরে ॥ 
অতি গৌড় হয় সংসার পরিপাটি। 
- চডুর্থ গৌড় হয় থাকে পিগামাটি॥” ($) 


সদ ১৩১৮]  মীলদক্রেপর্গিভাধা 4 ১৫৭. 
“মুখ মাক! কলবি হাতি হজরত। 
প্রাণাদি সঙ্গে মালিক কহে বাত ॥ 
খোদার খোদাই এক আছে তার সাত ॥ 
অজনিসম্ভব সহজ বোসিবেক সাত ॥” ৫) 
*সত্যতে হালাল বৈসে ক্রোধেতে হারাম। 
খেজমতে পির বৈসে মুরসিদের মোকাম &* . ($) 
“্জমুনার তিরে আছে এক পুরূস বর। 
রাজহংস কড়া করে চরে কুলে তার |” , ৫) 
“মোহিজিদের বাহিরে চোকীগীর ফিরে ॥* (&) 
*খোদার হুকুমে সেই ফুকারে ধনে ঘন। . 
অহংকারে তার বোল না স্থনে কোনজন।॥* (এ) 
এই প্রকার বহু কৌতুহনপূ্গ্রশ্ইোত্তরে “দিল-কিতাব” পুর্ণ রহিয়াছে। জাশ্চর্য্ের ব্ষ 
মি * এই গ্রস্থের্আরম্ভ-বাক্যে ০৬প্রীপ্ররাধাকগতি” লিখিত আছে 
মৌসলমানীধর্শের এবং. এবং এদেশীয় বহলোকের গৃহে এই গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। 
হিন্দু ও মোসলমানী এক সময় ইহার বড়ই সম্মান ছিল বলিয়া প্রকাশ। সম্ভবতঃ 
শবের দিজপ আব সৈই সময় বাউলদরবেশী প্রাধান্তের সময় বলিয়া বোধ হয়। : 
"সাদী, খবরদার, আরজগির, মমিন, মেরা, কদম, কলবি, হজরত, মালিক, বাত, 
খোদার, খোদাই, হালাল, হারাম, খেজমতে, মুররসিদ, মোকাম, মোহিজিদের, হুকুমে, 
ফুকারে, বোল” ইত্যাদি শবগুলি মোসলমানী হইলেও হিন্া,সমাজে হিনু-কবির পুখিতে 
"পল্লীভাষায়” স্থান. পাইয়াছে। 
মোসলমানগণের ধর্মাবিষয়ক কেতাব, বঙ্গভাষায পুথির আকারে লিখিত। আমরা প্রাচীন 
পুঁথির সংগ্রহব্যপদেশে জনৈক ব্রাঙ্মণ-গৃহে একখানি পুথি পাইয়াছি। নিদ্গে উহার হুচারিটা 
বাক্য নসুনা-স্করূপ প্রদান করিলাম । 
“মধুমন্দ কলমা” 
হস্তলিখিত অপ্রকাশিত মধু- “গরিব আতেম এখান! করহ ধিনা । 
মন্দ কলমার ভাব! ও শব অনেক পাইব তথ! ফরস বিছানা ॥' 
ইহা! বুঝিয়া সাবধান হও সর্বজন। 
জারশে এক রোজ হইব সহি সব দিন ॥ 
কিয়াঈতের দিন জেন নাহ এত কঠীন। 
কী ১. এ 


প্মাহামদ তোদর্স নাম £8 ভোষি লর্বগণধাঘ. 8. 


১৫৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা [ও সংখা! 


নোসলনানীকেতাবে বাঙ্গলা . তোমি নৰি অগতির গতী |. 


ছন্দের জনুকরণ 


হর পরীদেনগণ £ঃ পক্ষ্য পক্ষি জত জন £ঃ 
কে তোষাকে চীফ্কিবারে পারে ॥ 
ভক্ষণ আনে লক্ষে £; ধরে সাঞ্ি আপন মুক্ষে £3 
সাগ্িঃ হেন কুদরত নাহি আর । 
-সাঞ্জি নাই করিহ রোৌশ £ খেম মোর গুহ! দোষ £3 
হুকু** রাখিহ আমা এ |” 
প্ছতিএ কুলি করি মুখ পাখালিবে 2 
তিইআ! নাশিকাতে পানি দিএ! ধুলাইবেন £ঃ 


চিলি গলাল! করি ধলাইবেন জেন কর নিজ কর্শ £: 


ছুই কররেপানি দিবে! তদপরে ছই পাও ধলাইবে £ঃ 
ফরজ এই মসপ সাফ করিবেন £:* 
"প্রথমে লইঞা৷ আব দত্ত পাখালিবে £ঃ 
ছুতএ গালালা করি নাঁশিকা ধুলাইবে ঃ 
মুখপাখালিঞ! ছই কনে পানি দিবে ঃ 
ত্রিথিএ মসফ সাফ করি গছল করিবে £ 
করিতে গোছল জেন ভিজে সর্ব রূম ঃ 
গোছলেতে ফরজ তিন তয়নে কএ £ 
কহিলাম এহিমতে জেবা জলগোছল করিএ £* 
জে জে কর্ম করিঞ্াছেন সংসারে 
অন্নযশে হিসাব দিতে হবে দরবারে ॥ 

১ খ্ী চি 
ধন জন মন গর্ব একতাল নএ। 
জেই গর্ব ভাল জাহাতে আল্লা রাজি রএ॥ 
,বড় বড় ভুদ্ধ! এল! বাদশাহার ওজির | 
গরাগড়ী জাইবে তারা ভৃমৈ দিঞা শির ॥” 


ধিনা, করসবিছান!, আক্মশ, কিছ্নামতের, আখের, নবি, সাঞ্চি গুহা, পাখা লিঞ!, 


* খুলাইবে, পাও, ফরজ, গছল, করিঞা, হিসাব, দরবারে, ওঁজির, 


কতিগর দুবলদানী শখ . আছল ইত্যাদি শব হিল, তাষার সহিত দিশিয়া গিয়াছে। ' 


“জাছল” | 
- “অনেক “আছল” কিভাবধ্্ীহ্ীর মাঝারে 1” ( মধুযন্দ কলমা ) 


(খাসলদানগণ গৌঁডউদেশে বাস 'ফকরিরা! বাঙালীর সহিত দিশিয়া বাঙ্গালীর ভাষা 


সদ ১৩১৮] . “মালছহের পল্লীভাধ! হি & ১৫৪ 
শিখিয়া যেমন বাঙ্গালী হই! 'গিরাছেন, ভঙ্গ. গাহাদের- ভাষাও : 

রাঃ বাঙ্গালী হইয়া গিরাছে। বাঙালী মোসলমানগণের প্রাণের ভাষা - 

রী এক্ষণে বঙ্গতাষ!। বাঙ্ালাভাবার পু ও জীবৃদ্ধি-সাধনে তহাদেরও 

হন্ববান্‌ হওয়! কর্তব্য । টানার হিরন তিনি জরে হাতি 


ধর্শভাৰ ব্যতীত আর কিছুই নাই। 
০85১৪ কবির হাতে-- 
54 (কিনি) 
“তোমার ভাই গ্রীরূপ ছিল! পৃয় পাত্র। . 
হীন রহ হামেস! বৈঠক ছিল শয়ন একজ্র ॥'* | 
“দরবেশ হা আমি মক! চলি বাব ।” খু). 
এইপ্রকার রচনার পারিপাঁ্য দেখিতে পাই। 


প্রাচীন হস্তলিখিত, পু'থির রি হ্বা হিরন রাড লাজ 
লিখিত আছে তাহা উদ্ধত করিলাম। * 
€ প্রাচীন গন্ভের নমুনা! ) 
*৭* আখন্দ জন্ম £ সড়বন্ধ দ্বজগ £ নাগার! নিসান! £ পাকি খড়ম £ ফকিরি আদল ঃ 
চলায়! ফকিরি ঃ ফকিরমানে £ রাময়োহিমানকৌ ॥ দ্বারিক! কি 
১ টুক্করা £ অছনন্দন কি জহুর £ ত্রগুনন্গন কি দোহার! £ মৃগকি 
স্বগোছালা £। বাঘকি বাঘখাল! £ প্রহলাদকে ধাগান্বরা £ * 
সুরৎ সাহেব জি: রামজিক্যার্মজাঃ কানাঞ্জিয়া জিক! মরারি £* শ্রামজিক্া। বেধু£। তিন 
নাম চালারা  আড়বন্ধমজ্যাঃ1 চুলকোপীন ভেক £ মেগং কি মোরজাতা £ ফুলমাল! £ 
পাওকি জিঞিরী £ হাতকি কড়! £ কানকা বিররোলি ঃ শিরক! বাবুরি £ মুক্ষক! দাড়ি ঃ 
লোহানিন্ধা কিন্তি | কোতোর্ক £ ও স্বাত| * শানকি : কড়য়। ঃ তসরিঃ। জিকণ্ঠমাল £ 
ব্বেফৎ কি কযা £ ধন্তীগুর £ সচিনন্দনকে বালা £। উদরকি কারন £ মা্গততিছা!  ছোরদেশক়. 
ধান্ধাঃ উড়লে কার্থ। : ঢড়লে ব্রন্দাবন মোকামঃ জাহাপ্যোরীজিকাধামঃ ১ ॥ . (ফরীরি ) 
অন্যন্ধানে অবগত হইলাম বাউল বা দরবেশী-মন্দায় মধ্যে চলা বা! শিষ্য হইবার 
সময় সুরসিদের নিকট এই যন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইত। প্রথম "আবন্ষ” প্জ্গ” এই ছইটা 
উহাদের সম্প্রদারগত বীজমন্র বলিয়া সর্বদা গণ রাখবার নিরম 'জাছে। উপরি উক্ত. 
মন্ত্রধ্যে প্রাচীন ফকীরিবেশ ধারণের নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে । 
এই মন্তরলিখিত ভাব! তৎকালেনউক্ত সম্পরদার়-মধ্যে এতদেশে বন্ধনূষ -ছিল.।: 





* বাগা হু (বেটা, কা) দুতাদিা সেলাই করা (কা), | 
+ম্জ্1-ইচ্ছা ॥ 


১৬৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! [ওর দংখ্য 


এই্রকারে এদেশে যেমন একপ্রকার ধর্মঘতাবল্বীর পুষ্টি ও গল্লীভাষার বিকাশ 


মাদার সাব . 


সাধিত হুইগ তদ্রুপ পমাদারসাহেবের” তজনমার্গাবলম্বী অন্ত এক 
সম্প্রদায় গৌড়ে দ্বেখা দিলেন। তীহাদের “মাদারসাছেব” বৃহৎ 


মাদারীধ্যজ! ও *ভন্ফ" বাজাইয়৷ এদেশে ধর্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মাদারসাহেবের সম্বন্ধে কিঞিৎ পরিচয় আমর! মালদহী প্রাচীন হস্তলিখিত পু খি হুইতে 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 


(পন্থছন্দমুখী গঞ্ ) 
কদক (১) চামপার ফুল £ বলমোলকরি ঃ গেল ঠাকুরের পাস : 


প্রাচীন গল্ভহন্দাতি. ঠাকুর ৰোলেন বেটা £ নরকনারায়ণঃ আইল! কি কারণ 


মুখীন পদ্য 


চি্টিফরিঙ্গ £ পৌকামকর £ তোমার সেব! নষ্ট করে ঃ 

তার কি আঙ্গা হয়ে ঃ জারে জারে বেটা নরক নারায়ণ ঃ! 
তোমার ছুই করসে জপিআ £ দিলাম ধর্ণানাম £। 

এই ব্রহ্মণাম জায়া $ করহ ওখধ্যান ঃ আজিকার চারি প্রহর রাই ঃ 
কালিকার ছুইগ্রহর দিনঃ থাকিল রন্ধ পড়িয়া ঃ 

ঘরবন্ধ চাতরবন্ধ £ চৈতন্তর স্থলবন্ধ £ মোরবন্ধ নড়েচরে £ 
দোহাই পির সাহা মাদার ১ ১৫ ॥ 


 বজ্যর বন্ধ ২ সাহামাদার কি ঃঝোড় বত্য'র বন্ধ £ 


আকাশের কামিনি বন্ধ £ পালের বাসকি বন্ধ £ ঘরবন্ধ ঃ 
চাত্জবন্ধ $ চৈতন্তের স্থলবন্ধ 21 

চিট্টি ফরিঙ্গবন্ধ ; থাকিল বন্ধ পরিয়া £ মোরবন্ধ নরে চরে ঃ 
সাহামাদারের বন্ধ ছুই চরণঃ ১ ॥* (সাহামাদার ) 


এইটা এদেশীয় প্রাটীন ভাষায় ও ছন্দে লিখিত মন্ত্রবিশেষ। শেষে “পীরসাহামাদারের* 
দোহাই আছে, কিন্ত মন্ত্রটার প্রথমাংশ বৌদ্ধভাব-জ্ঞাপক। এই মন্ত্রটার রহস্য ভেদ 
করিতে হইলে আমাদিগকে একটা গুপ্ত এরতিহাসিক কাহিনীর সামান্ত আলোচনা করিতে 
হুইবে। এদেশী বৌদ্ধপীয় নাদারের * কাহিনী অতি স্ন্দর। মাধাইপুর1 নামে বৌদ্ধ- 
সন্ব্থিপ্রধান সমৃদ্ধিশীলী উপনগর ছিল, তথায় লোকনাথ বুদধমৃত্তি আবিও বর্তমান 


ধর ও পীর. 


আছেন। এই বুন্ধপুজক এক ঘর ধর্মমভাট (ব্রদ্মভাট বর্তমানকালে) 
বা ধ্মভষ্ট উক্ত বুদ্ধদেবের পুজ্ক আছেন। উক্ত ধর্শরাজ ঠাকুয়ের 


দেবোত্তর সম্পত্তিও আছে। ; এই বর্ধরাজ-দন্দিরের অনতিদক্ষিণে এক পীরের আস্তানা 





() হনক়।? 


€ মালা পরীর বা হিজাবে নিধিত হইয়াছে 
1 সংক্ষিপ্ত বিবরণ “বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। 


সন ১৩১৮]. মীলদহের পল্লীভাষা, . ০১৬১ 


আজিও বর্তমান। তাঁহার সদাধি-বেদিকার উপর 5 নরনারী আদিও ছুগ্ধ 
প্রদান করির! থাকে । 

ই কী ভীরেবের নান এডি এবার পি জে। 

ইনি পূর্বে ধর্্মউট-বংশী়্ বৌদ্ধধোগী ছিলেন। ' বোগশান্রে তাহার অসাধারণ অধিকার 
ছিল। তাহারা ছই ভ্রাতা ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তীহাকে 'মহচ্মদীয় ধরে দীক্ষিত 
হইতে হয়। এই ধর্দদীক্ষায় পাওয়ার বাদশাহ অগ্রনী ছিলেন। . শেষে বাদশাহের 
আদেশে ধর্শরাজের সম্পত্তি ছুই অংশে বিভাগ করিয়া এক অংশ ধর্মরাজকে এবং অপরাংশ 
এই নবদীক্ষিত পীরকে প্রদত্ত হন্জ। অস্থাপি ধর্মরাজ ও পীরের সম্পত্তি বর্তমান আছে। একটা 
মাধাইপুরের দীর, বৌদ্ধভাব পুক্ুরিণীর অর্দেক পীরের ও অর্ধেক ধর্শের-_এই নিয়মে বিভাগ দৃষ্ট 

ও বৌদ্ধ বর্সাক্রান্ত তাৰ! হয়। পীর সাহেব জীবহিংসায় বিরত থাকিয়া! আস্তানায় সুবৃহৎ ধ্বজা 
বাধিয়া উদার ধর্মমত, হিন্দু-সুসলমানে অভেদ জ্ঞান ও ত্রীতৃভাব শিক্ষা দিতেন। অনেকে 
আবার তাহাকে মাদারপীরের চেলা বনিয়৷ থাকে, কেহ কেহ স্বয়ং মাদায়পীর বলে। 
এই পীর অতিশয় বাকৃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং বুজরুক বলিয়া! প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামের দোহাই 
দিলে বনের বাঘ, মহিষ ও সর্প হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে। একারণে অনেক এদেশী মন্ত্রে. 
তাহার দোহাই দেখিতে পাঁই। এই কারণে পীর সাহেবের চেলা বলিয়াছেন যে-_ 

পচার্ট ফরিঙ্গ পৌকামাকর তোমার সেবা নষ্ট করে তার কি আজ্ঞা হয়.।” 

হাহা হউক, এই প্রকারে এদেশে ধর্্মতের বিষিশ্রমে নব নব ধর্শমত বিকাশ পাইয়াছিল 
এবং সেই সঙ্গে "পল্লীভাষ1”ও নব নব রূপ ধারণ-করিতেছিল। এই মুন্্টা মালদহের প্রাচীন 
পল্লীভাষার পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

এদেশীয় একটি নস্ত্রবিশেষের' অংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম 

। প্উিকারে উকীরে পৌকা রে পৃকিরে মাকইরে দূরে পলায়।» 

ইহাও অতি পুরাতন পল্লীভাধার আদর্শ। আমর! "মাদারের* মন্ত্রী একটু মনঃসংযোগ- 
পূর্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহ! হইলে কথিত পল্নীভাষার হিন্দু-মোসলমানী 
মিশ্রণের আদর্শ সুন্দরভাবে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন । 

হিন্মুভাব! মোসলমানী কথিত ভাবার সহিত ক্রমশঃই যত হনিষ্ঠতা লাভ করিল, ততই 
পল্লীভাষার মধ্যে আন্মবিস্তার করিয়া প্রাণের ভাষা হইয়া গড়িল। প্রাণের আদরৈর ভাবা গীতে 
আপনি উৎসের স্ার ছুটির! বাহির হুইয়! পড়ে । যাঁলদহের একটী প্রাচীন গীত নিযে লিখিত 


হইল-_ “রূপনগরে রসের মাছস আইসাছে 
আগ তোর! দেখিবিকে। 
মালতী প্রাচীন রূপে গুনে ডগমগী দেখিলে নয়ান জুড়াবে। 
শীত ওহার তিক্ষাতাবে তন্ুখিন রাধ! বৈল্যা ভ্যাকডেছে। 


আনন্দ মদন জার নয়ানে ওদয় দিয়াছে! 
উঠ: 58752 
রে 


১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা গজ সংগ্যা 


সে দেখিতে প্যারী মোনের 'মাহুস হিদনে জার বিরাজে। 
জে দেখাছ, দেখ! জাগ কুলে কি তার তয় জাছে। 
কত কুটমতি পাইয়! রতি শ্বস্কপে রূপ মিশাই আছে । 
গোসাই কিন্কর চান বোলে দেখিলে ময়ান ভূলিবে 
লাল জরদ, সিহা, সফেদ চাইব রঙগেতে মাত্যাছে।” 
লাল, জয়দ, সিহা, সফেদ প্রভৃতি পদের ব্যবহার বৈদেশিক ভাষায় প্রীধাভবশতঃ 
হইয়াছে। 
“৪” অস্ত শব 
। . পত্ত'অন্তপদের  আছিলাঙ, দেখিলাঙ, কহিলাঙ, সাধিলাঙ, দাখিলা প্রভৃতি 
বাবহার শকের অন্তস্থ ”৬* ক্রমশ পম” হইয়াছে। যথা ।--আছিলাম, 
দেখিলাম ইত্যাদি। “৩ অন্ত শব এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল) কিন্তু মাও, পাও, গীঙ, 
শবগুলির অন্তস্থ “৩* লোপ হইয়া তংস্থানে “ম” হয় না। বিশেষ্য পদ, ক্রিয়াপদের স্তায় নহে।, 
কিন্তু "ওত" স্থানে "ও" হইয়! থাকে বখ।, নাও পাঁও ইত্যাদি। শব্ধ মধ্যস্থ “৩” অক্ষরটা 
প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না। যথা! ।__“কোওর”* (কুমার ) “নঙর” ( নজর ) 
“এই মত ছিল জত সভার কোঙর।* (নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত) 
*কোঙর*্.“নওর* শবের “৩* বদিও “মা” “* তে পরিণত হইয়াছে) কিন্তু তাহ! গ্রাম্য 
ভাষায় বাবহার্ধ্য নহে । 
“নাগর! নিসান পাও'কি খড়ম ফকিরি আদল” এন্থলে “পাঁও' কি” র “ওটা *ও* রূপান্তর 
, মাত্র । 
*সত্যবন্দি “হইলাঙ+ তবে শুনহ বচন।” 
(হত্তলিখিত মহাঃ, বনপর্ব, শ্রীকরনন্দী ) 
“ভাঙুর” উপরে কন্ত! দিলেন নিন্দুর ।” (ও) 
“হইলাঙ' “তাঙর" প্রতৃতি পদের বিষয় বিবেচ্য। 
কোন কোন শব্ের বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে অর্থভেদ। 
একই শব্ধ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হইলে পর্নীভাষায় অর্থের সম্পূর্ণ পার্থক্য হইয়া 
হায়। বখ1-. | 
. কতিগনস পদের বিশেষ্য ও ' “গাই, "পাই “নাই, , "ছাই - 
' ফিযাতেছে অর্ধভের বিশেষ্যপদে “গাই” অর্থে গাতী। 
রি ক্রিয়াপদে 'গাই” অর্থে গান করি। 
বিশেষ্য অর্থ কিযাপদ . তর্থ 
- পাই .. পরম) পাই . পায়! থাকি, প্রাণ্ত হই। 


সন ১৩২৮ | মানদলের পর্নিত্থাযা ১৬৩ 


বিশেষ্য অর্থ ক্রিয়াপদ অর্থ 
নাই . নাতী নাই ০ . জান করি, বা! নেই। 
ছাই ভন্ম . ছাই ছারা ঘের ছাই_আঙ্ছাদন করা) 


হাষ্্যা, হারুণ, -হার্যার হাভাখ, প্রস্ৃতি শব্দের প্রচলন আছে। 
- হাষ্ঠাকথ! - বেফ'ণাশকথা, বেতালাকথা । হাঠ্যালোক। 
হারুণ-্ ছু, যথা “ছাইলাটা বড়ই হারুণ। 
হারায়. এখানে এস) হ্থাদ্যাখ... এদিকে দেখ। 
মালদহে যে সমুদয় “ব্রত” বর্তমান কালে প্রচলিত আছে, তাহার কথ। বা ব্রতকথাগুলি 
রমপীগণই বলয়! থাকে। উনার ভাষায় প্রাচীন ভাষার আদর্শ দৃষ্ট হয়। আমরা & 
প্রকারের ব্রতকথা ও গীতাদির উল্লেখ করি প্রাচীন ভাষার পরিচয় প্রদান করিলাম। 
. বালিকাগণের সঞজারত কথা 
“সাজা পুজ সাঞ্জতী, বুঢ়ার ঘরে ঘিয়ের বাতি। 
* ক্যান্‌ বু এক রাতি, কাঞ্জির পিছে খেশচার বন, 
পল্ীবানিকাগদের _ নল ত্যাঙ্গা। জলখা খাগ্ন ত্যাগ শসখা, 
ব্রতগীত অগ্গর রে, চদানরে, ভূরকূট যা। 
কিরে সা দোলে! দোলো, কিরে চাম্পারি ফুল। 
সাতকুল নিঞা সাঞ্জা আনন্কর 1” 
অন্তত্র এই ব্রতের নাম প্সাজপুজানী” এদেশে “সাজাপুজা' সাজ বা 544 
করিতে হয় বলিয়! এই বালিকাব্রতের নাম “সাঞ্জাপুজা” | . রর িনাও 
রমনীকুলকষিত ভাষার সারা, সাঞ্জতী, কাজির, অঙগগর, শক হুপ্রাচীন। 
সি এদেশে আজিও “সাজ” শবের যথেষ্ট ব্যবহা় হইফা থাকে । 
ধখা-_সজের ব্যালা, সাজের বাতী। 
সাঙজতী - সা্জাপুজা-পরারণ বালিক!। 
অঙগগর-অগ্ুরু 
8 
পতৃরকুট অ্ধার” ঘুটঘুটে অন্ধকারকে তৃরকুট আধার. বলির! থাকে। 
“্রকুট জ্বাধার” বৎ কতিপয় শখ এদেশে প্রচলিত আছে। বখা-_“অনবল ট্যাগ”, 
'অধল খাট্যান্,, “অল ঢুক্‌”, ধলো! ফ্যাফাশ “কালো চি গা?) 
বিশেধণের বিশেষণ শখ “মিটি পাঁটসযা”, ইত্যাদি শব সমুদয় মিরত ব্যবহার্া-স্পরীতার!। 
প্থালি খালি কুমড়া জালি সনু ধৃষ্যা। 
গল্লী__বাঙগালা সগীত - আমান সাধ! ভাত খাবে কিকি বেসংতি দিয়।। 
. স্নাচীয লকুচ, শাড়ব হান্যা।” ইত্যাদি। (সাজা) - 


১৬৪. সাহিভ্য-পরিষৎ-পন্রিক। 1 সংখ্যা 
বেস্তি-_তরকারি। | 
বেসাতি ও ব্োতিনী অর্থ-ম্বতন, যাহার! ডোর ( ঘুনসী ) 
মিসি, কৌট! ইত্যাদি বিজ্রয়েত্রীর নাম “বেসাতিনী* উহাদের বিক্রেয় 
জ্রব্যের নাম “বেসাতি*। | 
এই প্রকার শের এদেশে এই প্রকার সামান্ত উচ্চারণ তেদে অর্থের বহ গ্রভেদ 
বিভিন্ন অর্থ দৃষ্ট হয়। বথা-_বিরল্ি, বিরনী, বানী, বিশ্ন1। 
বিরঙ্সি--এক প্রকার চাউল ভাজিলে খৈ মত হয়, সেই খৈ। 
- বি৫ধ্ন--বোল ত] (৮88 ) 
বার্থন--ব'টা 
বিশ্ন(--বেনা-যাস, খস্থস্‌। 
প্ঠাদ সুরুজ পুজ, সোনার থালে ভূজ। 
সোনার থালে খিরসার লাড়,। 
শংখের ওপর সোবন্তের খাড়,।% 
| ভূজ শব ভুঞ্জ হইতে উৎপন্ন । এখানে ভূজ অর্থে খাও। 
কৌডুকষাহ পার্থ ভূজ অর্থে ভাজ। ভূজা অর্থে চাউল ভাজা বুঝায়। 
সুজ অর্থেহপ্ত। কিস্ত দশভুজ! বলিলে ছুর্গীও বুঝাইবে এবং দশ 
ননকমের চাউল ইত্যাদি ভাজাও বুঝাইতে পারে। কিন্তু তখন "দশ ভু'জ1” উচ্চারিত হইবে। 
| ্ _ “আধেক ঘটা যাতে সাঞ্জ। সি'স দেখ্যাল্য। 
ফতিপর গল্লীভাব! 
কথিত শব তাই দেখএ রাজার বেটা সি'ছুর বসাল্য। 
টা "  আধেক ধাটা যেতে সাঞ্জ৷ লাক দেখাল্য। 
তাই দেখ এ রাজার বেটা ব্যাসর বসাল্য। 
ক ০ ০ 
সেই সিন্দুরের মধে) আছে, বিনদ ভ্রমর ই ভ্রমর, 
মাও লালে কে--” (সাজ) 
(বালিকাগণের ব্রতকালে, গীত শ্রবণ করিয়া! লিখিত। ) 
565 ব্যবহার । . 
কিন্াপদান্ে “দেখিয়'-ব! “দেখিন্ে' পদগুলি “দেখএ+ “দেখিএ' এই প্রকার পদগুলিয 
নিও .  ক্ুমশঃ;দেখিআ” মৃত কথিত হইত। 
এ জন্ত পদের ব্যবহার “ভারতের পুপ্যকথা অনৃতলহরী। 
ইহোলোক প্নখহএ” পরলোক তরি ॥” 
€ কবীজ, আদিপর্ধ, দিত্যানঙগ ঘোষ ) 


| ঈ৯৬৮] 5 মীলদহের প্লীতাধ ৯৬ 
এন্থলে পুখ হয়" প্রয়োগের পুর্বে পকুখহএ* প্রচলিত ছিল। 
". "মাএ পোএ+ হনবাস দেহ ছুই জন্মে + 
( হস্তলিখিত হৃর্য্যব্রত-কথা ) 
পক্ষিদাএ, তৃষ্ণা সাস্ত হৈল ছুই জন॥” (৩) 
মাও, পৌএ, ক্িদাএ, তৃষ্ণা প্রভৃতি পদগুলির যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হই থাকে। 
... *জপিআ 
“তোমার ছুই কন্তে জপিআ! : দিলাম ধক্ষ নাম :1” (মাদার) 
"না" অবগদের ্রয়োগ এই “আ “এ* হইতে রপাস্তরিত হইয়াছে 
কপার সাক টিকে বযবহান এই পরকা পরীভাবার হি হই ধাকে। 
'মাকে', “পোকে'র স্থলে “পোঁএ হইয়াছে। 
- “সাঞ্রি নাই করিহ রোশ £ £ খেম মোর গু, দোষ £ 
».. হুকু* (মে) রাখিহ "আমাএ।” 
(হস্তলিখিত মধুমন্দ কলম! ) 
“ছুতিএ' কুলি করি মুখ পাখালিবে £ £* 
শতিইআ” নাশিকাতে পানি দিএ। ধুলাইবেন £ £৮ 
*তিধিএ মসফ শাফ করি গছল করিবে £ £ 
”গোছলেতে ফরজ তিন তয়নে কএ £* 
. পকহিলাম এহি মতে জেবা জল গোছল করিএ £” 
প্ধন জন মন গর্ব একতা লনএ। 
জেই গর্ব ভাল জাহাতে আন্লারাজি রএ।”  (&) 
“ছুতিএ+, গতিইআ+, তিথি, কএ, করিএ, লনএ, রূএ” প্রভৃতি পদ পল্লীভাষার 
ব্যবহৃত হইত।, 
*আলতায় ডুবু ডুবু ছখানি পাও, 
লাখাল পদের বিবিধ অর্থ যে ঠে্যালানীর লাখাল. পাই 
'_ লাক গহ্যা ব্যাসর দেই। 
ম্যালানিটে-_মালঞ্চাল! দে।” (সাজা) 
শ্লাধাল* * লাগ ( লাগাল.) আজিও এই প্রকার ব্যবহার হইয়া ধাকে। উপরি উদ্ত 
ফবিতাটী বর্তমান কথিত পননীভাবার আ্রশপেও ব্যবহৃত হইতে পায়ে । 


টিঠ171581588 তি 4188525 সি০ 

* া-_ঘান্‌, লা শবের গর একটু আকাশ দিয়া “খাল: শখটা উচ্চারিত হইলে, অর্থের বিস্তর পার্থক্য হইয়া 
গড়ে। তাহাহইলে লা-পৌকা ? খা গো কি অর, বৌদি দি টি ডি, . 
ল! খাল হইয়া! গিরাছে। 


১৬৬ পাহিত্য-পরিংৎপত্তিকা [ সংখা. 


মালদহে পল্লীগ্রামে হিনুসঘাজে বিবাহ উৎসবে স্ত্ীগণ যে গীত গাইয়! থাকেন তাহা! 
মালদহের পল্লীভাবায় পর্নিদার্জিত আদর্শ বলিতে হুইবে। নিয়ে বিবাহের গীত সবন্ধে 
আলোচনা কর! হইল। ৃ 
পশিতল দ্যাওরে। (ঞ) 
হবতীগণের প্ীসংসীত  উত্তয় দিক্‌ কার ম্যাম, ধ্যামরে-_ 
পশ্চিম দিক্‌ কার হুর, শিতয় দ্যাও রে। 
ভিভ্ভুক্‌ ভিন্কুক্‌, ভিজ্যা গ্যেলয়ে রাইহোর দণ্ডের সি'ছর, 
ভিজ্যা গ্যেলরে। 
কালি বিহান হতেরে, হাম্রা হাতিয় পিঠে 
গুকাব কাচলী রে। 
কালি বিহান হতেরে, হামরা' হাতির পিঠে 
গুকাম সি'ছর রে। 
(জল সাজা গান )" | 
টিম *রাইহোর” “দণ্ডের” পবিহান” প্রভৃতি শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 
ভার লা রাইহোর--এয়ো, আয়ত। দণ্ডের--সীমন্তের। বিহান--প্রাতঃকাল। 
কাইহো, রাহেলী একই অর্থবোধক । প্রাছেলীগণ জজকা দিচ্ছে।” 
গস্থলে জজ.কা অর্থে উলু ব! হুলুধ্বনি বুঝায়। 
, ্ড” অর্থে সীমস্ত, সী'থি বুঝাইলেও নাসাগ্র হইতে আরম করিয়া সমু্বায় ললাট দেশ 
হইতে সীমত্তোনধ রাত রাহেলীগণ সির লি করিয়৷ থাকেন বলিয়৷ উদ সমুদয় দেহাংশের 
মাম পদও”। , 
.বিহান-প্রাতাকাল বুঝাইলেও অধিকাংশ স্থলে “বিহান তোর” পথ গ্রয়ে!গ কনিয়া 
থাকে। 
অপর গীত বথা-_. 
“বর সাজিল মনে পরে) 
খগুলাক (আঙ্গিন! ) শোত| করে তুলসী বিন্বাধন 
ছ্যাইল! বর বিভাতে সাজ্যাছে চদবরণ ॥ 
উজানী নগ্ন হ'তে বর চাম্পাই মগর যায়ে 
ধ্ত যে কারেতের খাইয়া! চান ছিটাগে ॥ 
উজ্জানী নগর হ'তে বর ভাটানী নগর বায়ে। 
যতেক বাতনের দাইয়্য! আশীর্বাদ ছিউাদে ॥ 
ধীর কাণডাল লয়রে লখ্খের সঙগাথয়। : 
.কত্ধির বদলে দিব লংগ জাই-ফল ॥ ( বরসাজা সত) 


টিলা? -. গলদের পরীভাষা | ১০০ 


আগনাডে, ছ্যাইলা, বিভাতে, সা্যাছে, দাই, 8 
পদের পরধোগ নি্ানহিতিক। 
আঙমাতে-_আঙিনাতে, জিদান 
অভি প্রাচীন সর্বদা বাবহার্য ছযাইলা-_ছেলে। 
গল্লীভাবার শখ বিভ্ভাতে--বিবাছে। 
রী সাজ্যাছে--সাজিননাছে, সজ্জিত হইয়াছে। 
ভাটানী--ভাটী। 
বাডুনের-_বামুনের, ব্রাহ্মণের | 
কাঙাল-_-কাক্গাল, দরিদ্র । | 
কোন কোন নিযশ্রেনর মধ্যে বিবাহ-গীতগুলি বড়ই চিরায়ত গীত 
হুইয়৷ থাকে। 
বরের রূপবর্পন! সন্বন্ধের গীত অতীব আদিমতাবাপরন। বথা- 
“বরেরি মাঁইথাটা, ধানসিদ্ধা তৈলাট!। 
অতিশয় শমাদোবে-হষ্ট বেরি পিঠটা, খার-কাচ! পিড্যাখান। 
ভাষার আদর্শ বরেনি হাত ছুখান্‌ ডাইল খোঁটা খড়ি ছখান , ূ 
ও এ বর তাল লয় টে__, বরকে দেইখ্যা! ধন্দ লাগিছে ॥ 
পদীম জ্যাইল! ভাখ.টে কন্তার ম! (এ বর ভাল লন টে১ফ্র) 
(বর-রূপ-বর্ণদ ). 
তৈলাটা-বড় হাড়ী। 
খার-কাচা পিচ্যা--খারসিদ্ধ বন্্রধৌত পিঠ। 
খড়ি-_কাটি। ধন্দ_ধধা। 
“লরানে জার, তাল করে কামাইও হামার বাছায়ে ॥* ইত্যাদি। . 
€(বর-কামান গীত ) 
টিসি পদটার “লয়ারে+ পদ “লাউয়ার” বিশেষণ নহে, ইহ! অনুরূপ 
ৃ অব্যর শবব। বখাকাউয়া কীরুই, চিহে)ল চিহলোই, 
উকারে উকিরে, পৌঁফারে পৌকিয়ে, ঢাউয়া ঢাক্‌না, ইত্যাদি । 
০০০১০46 লয়া কোতা, লয়! মাডুষ ইত্যাদি। 


*লাত পাকের গীত 


কনা খিয়ে বইসরে। ঞ্). ূ 
গীতার আদিস লগত বনের টুক হাল-সোবপের-পঞ্চকুল। . - 
নয়া আশে "বা হছছ-বিরাকুল | কেন্!--) 


আম্য অনুরাগ অব্যয় 


১৬৮ মাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ওর সংখ্যা 
| _.. ধরিয়্য! তূহে)ল্য, ধরিয়া ভূই)ল্য গৌরীর সিংহাঁসন। 
_.. ছই মুখেন্চার চোখ্যে হ'বে দরশন ॥ (কা _-) 
ধৃতরার পঞ চ প্রদীপ সমুখে জালাইক়্যা । 
মুই মুষ্টি ফ্যালে ফুল বরের বদন চায়্যা ॥ ফেন্তা-_).. 
একে পাকো৷ হোলো, আরে--ছইয়ে! পাকো! হোলো, 
ভিনো পাকের ব্যালায় গৌরী সন্ুখে দাড়াল। (কন্তা__) 
* তুমি কি জানহে কাই)ন্ত! বিভার বেভার, 
সাতে পাকের ব্যাল! ক)ন্ত! কল্পে নমস্কার । (কন্ত_)”, 
এই গ্রকার রমনীয় রমণী মুখোচ্চারিত ভামার গীত বিরল নহে। হয় ত কোন কোন 
সুরুচিসম্পর ব্যক্তি এই প্রকার ভাষার কথা তুলিয়া বলিবেন এ প্রকার নারীভাষা মৃতভাষ! ।/ 
বাস্তবিক মৃত, কিন্তু বিবাহবাসরে সজীবত। প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি। 
রমণীকুলপ্রিয়পল্ীভাষার কথা বৎকিফিং আলোচিত হইল এক্ষণে গুরুষপুলবের পললী- 
ভাষায় রচিত ছইটী গীত নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। 
“শালার শিং কি চোখ্যা১, ঠিক করে দেখরে ওটা, ছ'করে কিরে হোকাং | (ক) 
তার পিঠে কেটারে, জগৎ শেঠ কি? ছুয়ারৎ মাট্‌ুকিৎ কত্যে প্যাুকি ফেণকা€! 
গল্লীভাধার ছুদিক্‌ আচ্কা* ছুটা, বোচ্কা কাধে, ফুলিয়ে গাল্টা, 
প্রাচীন আদর্শ - ঝুলিয়ে কোমর মার্চে ধাক1*। 
এদিকে বা কেটারে সেটি, আন্ত ধ্যান গীর্যারণ বেটা, 
বুড়া ভালত মজ! লুটে, আবার ববম্‌ করে উঠে। 
বু়াটা দামরু পিঠে, ঠূংরু গাইছে, ডম্রুর তালে মারছে ছকা* ॥ 
বুড়াকে চিনেছি বান্দা, বিসম ধান্দা, খুব নাখান্দ৷ কামে পাক! । 
পরে রাজবংশী পাট, টারির১* আড়ে, চটটর১১ তলে আছিল লুক্বা১২ ॥ 
বুঢ়ার জ্যাতের দফা গিয়েছে খাঁটি, খেয়েছিল ছুদ্‌নী কুচ্‌নীর রুটী। 
ড়া হাহ নাইখে! ফলে, মোরঘেরে কোর়াণে আদম বলে ; 
১ চোখা, ছুচাল। . ২ হোকারবকারী বব।. ও কৌতরা গুড় ( তামাকমাখা গুড় )। 
জানা, বৃহৎ কলসবিশেষ। ৫ ফাঁপা, শৃক্তগর্ত। ৬ আশ্চর্য বা! নুতন ধরণের | 
* “কুলিরে কৌমর মারচে ধাকা"__( ছুবিক্‌ হইতে ধাকা1) ছুই দিকে নন্দীতৃলী পৃষ্ঠে পুটুলী লইয়া, একজন 
গাল কুলার রহিয়াছে (অর্থাৎ সিদ! বাজাইতেছে ) একজন (“বুলিয়ে ইত্যাদি") গাঁজা টিপিতেছে এবং 
প্রত্যেক ঈীগে কোমর ঝুঁকাইতেছে। 
৭ গিরিরাজক।। ৮ দাদ্রু পিঠে দাফড়ার পে (অনথানের জঙ দাম লিখিত হইয়াছে, ছার 
ৃবর্থে এনে প্রয়োগ হইয়াছে। ) ৯ লৌম, বাস্তের তালবিশেষ |. . + রাজবংীপাই-_কৌগীনবৎ বন, . 
১৭ ধষড়া। ১১ বদিবার অভ চট। : ১২ নুকান, শখ । 


সন ১৬১৮] মালরহের পল্লীভাষা ১৩৪ 


অইড়ার১৬ হাওদার বস্তা, ওয়াদ। বুঝে, কারদ! করে পালায় নাক ॥ 
বুদ্যার শুস্ভাছি লহন্ন, বিসদ বিহন্ন, খেয়্যাছে জহন্ন, ছ তিন ফাকা! ॥ 
কি যাছ খাটালো। বিষের নিটল জালা, ফুটুলে! গলায় কাল-চাকা 11 
বুড়া খাচ্ছে গাঁজা, ভাংগের ফঁঠকি, জাদতে কেবল মদতে১৪ বাকি । 
নিশায় বেদিশা, ভাঙ টা কাচা, বুঢ়্যা অচ্ছ। গুণী চাচাহে। 
রিতা, আন্ত আইস্কা১৪, চোক্টা ঈশ্কাপনের টেক||” 
($গস্তীরার গান). 
চোখ্যা, হ'করে, ধোকা চান, গো, আচ.কা, গীর্যার বেটা, দাম্রু, বাঙ্গা, 
কতিপয় পললীভাষায় ধান্দা, নাখান্দা, পট, টাটির, চার, লু্কা, লহর, বিহয়, জহর, 
নিত্যব্যবহত শব চাকা, মদতে, নিশার, বেদিশা, ভাঙটা, আইস্কা! ইত্যাদি এদেশ 
প্রচলিত নিয়ত ব্যবহৃত শব । 
নিয়ে অন্ত একটা গন্ভীরার গীত লিপিবদ্ধ করিলাম। এই গীতটীতে প্রভৃত পরিমাণে 
পল্লীতাষার ছট! ও ঘট! দেখিতে পাইবেন? এদেশে গুলিখোরের সংখ্যা নিতাত্ত জল্ল নহে। 
গুলিকে এদেশে “মদৎ” বলিয়। থাকে, নিম্নের গীতটাতে মদৎ প্রস্ততেয় উপকরণ ও মদৎ সেবার 
বিষময় কলের উল্লেখ আছে বলিয়া! ইহা! সমাজ-সংক্কার পক্ষে উত্তম হইয়াছে । ৬ধনকঞ্চ 
অধিকারী মহাশয় গম্ভীর! গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার তুলিকার রচিত "মতের 
গানস্টাই নিয়ে লিখিত হইল। 
€২য় গীত ) 


“আমি প্রনাম করি মদৎ প্রভূ বাঞ্ছাকল্পতরু। 
নিস্াবাবহত- তোমাকে ভজে সুক্টি বাদর পু*কৃটা১ হল সক্ক ॥ 
শবাবিপিষ্ট গীত প্রতূর সিংহাসনটি আন্থাহীড়ী-কান্থা-ভা্গ! গলাং। 


২৩ এঁড়ে,বৃধ। ১৪গুলি। ১৫ আস্‌কে, পিষ্টকবিশেষ। 
1 কুটলে! গলায় ফাল চাক্কা-_বিষপানহেতু শিষ-নীলকণ্ঠ হইলেন। 
$ গভীয়ার গানটার প্রথমেই “ভালকের” স্থল সংন্বরণ বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া হযরত পাঠকমহোদিরগণ 
“রুচিবিকার” মনে করিবেন কিন্ত ইহা হনে রাধিবেন “পল্লীভাধ অভিমার্জিত নহে । হাহাই হউক গানটার দধ্যে 
ঘালহহ পল্ীভাবার সধিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। 
১। গুঁকৃঈী--( হেলীভাবার 'ল্যেটা? ) নিজ, পাছা। 
“পুকুটা হল সর”--(গুলিখোরদের) গদিতবদেশ গু ই! ঘায়।” 
হ। বআন্থা-হাড়ী-কান্থা-ভাঙগা-গল! । 
আন্থা-আশ্চ, অনভুত। 
ফান্থা-ভাঙাগন।-গলায় কাম! ভাহ1 । 
সর্থাৎ আশ্মধ্য গোছের হাড়িটীর গলার কানা ভাজা । 
্ 





২ সাহিত্য-পরিষৎ*গত্তিকা ওর সং 


: তাতেই হর্ণা* হুক! কেমন শৌভা যেমন ব্রজের বলারে। 
ভোগ দিতে জায়োজন ভারি ভোগের হাড়ী বৌক!-কাতারিঃ ! 
" .-.” তুলনা তাতে জানি ফ্যামন মুড়কি-মারা ঘানি) 
ঘানি নাড়তে পিয়ারা-পাতার-ঝান্থ বাত্বা-ছিলা-কাড়্‌ 4 
প্রভুর রঙ্গভারি অঙ্গসেবায়, শিক লাগে ঠিক লম্বা।” . 
গলিয়ে মাল, চুলিয়ে* নিতে, জিভ্যা ১* য্যামন, এল ম! জগদস্ব!১১। 
বাধিকী-পাঁচ-পয়সা-চুকান১২ প্রতূর প্রীপাট সেখজীর, দোকান ।১৩ . 


*৩। হরণ! ছবা-_যে হকার খোলটা কাল না হইস্। শাদা গোছের। এই প্রকারের ছ'কার মূল্য কম বলিয়া 
গুনিখোরের! পছন্দ করে এবং গুলিখোরেরা প্রায়ই নান করে না বলিয়া হকার তেল দেয় না। সুতরাং 
বলরামের স্থায় শ্বেতবর্ণ বর্ণ বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে। 

৪। বোক! কাতারি-_-যে হাঁড়ি বাজাইলে বাজে না তাহাকে বোকা! বলে। এস্বলে ফাটা হাড় যাহা 
অন্ত কার্ধ্যে অব্যবহাধ্য। 

৫1 সুড়কী-মারা-খানি-_সূড়কী প্রন্তত করিবার সময় মোদকগণ খোলার সাহায্যে মুড়কী প্রন্তত 'করে। 
এদেশে এক এক খোল! মুড়কী প্রস্তত করার নাম *একঘানি সুড়কীমারা” হইল বা 4 
বলিয়া থাকে। 

. ৬ | বাঁ” গুলিগ্রস্ততকালে পষারাপাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অলিতে উপরি . উজ “আনখাহীডী- 
কান্খা-তাঙ্গ! গল!” বিশিষ্ট হাঁড়িতে করিয়া! ভাঁজিতে হয় এবং সেই ভর্জিত পিয়ারাপাত! দেখিতে “চার, মত 
হইলে ভাহীর নাম “বান” বলিয়া থাকে। পূর্বে পান হইতে বন করিত এক্ষণে পিরাা-পাতা হইতে বাহ 
করিয়া থাকে। 

৭। বস্তা ছিলা-কাড়,__সুড়বীপ্রস্তুতকালে “কা্ঠময় হাতার” প্রয়োজন. হয়, কিন্ত গুলিপ্রস্তুতকালে বংশ- 
নির্শিত হুর দণ্ড আবস্তক হয়, উহার নাম “কাড়। বাত ছিল অর্থাৎ বাশের বাঁকারি চীঁচিয়! কাঁড়, প্রস্তত হয়। 
৮ শিক লাগে ঠিক লকবা-_গুবিপরস্ততকালে উত্তপ্ত গুলি নাড়িবার জন্ত লা পিকের আবস্তক হয় 

৯।  চুলিয়ে-চোলাই করিতে (18611180107 ) | 

১*। , হবিত্যা_আঁফিং জলমিস্রিত করিয়! অগ্লিতাপে “বোকা! উনি 
অিহ্বার স্তায় করি৷ কাতারির গানে গলিত আফিংএর সহিত সংযুক্ করিয়! রাখিতে হয় এবং কৌনীফ আকর্ষণে 
বিশুদ্ধ অহিফেন চোলাই হই! সত্তর পাত রক্ষিত হয়। এ বস্ত্রথণ্ডের নাম “ঘিত্যা"। 

, ১১) অগহন্বা_-কালিক!; অর্থাৎ কাতারির উপর “জিত” বর্তমান থাকিলে, . জি লো 
কালিফার স্কায় দেখায়। 

১২। বার্ধিকী পাঁপর়স! চুকান-_-অর্বাৎ সেই নহে পীচ পালা, একটিকি ওদের আকিং পি) 
গ্ীতরচক একজন গুলিখোর ( মাত্তি ) ছিলেন! :স্র্লবতঃ ভিনি; এক: এক বারে. একসিক্ি অহিফেনের "মাত? 
সেবন কম্ধিতেন। . 

১৩) এপ্রতুর পীপাঠ সেখনীর দোকান"__গীতরচক বৈফবগন্থী ছিলেন লেই কারণে “প্রন অধিফেনকে 
বলিয়াছেন এবং অহিফেনের স্থান "'জীপাঠ” নামে উ্চ হইযাছে।. জাইসেল্গরাড যোসলমারগণই অহিকেনের 
দোকান করিরা থাকে। সেই কারণ আফিংএর অবসান সেখবির, মোকাম বলা হুই়াছে। 


শিষ্য জুটে ম্যালা, গ্রতৃর তে লাগৈ ছই ব্যালা ১৯, 

তাতে কল্কী, আজ্জব-কল্বী-ভাজা মৈরু ॥১৫ 

প্রতুর রূগ্টি ভাল, দেখতে আলো, যেমন ব্রজের কালকানু।১৬ 

“ ভজিলে জয়-ডস্কা বাজে১৭, শঙ্কা যাঁয়, হয় লঙ্কাপোড়। হস্থু 1১৮ 
নলে মুখে বখন চুবি, কর্ন হীঁসি, কখন কাশি, থ ধৌয়! থাসি১» 
ভাবি কাজ.কি গঞ্া কাশী,দীয় দয়াময় গুলিঠাকুর সাতপুরুষেয়২* গুরু ॥৯ 
যাহাই হউক গীতোক্ত শবাগুলির ব্যবহার এতদ্দেশে যথেষ্ট গ্রচলিত আছে। আমরা 

অন্ত প্রকার মালদহের গল্মীভাধার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । এদেশে নাগর, ধাজক ও 
চাই নামক জাতি যথেষ্ট বাস করিয়! থাকে । তাহাদের রবি আছে। নিয়ে উদ্ত 
ভাষার আলোচন! করিলাম। 


নাগর, ধানুক ও চাইগণের ভাষা 
নাগর, ধান্ুকেরা বিষ্র ও মিথিলটুদি জনপদবাসী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। বর্তমান 
নাগর, ধাহ্‌ক ও চাইগণের কালে তাহাদের ভাষায় ইহা পরিশ্ফুট রহিয়াছে। আমরা! বিস্তীর্ণ 
গল্লীভাবার আদর্শ. ভাবে নাগরাদি ভাষার আলোচন! ন করিয়! সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। কেবল আদর্শ মাত্র প্রদত্ত হইল । 
বিশেষ্য পদ ূ্‌ 
 টোক্রি, থালিয়া, মুঙগা, হাড়ীয়!, বোর্ণী, সাহার, পোথন!, মচ্ছি, লদিয়! ইত্যাদি। 
_... টোক্রি (ঝুড়ি) : - 
টোক্রি ম্যা চাউল ছিলিয়ান্‌ রে? 


১৪। “তেট লাগে ছুই ব্যালা” অর্থাৎ গুলিখোরের! দলবলে একত্রে প্রাতে ও মন্ধ্যায় গুলি খাইয় থাকে। 

১৫। “কলকী-ভাঙ। মেরু”-_ অর্থাৎ ভাঙা! কলিকার গোঁড়াটা উষ্টা করিয়া বসাইলে যে প্রকার দেখায়, 
নেই প্রকারের তু. গোলাকার কলিকাকে “মের” বলিয়া, ধাফে। উহাতেই ছোট ছোট মটরঞুসাণ গুলি 
পাকাইয়! দিয়! অগ্িসংযোগে ধুমপান করে। 

১৬1 “কাল কাঁু"-_গুলির বর্ণ কৃষবরণ বলিয়া কান নাম দিয়াছে। পর্ব "হরপাহককা"কে “বজের বলা" বলা 
হইয়াছে বলিয়া বলরাম ভ্রাতা ব্রজের কৃফের উল্লেখ করিয়াছে। 

১৭1 “ভজিলে জয়ডঙা! বাজে”--সচরাঁচর গুলিখোরেরা কোন কাজ করে না বলিয়া গুলির ধরচে দিম নি 
হইয়। যার়। অমিজম! মহাজন নিলাম করিয়া! লইবার কালে “চোলসহরৎ করে বলিয়া “জয়ডঙা বাজে” 
বলা হইয়াছে। 

১৮। “শঙ্কা বার, হর লক্াগোড়া হু সহীলনের তর যার, কারণ তাহার কিছুই সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না। 
খনিধোরের চেহারা বি ও কাল হই বার নাও জলি গনিত সুতরাং মুখপোড়। বাদরের ভ্তায . 

বেড়ার 
রি ধা খাসি-_গুলিখোরের গুলির খের দি ছাড়ি যে মা। জোর করিকা নব করিস রাধে 
২*। লাত পুরান গ--মখাদুবগপ গার়ই গলার হয়া উঠে। 





১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা : (এবং 
_. খালিক! (থাল ) 
খালিয়৷ তরিকে খা লে? 

সুঙগ! (কাপড়) 
সঙ্গ পিন্ছিকে যে!। 
হড়ীয়। ( হাড়ী) 
হাড়ীয়! ভ্যরিকে র্লান্ক্যছি। 
বোরণনী (বাটা) 
আঙনামে বোরণী দে দিছিন্‌। 
সাহার (স্থূল বঁটা ) 
গোহালিমে সাহার দে। 
পোনা তোতা ) 
ভান্শ। খ্যরক পৌথন। পর্ল্ছিনি। . 
(ভান্শা--ভাতশাল! | রান্নাঘরে ভাতা দেওয়া! হয় নাই।) 
'মচ্ছি ( মত্ন্ত ) 
হাট মচ্ছি আন্হিন্‌। 
লাদিয়। ( কাতা্গি ) 
লদিয়! মে দহি ছ্যাই। 
নজ্ল বেটা, বহু বা কনিঞা, নন্‌ প্রতৃতি পল্মীভাবায় ব্যবহৃত হয়। 
পলীভাবায় কতিপয় শবের সন্বোধনে সামান্ত প্রভেদমাত্রদৃষ্ট হয়। খা 
সন্বোধনপদের প্রস্ততি বাবুছো, বাহো, মাগে, বেটাগে ইত্যাদি। 
কক্রিয়াপদ ' 
শব বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ 


কাল মচ্ছি দে করিয়ে তাঁত “ধালছি” (বা! খালছিলির়ে ) 
নদ রর হাজি লিউ হল পল ডি জরা রদ 


৯১০১৮] .. আলাহের পর্ীভাঁষ। ১৩. 


খাবৈ (ভবিষ্যতে ) 
হান্ার জর হোল্ছি ( বর্তদানে ), স্কাল ভাত 'খাবৈ' । 
দেদেতিহিন্‌ (ভবিষ্যতে ) 
ওকার্‌ টাক৷ কাল দেদেতেহিন্‌। 
সর্বনাম 
€ আমি) 
নাগরাছি জাতির পল্গীভাবার আমি হান । 
সর্বানাম পদের জামর্শ আমার হুদরে । 
আমাদের হাষ্রেকের। ৷ 


(তুমি) 
তুমি ভু, তুই। 
তোমাক তোর! । 
, তোমীদের  তোরাকের।। 
(তিনি) 
তিনি উ। 
তাহার ওক্রেজ . 
তাহাদের ওকরাকেরা 
এই প্রকার রূপ ব্যতিক্রম হইর। থাকে । 
সচরাচর নাগর, ধাস্থক ও চাইগণের বিবাহকালে স্ত্রীগণ যে গান গাইয়া৷ থাকে তাহাতে 
তাহাদের পল্ীভাব৷ ন্দর সঙ্জিত দেখিতে পাই। গণ যখন দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে বলে, 
কাহার সাধ্য হঠাৎ তাহাদের গানের মর্ঘ হৃদয়ঙ্গম করিতে সবর্থ হয়। উহার! তাহাদের 
গীতগুলি অন্তকেও প্রদান করিতে চাহে না। অতিবষ্টে নিযলিখিত দীকনেকটি সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইয়াছি। 


- (১ম) 
গান 
নাগরাধি জাতীয় রমদীদিগের ১। বেঁত বাধল উলুর! ছারল হে। 
প্রদ্যনংগীত গেসাঞ্ পরমেশ্বরী ধড় কোইলি রাৰএ ॥ .. 


২। লহিবাহি লে'ও তনু: শগুরা, 

গৌাঞ লও তরু ছুলপদিবা, পরমেসনী ইত্যাদি।- 

৩। নাকে নাচে গুয়ারা বেসাঘযাল॥- 
(১০০৮ 
»পরনেখ্রী ঘর ফোইলি সাহএ। ঞ। 
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৪। ্লহিরাস* * নহি আওল ভাইয়া মোর, 
শশ্ুয়াশ*নহি আওল ছোট দেওয়া, ” 
জিয়ে মোর গভরাইছে হে। 
৫। প্লহিরাস” আপল ভাইয়! মৌর, 
শণ্ুরাশ আওল ছোট.দেওর! মোর, 
জিয়ে মোর “হলসইছ” হে ॥ 
৬। ধিঅ ধিঅ, স'চ দাদি মেরোগে, 
তোৌহড় ধিঅ হৈত ঘিয় ঢাড়, 
পরমেশ্বরী ইত্যাদি। 
বাধল, ছারল, কোইলিরাবএ, বেসাওয়াল, ছিটাওয়াল, কোইলি, 
আওল, গভরাইছে, হ্লসইছ, সাচ, চাড়, ইত্যাদি' ক্রিয়্াপদের 
প্রয়োগ দ্ৃষ্ট হয়। 
নাকে ক্ষুদ্র, নেওতা - নিমএল, টিক? ব্যাকুলিত হইতেছে, 
হুলসইছ-নুস্থ হইলে।- 


কতিপঞ্ন ব্যযহার্ধা শব 


(২য়) 


ঘসন্দুর-দানের গান ' 
১। । কউনা গগরিয়াগে বেটি সোনারা সোনাগড়এ, 
. কউনা নগরিয়াগে বেট বাভানা বেদ পড়এ॥ 
২ কিএ তোর খালিও হে বাব! কিএ তোর পিন্হলু, 
সিগরকে লোহ্ব! হে বাবা করলে পর ঘরিয়া ॥ 
৩। তাত মোর খাইলে গে বেটি, কাপড় মোর পিদ্ধলে, 
.. কটুমক লোহ্বগে বেটি করলু' পর ঘরিয়া। 
&। হাত তোর খসিওরে বাঙানা, সুয়ামি ঘুনারেলগিও, 
বাবাস ছোড়াওয়ালে রে বাঁভান৷ সামীস মিলাওলে ॥ 
৫। পথি তোর জড়িওরে বাভানা ধূানীঘুনর়ে লগিও। 
ভাইঙ্গাস ছোড়াওয়াল.রে বাতন! শগুরস মিলাওলে ॥৯ 
:, পরব পরিগীতা কন্তা পিডৃ্রাতৃবিদ্ধেদ জ্ত ছঃখ করিডেছে। কুটুদ ও সিপূরলোতে 


* পজ্যাইহোর শব সীধা়গতঃ বধূর পিতৃগৃহ বুঝার, সাধারপতঃ এই দেশের শ্্রীগণই “ল্যাইহোর শবের 
এগ করি জিম খু কা থাকে। . 
মাগরাই ভাবার “নহি বির থাকে “লাগ জর নাহি হই অর্থাৎ পিতৃ জব (ণ্ৰহ 
জ্যহিহানট কা গেছে”. হলিলে বর্ধু পিজালনে ভা বুঝা । ) : . 


সস ১৩১৮] ... 'মীলদহের পলীভায়! ১৬ 


ঞভাহাকে পরগৃহে দিয়াছে বলিয়! ছঃখ গ্রকাশপূর্বক বে ্রান্দণ বোগাঁঠ করিয়া শ্বাধীর মহত 
মিলিত করিয়া দিল তাঁহাকে “হাত খনির! যাউক*, "তোর পথি (পুথি) জলিয়৷ বাউক*, তোর 
যুয্নানী ঘুনরে লগিও" অর্থাৎ "তোর যৌবন দেহে ঘুন লাগিয়া বাউক বলিয়! গালি দিতেছে। 
খালিও পিন্হলু, করনু, ছোড়াওয়ালে, সিলাওলে, জড়িওরে, 


ন্লামার শন খসিওরে, ইত্যাদি কিরাপদের প্রয়োগ অতি কুনদর...এবং নিত 
ব্যবহৃত হয়. 
ডি কউনা _ রূনে, বাতানা ব্রাহ্মণ, রী ঘর, কট্ষক- 


কুটুদ্বের, পথি  পু'খি, পুস্তক, বুয়ানী স্যৌবন। 

বিবাহ উৎসবাদিতে রমণীগণ এক প্রকার বক্ষ দিয় তালে-তালে নৃত্য করে। নৃত্যত্িটা 
সীওতালীধরণের। নৃত্যকালে গান গাইতে . থাকে, এবং তালে তালে পা ফেলে। এই 
বৃত্যকালে যে গান গাইয়া৷ থাকে উহাকে তাহারা -পলাচানি” বলিয়া থাকে। বাঙ্গালায় 
এই প্রকার গীতের নাম “নাচাড়ী” হুইয়াছে.। . 

(৩য়) 
বৃতযহযোগে গীত.ও. ১।. বাড়ী পিছুয়ার পিপর গাছরে, পিপর বহি যায উ 
ভাহি তল উততরে বরেছিয়া। ঞ্। . . 
২। কউনক্‌ হাত ধন্থকিয়ারে, কউনক হার তরওয়ার ॥ 

কউনক হাত গুলেল্ওয়া, কেউনক হাত বরেছিয়া 
মিতা খেলহ' সীকার ইত্যাদি । 
কনক টুটল ধস্থকিয়ারে, কউনর টুটলে তুরোওয়ার | 
কউনক টুটল গুরেলওয়া, কউনেক টুটল বরেছিয়া! ॥ 
মিতা, খেলহ'-ইত্যাদি। . 
দেওরক টুটল বরেছিয়।, ভ ইনুর! ভয়োওয়ার ).. 
মিতওয়াকো। টুটল ধুকিয়া, মিতা খেল" সীকার 
, . মতা ইত্যাদি। . 
হ।  কফ্িও বাসকের বাঙালা মিতা ছাপকি ছয়াড়। 

আটকি রহল শির পাপিয়া দিত! রহল লজাই। 

সি! ইত্যাদি।।:- . 
নদ ই রি 

বইদক দেখ দোনজাঙ্দির, দিতা যৌন তো! 

ফি ই্যাদি-. 


৩ 


সপ 


৪ 


১৭% সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [ও সংখ্যা 
(রখ) | রা ক 
* লাচারি 
১। ছগলি সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়! | 
আছো, পাঁটনা সহড় চলি যায় সুরলি ॥ 
নৃতাসহযোগে বীত,. ২। ঘড় পিছুয়াড় বৈসল চুড়ি হাড়ওয়।। 
কষা এবং শব অহো, রাপিক ধোগড় চুড়িয়। গড়ায় মুরলি॥ 
৩। অইছন চুড়িয়! গড়াবে চুড়ি হাড়ওয়। | 
আছো, বহিয়! মোড়েড়ি ঘর যায় মুরলি ॥ 
৪। বাটর়ে বাটোহিয়ারে ভূঁছি যোর ভইন়!। 
আঁহো, হামার়ে সমবাদ্‌ লেল যায় মুরলি ॥ 
৫) তুঁহরে সমবাদ্‌ বহিনে! চিনিওনা জানিও 
আহে, কইছন করি কহব সম্বাদ্‌ সুক্রলি |, 
ঙ। হামার বল-মুয্াকে টেরে টৌরে পাগিযা । 
আছে৷, বইছন মোগল, পইঠান মুরলি ॥ 
বাট ও বাটোহিয়!, বল-সুক্্যকে, প্রভৃতি শব্দ প্রীয্ই ব্যবহার হইয়া 
থাকে। বাটস্পথ, বাটোহিয়! - পথিক, বলমুয়াকে -পতিকে, 
- ম্বাদিকে। 
৫) অর্থ--পথের পথিক তুমি আমার ভাট 
আমার সমাচার লইয়া যাও, 
“ “্মুরলি' সন্াস্তবাচক এক্ষণে ধুয়া । 
ক) অর্থ--আঁমার শ্বামির মাথার পাগড়ীটা বাক! বাকা , 
যেমন মোগল”পাঠানের। 
এই নীতটা অতি মধুর রমণীক$ে গীত হয়, "আহো!” পদটা গীত মধ্যে অতি ক্রুততাবে 
গাইতে হয়্। ভালে ভালে নৃত্যসহকারে এই গীতটা গাইলে যমুনা, গোপী ও প্রত্ীকফের 
ক্লাসলীল। শ্বরণ করাইয! দেয়। এই প্রকার পল্লীতাহার ক্রিয়াপাগুলির কালবিভাগহ্চক 
বিভক্তির প্রয়োগ বড়ই জাটল। উচ্চারণের সামন্ত প্রতেদে বর্তমানে ভবিষাৎ বুঝাইয়া যায়। 
সেঃ) গড় (বয়) 
_.. গতরাইছে ৫) পড়ঞ :. (৬) 
বিপদের ব্দানের সপ". হযাসইছ. . (8). আল (পানী) 
ইছে, ইহ, অঞও আছ প্রভৃতি বি্তিসংযোগে বর্তদান গঞ্ধ সিদ্ধ হইয়াছে 


আবগ্ফীয় নুতন শব 


লম ১৩১৮] . মালদহের পল্লীভাষা : ১৬৯, 
আঅইড়ার১ হাওদায় বস্তা, ওয়াদা বুঝে, কারদ। করে পালায় মাক! ॥ 
বৃড্যার শুভাছি লহর, বিসম বিহর, খেয়্যাছে জহয়, ছু তিন ফাক! ॥ 
কি বাহু খাটালো, বিষের মিট্‌্ল জালা, ফুটুলে! গলায় কাল-চাক! 1॥ 
বু খাচ্চে গাঁজা, তাংগের ফাকি, আদতে কেবল মদতে১৪ বাকি । 
নিশার বেদিশ, ভ্তাঙ.টা কাচা, বুদ্যা অচ্ছা গুণী চাচাহে। 
, বুঢ্যার কপালের চাদটা, আত্ত আইস্ক!১৫, চোক্টা ঈশ্কাপনের টেক্ক। ॥” 
€গস্তীরার গান ) 
চোখ্যা, হা'করে, ছোঁকা, চুরারমাটিকি, ফৌণককা, আচ.কা, গীর্যার বেটা, দাম্রু, বানা, 
কতিগন পলীকাঁার ধান্দা, নাখানা, পাট, টাটির, চার, লুক, লহর, বিহর, জহর, 
মিত্যব্যবত শব চাকা, মতে, নিশার, বেদিশা, ভাওটা, আইঙ্কা! ইত্যাদি এদেশ 
প্রচলিত নিয়ত ব্যবহৃত শবা। 
নিয়ে অন্ত একটা গন্ঠীরার গীত লিপিবদ্ধ করিলাম। এই শীতটীতে প্রভূত পরিমাণে 
গল্লীতাবার ছটা ও ঘটা দেখিতে পাইবেন) এদেশে গুলিখোরের সংখ্যা! নিতান্ত জন্ম নহে। 
'গুলিকে এদেশে “মদৎ” বলিয়! থাকে, নিম্নের গীতটাতে মদৎ প্রস্ততের উপকরণ ও মদৎ সেবার 
বিষময় ফলের উল্লেখ আছে বলিয়! ইহা সমাঁজ-সংস্কার পক্ষে উত্তম হইয়াছে। ৬ধনকৃষঃ 
অধিকারী মহাশর শল্তীর! গীত রচনার সিদ্ধহস্ত ছিপেন তাহার : তুলিকায় রচিত প্মদতের 
গানস্টাই নিম্নে লিখিত হইল। 
€২য় গীত) 
“আমি প্রনাম করি মদৎ প্রতৃ বাঞ্ছাকল্লতরু। 
নিভ্যব্যবঘত, . তোমাকে ভে দুক্টি বাদর পু*কৃটা১ হল সঙ্ষ ॥ 
শববিশিষ্ট দীত প্রভুর সিংহাসনটি আন্থাইাড়ী-কান্থা-ভালা গলাং। 


১৬ এড়ে,বুঘ। ১৪গুলি। ১৫ আস্‌কে, পিষ্টকবিশেষ। 
1 ফুটলে! গলায় কাল চাক!--বিষপানহেতু শিষ মীলকণ্ঠ হইলেন। 
$ গলভীয়ার গানটার প্রথমেই “স্তালকের" গুল সান্বরগ বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া! হয়ত পাঠফমহোদাগণ 
“রুচিবিকার" মনে করিবেন কিন্ত ইহ মনে রাখিবেন 'পল্লীভাষ' জতিমার্জিত নহে । বাহাই হউক গানটার গধযে 
খালদবহ পল্লীভাবার সখিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। 
* ১1 পু'ক্টী--( দেউভাবায় 'লোচা? ) দিভন্ব, পাছা! । 
প্পৃক্টা হল সরু--গেলিখোরদের) "নিতখবদেশ গু হই! যায়।” 





কাম্থা-ভাদগাসানা গলায় কানা ভাজ । 
অর্থাৎ আশন্য গোছের হাড়িটায় গলার কাসা ভাজ! । 
্ধ 


১৭৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ অসংখ্য 


. তাতেই হয়ণও হুক! কেমন শৌভ| যেমন ব্রজের বলারে। 
ভোগ দিতে আয়োজন ভারি ভোগের হাড়ী বৌকা-কাতারিঃ ! 
. তুলনা! তাতে জানি ধ্যামন মুড়কি-মারা ঘানি 
ঘানি নাড়তে পিয়ারা-পাত্তার-বাঁসু* বাত্া-ছিলা-কাড়ু ॥" 
প্রতৃর রঙ্গভারি অঙগসেবার, শিক লাগে ঠিক লনা” 
' গলিয়ে মাল, টুলিয়ে* নিতে, জিভ্যা ১* ফ্যামন, এল মা জগদম্বা১১। 
বার্ধিকী-পাঁচ-পযনসা-চুকান৯২ গ্তূর ্রীপাট সেখজীর দোকান ১৩ 


ও। হরণ! হুক্কা--বে হু'কাঁর খৌলটা কাঁল ন! হইয়! শাদা গোছের। এই প্রকারের হ'কার মূল্য কম বলির! 
গুলিখোরের৷ পছন্দ করে এবং গুলিখোরের! প্রায়ই ্লান করে ন! বলিয়! হাঁকায় তেল দেয় না। সুতরাং 
বলরামের স্তায় খবেতবর্ণ বর্ণ বলিয়! তুলন! কর! হইয়াছে। 

৪1 বোকা কাতারি--যে হাড়ি বাঁজাইলে বাজে না তাহাকে বোকা বলে। এন্বলে ফাটা ক্র ধাড়ী যাহা 
অন্ধ কার্ষ্যে অব্যবহারধ্য। 

€ | মুড়কী-মারা-ঘানি-_সুড়কী প্রন্তুত করিবার সময় মৌদকগণ খোলার সাহায্য মুড়কী প্রন্তত করে। 
এদেশে এক এক খোল! মুড়কী প্রন্তত করার নাম “একখানি মুড়কীমারা” হইল বা “এক্থানি মুড়কী” 
বলির! থাকে। 

৬ বাঁহৃ--গুলিপ্রস্তুতকালে গি্ারাপাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া! অগ্নিতে উপরি উ্ত “আনখাহাড়ী- 
কান্ধা-ভাঙ্গা গলা” বিশিষ্ট হাঁড়িতে করিয়। ভাঁজিতে হয় এবং সেই ভর্জিত পিয়ারাপাত| দেখিতে “চাঁণ্র মত 
হইলে তাহার নাম “বানু” বলিয়া থাকে। পূর্বে পান হইতে ঝাঁনু করিত এক্ষণে' গলার-পাতা হইতে বাঁ 
করিয়৷ থাকে। 

৭। নাস্তা ছিলা:কাড়,সুড়কীপ্রস্ততকালে “কাষ্ঠময় হাতীর” প্রয়োজন হয়, কিন্ত গুলিগ্রস্ততকালে বংশ- 
নির্দিত কু দও আবস্তক হয়, উহার নাম “কাড়”। বাত্র! ছিলা অর্থাৎ বাশের বাকারি চাচির! কাড়, প্রস্তুত হয়। 

৮। দিক লাগ টিকা ুি্তফানে উন দাবা জল! পিকের আব 

৯। চুলিয়ে-চৌলাই করিতে (0186117607 ) - 

১*। জিত্যা-_আফিং জলমিজিত করিয়া! জগ্নিতাপে “বোকা! ফাতারি”তে ফুটাইতে হয় এবং জীর্দ বন্ধ 
ঝিত্বার স্তার করিয়। কাতারির গান্রে গলিত জাফিংএর সহিত সংযুক্ত করিয়! রাখিতে হয় এবং কৌলীক ন্দা কর্ষণে 
বিশুদ্ধ অহিফেন চোলাই হইয়। তন্ত্র পাত্রে রক্ষিত হয়। এ বস্ত্রথণ্ডের নাম “লিভা"। 

১১। অঙযস্বা-কালিক1; অর্থাৎ কাতারির উপর “বিত্যা” বর্তমান থাকিলে, দেখিতে লোলজিহ্বা . 
ফাঁলিফার সার দেখায়। 

. ১২1 বার্ষিকী পাঁচপরদা 'চুকান--অর্ধাৎ সেই সঙগয়ে পাঁচ পরসায় একসিকি ওজনের আফিং পাইত। 
গীতরচক এফজন গুলিখোর (যত্তি ) ছিলেন। সন্ভনতঃ ভিনি এক এক বারে একসিকি অহিফেনের “মত? 
সেবন করিতেন। 

১৩। এপ্রডূর' শীপাঠ সেখনীর দোকান”-_দীতরচক বৈফাবগন্থী ছিলেন যেই কারণে " “ছু অহিফেনকে 
হলিযাছেদ এবং অহিফেনের স্থান “পা” নামে উদ হইক়্াছে। লাইসেলপ্রা্ড মোসলমানগণই অহিফেদের 
দোকান করিয! থাকে, সেই কারণ জাফিংএর অবস্থান সেখকির দোকান বলা হইয়াছে। 


ঈদ ১৬৯৮] ২ মীলদহের খরীটভাষা ১ দম 

শিষ্য ভূটে ম্যালা', প্রভুর তেট লাগে ছুই ব্যালা১৪, | 

তাতে কল্কী, আজ্জব-কল্বী-ভাঙ্গ(মেরু ॥১৫ 

প্রতুর রূপটি ভীল, দেখতে আলো, যেমন ব্রজের কালকাহু।১৬ 

ভজিলে জয়-ডক্কা বাজে১৭, শঙ্কা যায়, হয় লঙাপোড়া হচছ॥১৮ 

নলে মুখে বখন্‌ চুষি, কখন হাসি, কখন কাশি, যথ ধৌয়! থাসি১৯ 

ভাবি কাজ..কি গয়া কাপী,দীয় দয়াময় গুলিঠাকুর সাতপুরযের২* গুরু ॥৯ 

যাহাই হউক গীতোক্ত শবাগুলির ব্যবহার এতন্দেশে যথেষ্ট প্রচলিত আছে ।. আমর! 

অন্ত প্রকার মালদহের গল্লীভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এদেশে নাগর, ধান্থক ও 
টাই নামক জাতি যথেষ্ট বাস করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষার পার্থক্য আছে। নিয়ে উক্ত 
ভাষার আলোচনা করিলাম। 


নাগর, ধানুক ও টাইগণের ভাষা 
নাগর, ধান্থুকের! বিহার ও মিখিলাদি জনপদবাসী ছিল বলিয়! প্রবাদ আছে। বর্তমান 
নাগর, ধানুফ ও চাইগণের কালে তাহাদের ভাষায় ইহা পরি্মুট রহিয়াছে। আমর! বিস্তীর্ণ 
গল্লীভাবার আদর্শ ভাবে নাগরাদি ভাষার আলোচনা! না করিয়! সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। কেবল আদর্শ মাত্র প্রদত্ত হইল । 
বিশেষ্য পদ 
টোক্‌রি, থালিয়া, হুঙগা, হাড়ীয়, বোর্ণী, সাহার, পোনা, মচ্ছি, লদিয় ইত্যাদি। 
টোক্‌রি (ঝুড়ি) 
টোক্‌রি ম্য৷ চাউল ছিলিয়ান্‌ রে? 


১৪। “তে লাগে ছই ব্যালা” অর্থাৎ গুলিখোরের! দলবলে একত্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলি খাইয়া ধাকে। 

১৫। “ফলকী-ভাঙ্া! মের”-_অর্থাৎ ভাঙ্গা! কলিকার গোড়াটা উল্টা করিয়া বসাইলে বে প্রকার দেখা, 
সেই প্রফারের ক্ষুত্জ গোলাফাঁর কলিকাফে “মের” বলিয়া থাকে। উহাতেই ছোট ছোট ম্টরগ্রমাণ গুল 
পাকাইয়া দিলনা জন্িসংযোগে ধূমপান করে। 

১৬। “কাল কান্ু'-_-গুলির বর্ণ কৃষবর্ণ বলিয়! কানু মাম দিয়াছে। পূর্বে "হয়পাহক্া"কে “ব্রজেয় বলা" বলা 
হইয়াছে বলিয়! বলরা ভ্রাতা ব্রজের কৃফের উল্লেখ করিয়াছে। | 
,১৭ | “ভজিলে জুয়ডক্কা! বাজে"--সচয়াচর গুলিখোয়ের! কোন কাজ কয়ে না বলিয়! গুলির খরচে দীষ নি 
হইয়া যায়। জমিজসা! মহাজন নিলাম করিয়! লইবার কালে “চোলসহরৎ” কয়ে বলিয়! “জয়ডন্কা বাজে" 

বলা হইয়াছে। 
১৮। শিক্ষা বায়, হয় লঙ্কাপোড়! হন্ত'--মহাজনের ভয়'মায়, কারণ তাহার কিছুই সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না। 
লিধোরার চেহারা বিরত ও কাল হইয়া বায 09588 তাং দুখগাঁড়া বারের তার 
বেড়ায়। 
যা ধোয়া খামি--গুলিখোরের! গুলির থেণয়া লী ছাঁড়িয়। দে মা। লোর করিয়া দমবন কমি রাখে 
২*। সীত পুরুষের গুরু__গুলিখোরের বংগীরগণ প্রা ই গুলিখোর হয়া উঠে। 








১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (আখ 


থালিয়! (খাল) 
খালিয়া তরিকে খা লে? 
স্থঙগা (কাপড়) 
সুঙগা পিন্ছিকে বে! । 
হাড়ীয়া ( হাড়ী) 
ছাড়ীয়! ত্যরিকে রান্কাছি। 
বোরণী (বঁটা ) 
আঙনামে বোরণী দে দিহিন্‌। 
সাহার (স্থল কাঁটা ) 
গোহালিষে সাহার দে। 
পোনা. (চ্ভাতা ) 
ভান্শ! খ্যরক পোৎন! পর্ল্ছিনি। 
(ভান্শা--ভাতশালা | রান্নাধরে ভাতা দেওয়া হয় নাই।) 
মচ্ছি ( মত্ত ) 
হাটস মচ্ছি আন্হিন্‌। 
লাদিয়। ( কাতারি ) 
টু লদিয়৷ মে দহি ছ্যাই। 
খাবু, (পিতা ), বেটা, বেটা, বহু বা কনিএণ, নন্‌ গ্রভৃতি পল্লীভাবায় ব্যব্ধত হয় 
পা়ীভাবায় ফতিপর শব্দের সম্বোধনে সামান্ত প্রভেদমাত্র দৃষ্ট হয়। যথা-_ 
সম্বোধনগদের প্রক্কতি বাবুহোঁ, বাহো, মাগ্ে, বেটাগে ইত্যাদি 
গক্রিয়াপদ 
শব * বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ 
করই করইছিন করইছলিছিন করবেই 
যাই যাইছি গেল্ছেলিএ যাবে 
খাই খাইছি খাল্ছি খাবৈ 
টন 
ৃ্‌ ' তু কোন্‌ কাম্‌ 'ক্যক়ই-ছিন্ঠ। 
ক্ষতিপর কিরাপদের ব্যবহার, খালছি (অতীতে) 
কাল মচ্ছি দে করিয়ে তাত "খালছি” ( বা খালছিলিয়ে ) 
৬ অঙ্গে. নর্ঘনামপদ্ লিখিত হওয়া! উচিত ছিল কিন্তু অমবশতঃ ক্রিয়াগদের পরে সর্ধালার 
লিখিত হইল। ৃ 


ঈদ ১৩১৮] মাঁলদহের পর্সীভাহ! ১৭৬ 


খানৈ ( তবিষ্যতে ) 
হাম্মার জর হোল্ছি (বর্তমানে ), কাল ভাত 'খাবৈ' 
দেদ্েতিহিন্‌ € তবিধ্যতে ) 
ওকার্‌ টাক! কাল. দেদেতেছিন্‌। 
সর্বনাম 
€ আমি) 
মাগরাদি জাতির গঞ্জীভাষায় আমি হান্ম! ৷ 
সর্বানাম পদের আদর্শ আমার হম্রে । 
আমাদের , হাদ্রেকেরা। 
(তুমি) 
তুমি তু, ভুই। 
তোমার তোর! । 
তোমাদের তোরাকের । 
(তিনি) 
তিনি উ। 
তাহার ওক্‌রে। 
তাহাদের ওকরাকের . 
এই প্রক্কার কপ ব্যতিক্রম হুইয়! থাকে । 
সচরাচর নাগর, ধান্গুক ও চীইগণের বিবাহকালে স্ত্রীগণ বে গান গাইয়া থাকে তাহাতে 
তাহাদের পল্লীভাবা হুন্দর সজ্জিত দেখিতে পাই। স্ত্রীগণ বখন দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে বসে, 
কাহার সাধ্য হঠাৎ তাহাদের গানের মর্দ হৃদয়ঙগদ করিতে স্র্থ হয়। উহারা তাহাদের 
গীতগুলি অন্তকেও প্রদান করিতে চাছে না। অতিকষ্টে নি্ললিখিত গীতকয়েকটি সংগ্রহ 


করিতে সমর্থ হইক্সাছি। 
€১ম) 


বাস্তপুজার গান 
মাগর়াদি জাতীয় রমগীদিগের ১ বেত বীধল উলুয়া! ছারল ছে। 
খ্ানানগীত গেসাঞ্ পরমেশ্বরী ঘড় কোইলি রাবএ ॥ 


২। লহি বাহি লেঁও তলু' শঞ্টরা, 
গৌফাঞ্ লেও তলু কুল পন্নিবাড়, পরমেশ্বরী ইত্যাদি। 
৬) নাচছে মানছে গুয়ার! বেসাত্বয়াল, 4? 
 গোলাঞ দেশ দেশ নেওতা! ছিটাওয়াল, 
পরছেশখরী ঘর ফোইলি রাবএ | ঞু। 


এ 


54৪ সাহিত্য-পরিষংপত্রিকা [অনংখা 
৪। পলহিরাঁস” * নহি আওল ভাইয়া মোর, 

শপুরা্দ নহি আওল ছোট দেওয়া, 
.. জিয়ে মোর গভরাইছে হে। 
৫ “লহিক্াস” আপল ভাইয়া! মোর, 

শপ্তরাশ আওল ছোট দেওরা! মোর, 

জিয়ে মোর “হলসইছ” হে ॥ 
৬। ধিঅ ধিঅ স'চ দাদি মেরোগে, 

তৌহড় দ্িঅ হৈত ঘিয় ঢাড়, 

পরমেশ্বরী ইত্যাদি। | 
বীধল, ছারল, কোইলিরাবএ, বেসাওয়াল, ছিটাওয়াল, কোইলি, 
আওল, গভরাইছে, না? ভানি হানি 
প্রয্বোগ দৃষ্ট হয়। ক 

নাছে-্ষুত্, নেওতাসনিষএল, গতরাইছে-( ঘারড়োইল ) ব্যাকুলিত হইতেছে, 
হলসইছ-্মুস্থ হইলে। 


ক বার্ণ 


(২ক্স) 
সিন্দুর-দানের গান 
১1 কউনা গগরিয়াগে বেটি সোনার! সোনাগড়এ, 

.. কউন| নগরিয়াগে বেটি বাভানা বেদ পড়এ। 
২। কিএ তোর খালিও হে বাবা কিএ তোর পিন্হনু, 
সিশ্থরকে লোহ| ছে বাবা কয়লে পর ঘরিয়া ॥ 

,৩। ভাত মোর খাইলে গে বেটি, কাপড় মোর পিদ্ধলে, 
কটুমক লোহ্বগে বেটি করলু' পর ঘরিয়া॥ 

৪) হাত তোর খসিওরে বাতানা', হুয়ামি ঘুনায়েলগিও, 
বাবাস ছোড়াওয়ালে রে বাঁভান। সামীস মিলাওলে | 

৫ পথি তোর জড়িওয়ে বাভানা খুয়ানীঘুময়ে লগিও। 
তাইয়াস ছোড়াওয়াল রে বাভনা শঙুরস মিলাওলে ॥৯ 
. শ্রব পরিণীতা কনা পিডুতরাৃবিচ্ছেদ জন্ত ছঃখ করিতেছে। কুট ও সিপুরলোতে 


তি %885852 
* “জ্যাইহৌর) শখ সীধায়পত; বধুর পিতৃপৃহ বৃর্বার়, সাধারণতঃ এই দেশের গাই “লাহোর শবে 
প্রয়োগ করিয়া, অপরিনীম হখানুতব করি থাকে। 

মাগরাই ভাবার “লহির" বলির) থাকে 'লহিরান' আর্ধে “লহির' হই অর্থ পিতৃপৃহ হইং। (”থহ 
জ্যাইহার ফান গেছে” বলিরা ধু, পিজালনা আছে বা) - 


সন.১৩১৮] । মালদহের প্লীভাষ! . ১৭ 
তাহাকে পরগৃহে দিয়াছে বলিয়৷ ছঃখ প্রকাশপুরব্ক বে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়া স্বামীর সহিত 
মিলিত করি দিল তাহাকে প্হাত খসিয়। যাউক*, “তোর পথি (পু'থি) জলিয়! যাউক”, তোর 
“ুযানী খুনে লগগিও” অর্থাৎ “তোর যৌবন দেহে ঘন লাগিয়৷ যাউক" বলিয়া! গালি দিতেছে। 
খালিও পিন্হলু', করমু, ছোড়াওয়ালে, সিলাওলে, জড়িওরে, 


05 খসিওরে, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অতি ক্ষন্দর এবং নিয়ত 
ব্যবন্ত হয়। 
রর কউনা কনে, বাভানা -আা্ষণ,পরসরিয়া পনের হয, টন 


কুটম্বের, পথি- পুঁথি, পুস্তক, বুস্ানী--যৌবন। 
বিবাহ উৎসবাদিতে রমপীগণ এক প্রকার লক্ষ দিয়া তালে তালে নৃত্য করে। নৃত/ভঙ্গিটা 
ীওতালীধরণের | নৃত্যকালে গান গাইতে থাকে এবং তালে তালে পা ফেলে। এই 
বৃত্যকালে যে গান গাইয়৷ থাকে উহাকে তাহারা «লাচারি* বলিয়৷ থাকে। বাঙ্গালার 
এই প্রকার গীতের নাম "নাচাতী” হইযাছে। 
* ত্র) 
লাচারি 
নৃত্যসহযোগে শীত ও ১। বাড়ী পিছুয়ার পিপর গাছরে, পিপর বহি যায়। 
াষাকৌতুক ...  তঁহি তল উতরে বরেছিয়! মিত| খেলছ' সীকার ॥ ' ' - 
তাহি তল উতরে বরেছিয়া। ঞ্র। 
২। কউনক্‌ হাত ধন্ুকিয়ারে, কউনক হা'র তরওয়ার ॥ 
কউনক হাত গুলেল্ওয়া, কেউনক হাত বরেছিয়! 
মিতা খেলছ' সীকার ইত্যাদি। 
রুটনক টুটল ধন্ুকিয়ারে, কউনক টুটলে তরোওয়ার। 
, কউনক টুটল গুলেলওয়া, কউনক.টুটল বরেছিয়া ॥ 
মিতা! খেলছ" ইত্যাদি। 
দেওয়ক টুটল বরেছিয়া, ভ'ইন্ুরয়া তরোওয়ার । . 
মিতওয়াকো টুটল ধন্থুকিয়া, মিত! খেলছ' সীকার ॥ 
... মিতা ইত্যাদি। . | 
৫। কঞ্চিও বাসকের বাঙাল! মিতা! ছাপকি ছুয়াড়। 
আটকি রহল শির পারগগিরা মিত! রহল লজাই। 
মিতা/ইত্যাদি। 
ঙ। আবহে! মিতাঘর জাঙিন! ঘড় জাঙিনা ভোহাড় ।' 
'.বইলক দেব যৌন জাব্িযা, মিতা যৌম তোহাড়। 
- মত] ইত্যাদি। | 


৩ 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্তিকা.  [ঞসংখযা 


রথ) 
* লাচারি . 
১) ছগলি সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়! 
| আছো, পাটন! সহড় চলি যায় মুরলি | 
দৃতামহযোগে গীত, ২। ঘড় পিছুয়াড় বৈসল চুড়ি হাড়ওয়!। 
ভাবা এবং শষ হো, রাপিক খোগড় চূড়িয়! গড়ার মুরলি ॥ 
৩। অইছন চুড়িয়া গড়াবে চুড়ি ছাড়ওয়া। 
আহো, বহি! মোড়েড়ি ঘর যায় মুরলি ॥ 
৪। বারে বাটোহিয়ারে ভূ'ঁহি মোর ভইয়!। 
আহো। হামারে সমবাঁদ্‌ লেল যায় মুরলি ॥ 
৫। তুঁছরে সমবাদ্‌ বহিনো। চিনিওন! জানিও 
আছো, কইছন করি কহব সম্বাদ্‌ মুরলি ||. 
শ। হামার বল-সুক্লাকে টোরে টেরে পাগিয় । 
আছো যইছন মোগল, পইঠান সুরূলি ॥ 
বাট ও বাটোহিয়া, বল-মুস্্যকে, প্রভৃতি শব প্রাক়ই ব্যবহার হইয়া 
থাকে। বাট-্পথ, বাটোহিয়া » পথিক, বলমুয়াকে -পতিকে, 
স্বামিকে। 
(৫) অর্থ--পথের পথিক তুমি আমীর ভা 
আমার সমাচার লইয়! যাও, 
“মুরলি? যঙ্্ান্তবাচক এক্ষণে ধুয়া | 
&) অর্থ--আমার স্বামির মাথার পাগড়ীটা বাক! বাকা 
যেমন মোগলঃপাঠানের । 
এই ননীতটা অতি মধুর রমগীক্ঠে গীত হয়, “আহো” পদটা দীত মধ্যে অতি ক্রততাবে 
গাইতে হুয়। ভালে তালে নৃত্যসহকারে এই গীতটা গাইলে হসুনা, গোপী ও জ্ীকফ্ের 
স্লাসলীল! স্বরণ করাইয়। দেয়। এই প্রকার পল্লীভাবার ক্রিয়াপদগুলির কালবিভাগনচক 
ব্তিক্তির প্রয্নোগ বড়ই জাটল। উচ্চারণের সামান্ত প্রতেদে বর্তমানে ভবিষাৎ বুঝাইয়! যায়। 


আবগ্তকীয় নূতন শব 


তষ গং) গড়এ € হয় গী) 
দু প্রাছে ($) পড়ত ($) 
কিনার বরথদাদের রগ হলসইছ.. (8) লহ (ঞ্রগী) 


ইছে, ইহ, অংগ, অহ প্রতৃত্ধি বিহজিনংযোগে বর্তমান পদ সিদ্ধ হইরাছে। 


দদ১৯] দালদহের ল্ীতার্যা..: ১৭৭. 


অতীতে 
ূ ছিটাওয়াল (১ম গী) পির্ীলে ৫২ গী) 
কিনে অতীতের রণ বাধন দি 


খালিও (২য়গী)" বরদু (খ) 
খাইলে (&) পিননু (&) 


করলে (২য়গী) 


ছোড়াওয়ালে (এ) 
নিলাওলো (&) 
ট্‌টল (শী) 
র্হল (&) 
আলো . (এর্থগী) 
লেল ৪ ৫) 
ঠৰ্সল ৫) 


আল, ইও, ইলে, অলে, অউ ( নু) আলে, অল, এল প্রভৃতি দ্বারা অতীতকাল. 
বুঝাইতেছে। 
চাড় ৫১মগী) দেব (ওরগী) 
খসিও (২রগী) গড়াবে (৫র্থগী) 
লগিও (এ) কছৰ (৫&) 
জড়িত (৫) 
“চাড়" পট বর্তমানকালেও প্ররোগ হই খাকে। ' এনপ প্রয়োগে অনা! বা আদেশ 
বুধাইবে। “চাড়ল+ পদটা অতীতকালে ব্যবহৃত হয়। 
সির *তৌহড় ঘিয় হৈতে ধিয় ঢাড়।” | 
| এলে “তোমার স্বত হইতে স্বৃত চালিয়! দাও ।* (সমাপিকা ). 
অথব। “তোমার খ্বত হইতে স্বত ঢালিযা দিবে।” বুঝাইবে। 
অথব! «ভোদার স্বৃত হইতে স্ৃত চালিতে থাক”। ( অসমাপিকা ) 
অ, ইও, জাবে, অব প্রভৃতি বিভক্তিযৌগে ভবিদ্তৎ বুঝাইবে। 
| আবহে! (ওর গীত ) 
"আবহো” মিতামর জানতিন৷ ঘড়, আঙিনা তোহাড়।* 
. আরহোশবের দূ এই আবহে, আইস ( অনুজ! ) আন্ছন্‌ 
(সৈ্কডে--আনি, আবহ, আমহ ( উদ্গুরুষ )। 
২. 


ঝিয়াপদের ভবিষ্যতের রগ 


১৭৮ ' সাহিত্যি-পরিষৎ-পত্রিক। [ ও সখা, 


সংস্কৃত উত্তদপুরুষে “আবহ” “হইয়। থাকে, এস্থলে মধ্যদগুরুষে আবহে! হইয়াছে, কস্ত 
অন্থুজ্ঞ| বুধাইতেছে। আমর! 'লোট্‌ঃ বিভক্তির ন্তার পদ সিদ্ধ হইতে দেখিতেছি। 
সময়ে সময়ে “আব” টি “হো” বা 


*০1* বিভক্তি দ্বারা অনুজ বুঝাইয়। থাকে যথা 
(যাব শব্ধ ) যাবহো যাও । 
(কর) করহো৷-ফর। 
(যো বা যাহ) যাহো! -যাও। ইত্যাদি। 
কৌঁচ ও পলে জাতির পল্লীভাষা 


মালদহ জেলার পল্লীভাবা! সম্বন্ধে যতই আলোচনাক্স প্রবৃত্ত হইবেন ততই অভিনব 
ভাবাবেশে মোহিত হইয়া বাইবেন। এ জেলার ভাষা বিডির ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। 
বনে যদি ভাষাতন্বের অনুসন্ধানে গ্রগাঢ়ভাবে মনঃসংযোগ করিয়! ইহার 
অন্তঃন্তলে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা! হইলে গৌড়ের ইতিহাসের 
এক অভিন উতদ্ভানে উপস্থিত হইয়! অদ্ভুত পুরাতত্বের সন্ধান পাইবেন। 
নাগর, ধান্ুক, চাই, কৌচ, পলে প্রভৃতি অনার্ধ্য-জাতি এবং পু্ডাদি আর্জাতিও 
মাহিষ্য। গণেশ প্রভৃতি অনার্যযজাতির সমাবেশে অত্র জেলার ভাষ! বড়ই মিশ্র ভাবাপর 
টিফিন হই! পড়িয়াছে। ব্রাক্ষণ, কারস্থ ও বৈস্তগণের ভাষ! বিশুদ্ধ 
..:-. বাঙ্গালা । এ ছাড়া মালদহে বিস্তর বিভিন্ন জাতি বর্তমান 
রহিয়াছে। মালদহের “জাতি ও জাতির বিবরণ” পুস্তকে সবিশেষ আলোচন! কর! হইবে। 
পুর্ণিরা, দিনাজপুর, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল ( সাঁওতালপরগণ! ) প্রভৃতির 
ভাষ৷ অর্থাৎ বিহারী, মৈধিলী, রাছ় ও পূর্ববঙ্গ প্রত্ৃতি স্থানের ভাষা মালদহে বর্তমান আছে। 
এতদ্বাতীত কোচবিহারাদির ভাষাও বর্তমান রহিয়াছে। “পলে* জাতি অতি আদিম পার্বদতীয় 
জাতি। ইহার! গ্রাচীন বৌদ্ধধর্খে আস্থাবান ছিল । . মান্দহের এই প্রকার ভাষাপার্থক্য 
দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্ররাদ আছে: যোজনান্তর ভাষা এদেশে গ্রামান্তর বল! 
চলিতে পারে । | 
| মালদহের নদী পরিবর্তন বন অঙ্াাবিকভাবে হইয়াছে ভাষাপরিবর্তন বা সংক্রামনও 
ভাবে হইযাছে। 
বর্ধমানকালে কোচ ও গলে জাতিকে সাধারণতঃ *বাঙ্গার* বলিয়া থাকে ;.তাহাদের 
গল্লীভাষারও নিন্ম! অন্ত জাতিকে.করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক 
তাহার! মালদহের ' অতি গুপ্রাচীন জাতি। বারেস্র অঞ্চলে 
তাহাদের অধিকাংশের বাসন্থান। কোচ ও পলের! প্রাচীন উন্নত অরণ্য তুভাগে বাস করে। 
তাহাদের মধ্যে দুসলমানও জাছে। . এদেশের হিটার 9 ভাষার 
্বতত। পরিলগ্গিত হট্য়া' খাকে।. ০২22 


বাষ্ডাল ভাষা 


সন ১৬১৮. ও খাঁলাহের প্লীভা! ১৪৯ 
কৌচ, পলের পল্লীভাষার আদর্শ 
বিশেষ পদ * 
(কোচ ও গলের! যে প্রকার সুর ও টানযোগে উচ্চারণ করে তাহ! লিখিবার উপায় নাই) 


মৈথ্যা ( থলে ), মেখলি ( মেখল! ), গামোছ ( লঙ্থ! ), ধেণাকৃড়। ( কাথা ), কাহহা ( স্তাতা ), 
ভাতলকরী ( ভাতকাঠি ), ভাতোয়। ( ভাতপাকের হাড়ী )। 


মৈথ্য। (থলে) 
প্রঃ। রে আধারু! হাটোৎ যামু “মৈথা” দিম্‌চনা ? 
উঃ। দিম্‌ দিম্‌ বা দিসু দিমু। 


মেখলী ('মেখলা-কটিদেশে বাধিবার শ্ত্রীগণেক বস্ত্রবিশেষ ) 
মোরধেরে সাহু (স্বামী ) আস্থছে মেখলী কিন্তে। 
গামোছ (লঙ্কা) 
লা খল) মাও রাহ কথা 
এ ধোক্ড়া (কাথা) 
ধোঁকড়া মোর হারিধ্য। ঠগল$! মেখহে! জাড়ৎ মরছ। 
কীনুহা (ভ্তাত! ) 
মুই এক্না কীম্হা কোরমু, পাট মোকে দিস্‌। 
মোর ঘেরে মরৎ সাহু (মহাজন ) আল্ছুঃ কি খাইতে দিম্‌। 
রে ছয়াল বরেগী ঠাকুর টাকে চাল দিলুঃ। 
বাঙ্গা.. বাইনার ব্যাটা গুপারি কি ভাও দিবুঃ। 
বাণিগ়া-_ গুপারি তিন সের তাও পাবু। 
বাঙ্গালন- &ৈন্‌ হৈল্‌ দিস্‌ দিস্‌। 
যখন বাইন্তা ,গাড়াক্‌ হন্‌। 
তখন বাইন্তা টিপ. টিপ. করন। 
* বাইন্তার ব্যাট! বার্‌ মসল্যা ভান্‌। বাইন্তাগ় ব্যাটা মোর তেরে 
4 সগদাটা দিসু না আর কোন বাইন্তার কাছোৎ বামু। 
বরাতু ( শীলিপতিভাই ), স্তাকাই (শ্তালক ), কাহিন (নিকা )' 
িজিগসার হিক্গাল, ঝাপ (চট, কাথা, গান্রবনতাদি, খাল, ধোকড় )। 
ব্যক্তির নাম-__মন্বারু, জোনাকু, নিরাসা, আজ (রাজ ), মোহন, ধমু্ণ। 
ফ্যাজাক্‌ করোছি-্ ঠাট্টা করিতেছি। 
“মালঘহের জাতি ও তাবা”*নামক পুস্তকে গ্রত্যেক জাতির ও তাহাদের ভাবা) ধরা 
ইনযাবির বিতর না শির নিখিত হইছে, শীজই প্রকাশিত হইবে । 
 ভ্রীহরিদাস পালিত 
মালদহ শিক্ষা-সিতি। 


আসাম-ভ্রমর্ 
দ্বিতীয় প্রবন্ধ 

| জ্মাপুর ও মাইবং 

১৬১৪ সলের বড়দিনের ছুটিতে ডিমাপুর দেখিতে গিযাছিলাম, নানান নার 
যাত্রার দিনে মাইবং দেখিয়াছি । 

মণিপুর রোড স্টেশনের অতীব সন্ধিকটেই ডিমাপুরের রাজবাটীর ভগ্লাবশেষ। ্লেশন হইতে 
পূর্বদিকে প্রায় ১ মাইল গেলেই রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গড়-গ্রাচীরের চিহ দেখা যায়! 
নতি হইয়। কিছুদূর গমন করিলে রাজবাড়ীর সিংহ্বারে 

যায়। 

ভোরদ্ধারটি রায় 4৫ হাত উচ্চ এনরং বেশ প্রশত্ত। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুনার। 
: ইহার ছুইদিক্‌ হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ইঞ্টকনির্শিত গ্রাচীরেক ভগ্নাবশেষ আছে, এ প্রাচীর ৫ 
হাত উচ্চ ও ২ হাত প্রশত্ত। 

ভিতরে চুকিলেই দাবার গুটির স্তায় পরিলক্ষিত ছুইমারি এর গোর হয 
থাকে। ডিমাপুরের প্রধান দর্শনীয় পদার্থ এই গুলি 

স্স্ত অনেক ) সর্বাপেক্ষা বড় যেটি উহার উচ্চতা গ্রাযী ৯ হাত এবং বেড় প্রায় ১৫ হাঁত। 
এই স্তত্তগুলি “বেলে পাথর” দ্বারা নির্টিত। অথচ আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, নিতান্ত সঙ্গি 
কটে কোনও প্রশ্তরময় পর্বত দেখ! ঘায় না। স্তত্তগুলিতে সুন্দর কারুকার্য দৃষ্ট হয়। জীবন্ত 
লড়াপা্। ফুল প্রভৃতি ইহাতে খোদিত হইয়াছে। সমধিক জাশ্চর্য্ের বিষয় এই বে, প্রত নতত্ত 
গুলিতে কোনও যোড়া! দেখা যায় না। যেন এক একটি গ্রনবরখওড কাটিয। এক একটি স্তন 
নির্শিত হইয়াছে। 

কালের সর্বাসংহারক গ্রতাবে বিশেষতঃ ১৩০৪ সালের প্রবল তূদিকম্পে স্্তগুলি ধো 
ঘধ্যে ফাটিয়া! গিয়াছে গাছে, ছই একটি তৃমিমীংও হইয়াছে। লদাশর বৃটাশ গবর্ণদেন্ট গুলির অনিতব 
রঙ্গাকলে গ্রত্ৃত বন্ধ করিতেছেন। গবর্ণমেপ্টের জন্তগ্রহে জায়গাটিও এখন বেশ পরিষ্কত 
হইয়াছে, নঢেৎ ইহ! বনজঙলে এবং তদাজিত হিংঅনস্তে হুমকয হইয়া উঠিযাছিল। . 

এই প্র্রত্তস্ত্ুলি কি এবং কেনই ৰা! একত্র এতগুলি সতসত সারি,সারি দীড় কর! হই- 
যাছে) ইহার কারণ এখনও কে হুচারুণে নিরণাত করিতে পারেন নাই। খাসিয়া পাহাড়ে 
কোনও কোনও স্থলে বহ শিলা এক হয়মান বেখা যায়, উ লি গশানের পরিচারক । 
ইংরাজিতে "ঘৌমোলিধ" ( একশিল ) বল! হয়। এই স্্তগুলিও কি তাই? 

& গীহাটী ধযসা হিত্যাদুলীলনী সান দবম অধিবপযন( মন ১৩১৬) পঠিত। 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখ্যা 


কিন্ত স্তত্তে খোদিত সুচারু কারুকার্য দেখিলে ইহা বোধ হয় না। এইরূপ জেণীবন্ধ 
ভাবে শ্মশানচিহ-সথচক গ্রন্তররাজি থাকিবে ইহাই ব! কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয়? অথচ এই- 
গুলি যে কোনও এক অ্টালিকার অন্গীতৃত স্তপ্তরাজি নহে ইহ! আপাতদৃষ্টিতেই প্রতীয়মান 
হয়। হিঃ গেইট. তদীয় আসাষ-ইতিহাসে অস্থমানতঃ বলিয়াছেন যে, এইস্থানে একট! পণা- 
বীথিক! ছিল। আমার কিন্ত সেইরূপ বোধ হইল ন1। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই জার- 
গাটি কাছাড় রাজগণের দরবারস্থান ছিল ; পাত্রমিত্রগণের পদমর্যাদা অনুসারে স্তাস্তের উচ্চনীচতা! 
হুইয়াছে। তাহারা প্রত্যেকে স্বীয় শ্বীর স্তস্তের নিকটে উপবিষ্ট হইয়। রাজদর্শন। ও সম্ভাষণ 
করিতেন । 

এই ব্তস্ভাবলীতে কোনও ণিপি নাই, এবং যতদুর শ্মরণ হয় কোনও দেবমূর্তি বা 
মরমূর্তি অঙ্কিত দেখি নাই। তেজপুরের প্রাসামস্তস্তে * যেমন নারায়ণের অবতারদের 
মৃত্তি অঙ্কিত, সেইরূপ কিছু এখানে দেখ! গেল না, অথচ তেজপুরের স্তম্ভের কারুকার্য অপেক্ষা 
ভিমাপুরের স্তস্তগুলির কারুকাধ্য যে কোনও অংশে নিকৃষ্ট তাহা বল! যাইতে পায়ে না। 

সেই প্রকাও প্রাচীর-বোষ্টত রাজবাড়ীর সর্ব বেড$াইয়! দেখিবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও তাহ! 
এক প্রকার অসাধ্য মনে করিলাম। বনজঙ্গলে উহ্থার অবশিষ্ট স্থান এখনও হূর্গম। আজ 
প্রায় ৪* বংসর হইল ( ১৫৩৬ খুঃ অবে ) কাছাড়ী রাজগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া আহোম-: 
আক্রমণের হাত হইতে কিয়দ্দিনের জন্ত পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। এই চারিশত ৰংসরের পর 
যাহ! দেখিতে পাওয়! গেল ইছ্থাই প্রচুর মনে করিস্া সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলাম। 

ডিষাপুরের অপর দর্শনীয় বস্ত ইহার পুকুরগুলি। একটিতে গিগা ক্গান করিলাম । উহার 
ভীরভূমি কি সুন্দর স্থান! জল অতি পরিষ্কার, বেশ টলটল করিতেছে । আশ্চর্য্য এই বে, 
অন্যুন ৪০* বৎসর পরেও 1 কাছাড়ী-রাজ-খনিত এই পুক্িণীতে ঈদৃশ নির্মল জল বর্তমান 
রহিয়াছে! এই পুক্করিণী শিবসাগর কিংবা! আসামের অন্তান্ত প্রকাওড দী্িকার স্তায় বৃহৎ না 
হইলেও জলের উতকর্ধে কোনটি হইতেই হীন হইবে না, অথচ জয়সাগর, শিবসাগয় প্রভৃতি 
অপেক্ষণ ইহ! ২৩ শতাবীর গ্রাচীনতর। 

আর যে সব পুকুর দেখিলাম, সেই সকল প্রায়ই বলত 
কাল ঘুরি ফিরিয়া অনেকগুলি পুকুর দেখিলাম, কিন্ত সকলটি যে পুফ্রিপী (বা দীরধিকা) ছিল 
একথ! বলিতে পারি না। এই বন্ধুর ভূমিতে ধরবাড়ী তৈয়ার করিতে গিয়! কোনও কোনও 
স্থান পুকুরের আকারে খাত হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হইল। : 

ভিমাপুর় মণিপুর হইতে ১৩২ দাইল ব্যবহিত।. এখান হইতে কোহিম! দিয়! শকটগমমোপ- 
ধোগী শড়ক নির্গত হওয়ায় মণিপুর গমনের সুবিধা হইয়াছে | 

+ আমামরমণ,প্রধম প্রবন্ধ অব্য । 


ৰঁ বট নে খন খবিত হইছিল কে দানে ইত টিতে বা না "অনুবিগ 
ফন! মাজ। ৯ 
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: শ্রক্ষণে নাবাট ন্ব্ধে ছই একটি কথা! বলিয্বাই চি এই ছু প্রস্তাব উপসংন্ধত 
করিব। . 
সাধারণের ধারণ! পহিড়িত্বাপুর” হইতেই ভিমাপুরের উৎপত্তি কাছাড়ী-রাজগণ নিজেদের 
হিডিস্বার গু ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়! পরিচয় দ্রিতেন। এই কাছাড়ী-রাজ্য নাগা পর্বত, 
মণিপুর ও জিপুরারাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট |. এই সকল রাজ্যের সঙ্গে মহাভারতোক্ত চত্রবংশীর 
রাজগণের সম্পর্ক ছিল। ব্রৈপুর-রাজগণ বাতির দ্বিতীয় পুত্র ক্রছার বংশজাত। নাগরাজ- 
কন্তা উনুপী অর্জুন কর্তৃক পরিণীতা। হইয়াছিলেন। মণিপুর-নৃপতিগণ অর্জ,ন-পুরে বত্রবাহনের 
বংশধর বলিয়! গৌরবান্বিত। কাছাড়-রাজগণও সেইরূপ ভীমসেনের ওরসে ছিড়িস্বার গর্ভ-সন্ভৃত 
ঘটোৎকচের বংশধরনূপে আপনাদিগকে পরিচিত করিয়াছিলেন । 

যাইবজের যে পাষাণনির্শিত প্রাসাদের বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে, তাহাতে রাজার হিড়ন্বে- 
স্বর উপাধি দৃষ্ট হয়। কাছাড়রাজ্য বরাবর হিড়ন্ব ব! হেড়স্ব রাজ্য বণিয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, 
এমন কিঃ (১৮৩ৎ খুঃ অবে ) বৃটাশ অধিকারের পরেও কয়েক বংলর সরকারি কাগজপত্রে 
কাছাড় জেলার নাদ হেড়ন্ব ছিল। গ্রতদবস্থায় ডিদাপুর নাম হিডিত্বাপুরের অপভরংশ 
মনে কর! শ্বাভাবিক। 

কিন্তু আসাম-ইতিহাস-কর্তী শ্রীধুক্ত গেইট সাহেব বলেন-- 
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কাছাড়ীডুই ব্রপুর তুই সংস্কত তোয়) মা সংস্কত মহা। (এস্থলেও সংস্কৃতের 
চিচ্ন বর্তমান ।,) কিড়িঘ্বাপুরই যেন ভিমাপুরের আদিনাম বোধ হয়। আহোমগণ যে চিডিমা 
বলিত ইহাও “হিডিস্বা'এর উচ্চারণ ব্যত্যয় বোধ হয়। তৎপর “চি+টুকু নগরার্থক ভাবিয়া! উহ! 
লোপ করিয়া! ফেলিয়াছিল। ছঃখের বিষয় ডিমাপুরে কোনও প্রস্তরলিপি নাই। "পুর 
শব্ঘটী যে সংস্কত ইহার ত অন্তথ! হইবার যে। নাই; তৎসহ পার্বত্য শবের সংযোগ প্রারশঃ 
দেখ! যায় না, যদিও অধুন! (ইংরাজী শব্দের সঙ্গে) লার়েলপুর কেব্েলপুর ইত্যাদি এবং মোসব- 
মান যুগে আলিপুর, মামুদপুর প্রভৃতি নাম হইয়াছে । এস্থলে বল] 'আবতক, , ডিমাপুরের নিকটগ্থ 
নদীর বর্তমান নাম ডিম! নহে, ধনী 

মহাভারতের আদিপর্কে হিড়িত্ব € ওরফে হিড়্ব ইতি শবকল্পক্রমঃ ) ও তন্তগিনী হিড়িখার 
কাহিনী আছে। সমাতৃক গাগবের! জতুগৃহ দাহক!লে বারণাৰত নগর হইতে বহির্দত হইয়া, 
গন্দাপায় হাসা ক্ষিণমূখে গভীর অরণ্যে গ্রবেশ করিয়া বহু. পধ্যটন. করিবার পদ. ছিড়িত্বের 
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সাক্ষাৎ লাভ করেন। হিড়ি্ব রাক্ষদ ছিল; তাহার সঙ্গে ভীম বাহযুদ্ধ করিয়া তাহাকে 
বিনাশ করেন। হিড়িত! রাক্ষসী ভীদের মৃত্তি দেখিয়াই তৎগ্রতি প্রণরবতী হইয়াছিল। আতর 
বিমাশের পর কুস্তী ও পাগুবগণের নিকট নিজের কানন! বিবৃত করিলে পুরজন্ম পথ্যন্ত তাহার 
সহিত ভীষকে অবস্থান করিতে তাহার! অহুক্তা প্রণান বরেন। তার পর যাহা আছে, আাদদি-. 
পর্ব ১৫৫ অধ্যায় হুইতে উদ্ধত হইতেছে +-- 

“তখেতি তত প্রতিজ্ঞায় হিড়িস্া রাক্ষমী তদ!' 


তীমসেনফুপাদায় সোস্ধ মাচক্রমে ততঃ ॥ 
ক ক গু 
ধা চ পরমং রূপং সর্বাতরণভূষিতম্‌। 
সংজন্লিতং গ্ধুরং বরয়ামাস পাওবম্‌ ॥ 
তখৈব বনছর্গেযু পুষ্পিতক্রমসাহ্যু। 
সম্ঃন রমনীয়েযু পল্সোৎপলযুতেযু চ 1 
নরীতবীপপ্রদেশেহু. বৈহ্রধ্যসিকর্াহ চ। 
সৃতীর্৭ঘবনতোয়ান্ছ.. তথ! গিয়িনদীযু চ॥ 
হিমবদিগরিকুঞ্জেযু. গুহাস্থ বিবিধান্ চ। 
. সাগর প্রদেশে. মণিহেমচিতেযু চ ॥ 
পল্পলেযুচ মো. মহাশালবনেষু চ। 
দেবাকণ্যেহ পুণ্য. তথা পর্বতসাহযু॥ 
্ চা চি ক ঙ 
রময়স্তী তথা! ভীমং. তত্র তত্র মনোজবা। 
প্রজজে রাক্ষমী পুত্রং ভীমসেনানহাবলম্‌।” 


ঘটোৎফচের জন্ম হইল। ইহার এই নাম সন্ধে জাছে-_ 
প্যটো ছান্তোৎক$ ইতি মাত! তং প্রভ্যতাবত। 
জব্রবীত্রেন নামান্ত ঘটোৎক? ইতি স্মৃতঃ 1” 
ঘট অর্থে নত্তক, উতৎ্কচ কেশরহিত.) নীলকঞ্জ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যাহ! হউক, ঘটোৎ" 
কচ সহ ভীম পাণ্ডবগণের সঙ্গে জালিয়! দিশিলেন। ঘটোৎ্কচ পাগুৰগণের সর্বপ্রথম ছেলে, 
কেন না তখনও ভৌপরীয় শ্বযংবরই হয় নাই। কুত্ী এই নিমিত্ত তাহাকে সর্বদ! পাওবগণের 
সহারতা হন্গিতে অনুরোধ কর্িলেন। তৎপক্র তাহাদিগকে 
"আমন্র সাক্ষসত্রেঠঃ  প্রতন্থে উত্তরাং দিশম্‌।” 
ভারতের ধুদ্ধে ঘটোৎকচের বীয়স্বের কীর্তিকাহিনী বিশেষভাবে বশিত আছে। কিন্তু তিনি 
কোথায় অবস্থিতি কন্গিতেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ পাওয়! যায় না। পাগুবের| গজ! পার 
হইয়া! ঘক্ষিণ দিকে চুলি! মহাবনের একাংশে অবস্থিত ছিলেন। ঘটোখকঢ় তাহা- 
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ধিগকে সম্ভাষণ করিয়া! উত্তর দিকে চলিয়া! গেলেন । ইহা স্বার! এই আসান অঞ্চলের কোনও 
স্থানে যে তাহার আবাস ছিল, টহ! খুব কষ্টতঃ কল্পনা কর! ম্লাইতে পারে। পরস্ধ হিড়িত্ব। ভীমকে' 
লইয়া যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার বর্ণন।তে প্রকৃতির লীলাভূমি এই জাসাষ প্রদেশেরই 
ধেন স্থান সকলের উল্লেখ দেখা যায়। তবে যে “সাগরন্ত প্রদেশেধু” আছে ইহাতে “মনোজবা* 
রাক্ষসীর সাগরতট পধ্যস্ত বিহার-ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে; ত| এস্থান হইতে সমুভ্রতীরবর্তী 
স্থলে মধ্যে মধ্যে বিহবারার্থ গমন অসম্ভাবিত কিছুই নহে। বিশেষতঃ সাগরও তখন 
সুদুরবর্তী ছিল না। 

যাহা হউক, পৌরাণিক বিষয়ের সমধিক আলোচন! নিশ্রায়োজন। পূর্বেই উত হছে 

যে, কাছাড়ীরাজগণ আছে।মদের নিকট পরাভূত হইয়৷ ডিমাপুর ত্যাগ করিতে বাধা হন। 
ডিমাপুর ছাড়িয়। দক্ষিণে পর্বতরাঁজির মধ্যে মাহুর নদীর তীরে কাছাড়রাজধানী স্থাপিত হয়। 
ইছার নাম হইল মাইবং অর্থাৎ ধধান্তক্ষেত্র'। ডিষাপুরের ণ্ভিম1” যাহাই হউক 'পপুর* ত 
সংস্কতনূলক । এতদবন্থার পরবর্তী রাজধানীটি কেমন করিয়! কাছাড়ী ভাষায় “মাইবং” 
বলিয়া অভিহিত হইল,সংস্কৃতসূলক একটাঞ্দংজ্ঞ। লাভ করিতে পারিল না, ইহ! একটু আশ্চর্যের. 
বিষর সন্দেহ কি? বোধ হয় এই নামটা তখনই কাছাড়ী অগতে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 
যে, ইহ! আর পরিবর্তভনসহ ছিল না। তাই "মাইবং"ই থাকিয়া গেল।* 

মাইবং জা়গাটিতে এই পর্বতসন্থুলগ্রদেশেও অনেকটা স্থান ভুড়িক্না সমতল; ধান্তক্ষেতর 
বলিয়া এরসিদ্ধি লাভ করিবার কথাই। এখন ইহা আসামবেঙ্গল রেলওয়ের জন্ততম ক্রেশন 
রূপে কথঞ্চিৎ গ্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মণিপুর রোড ষ্টেশন হইতে মাইবং ষ্টেশন ৮৪ মাইল। 

লামভিং হইতে মাইবং ষ্টেশনে বাইতে এই ষ্টেশনের ডিষ্টেপ্ট সিগনেল দেখিয়া! যখন এঞ্জিনে 
বংশিধ্বনি ব! শব্খধ্বনি হর়,তখন আরোহী বদি বামদিকে পর্বতের গাত্রে নিরীক্ষণ করেন, তাহা! 
ছুইলে বিফ্ুমণ্ডপের আকারে কাল একট! ঘর খুব উচ্চ একটা তিটার উপর অবস্থিত দেখিতে 
পাইবেন। মাইবঙ্গের উহাই একটা প্রধান ভ্রষটব্য বস্ত। ঈদৃশ পর্বতগাত্র কাটিয়! প্রস্তুত 
কোন ঘরের কণা পূর্ববব্ধ ও আসামে আর গুন! .বার না। প্রস্তরখও দ্বারা এইরূপ একটা 
ঘর তৈয়ার করা কোনরূপ কৃতিত্বের পরিচায়ক মনে করিতে না পারি? কিন্তু একটা 
পাষাণময় পাহাড়ের অনচ্ছেদনপূর্ববক গৃহাকারে পরিণত করাতে যে একট! বেশ বাহাছরি 
আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। - রঃ 

.. প্রেশনে পৌছিযা! একটি সঙ্গী লইয়া প্রায় ২* মিনিট কাল উত্তর দিকে চলিয়া! পাহাড়ের 
গাদদেশে অবস্থিত: এই প্রস্তরগৃছের সম্যক্‌ পর্য্যবেক্ষণার্থ উপস্থিত হইলাম। প্রায় ৮ হাত উচ্চ 
দৌলমঞ্চের অধোভাগের ভার ভিত্তির উপর গৃহটি নির্টিত। উঠিবার কোনও সিঁড়ি নাই-_ 
কোনও দৈও ছিল না। ভিত্তিক এক কোণে অল্প অল্প গর্ত থাকায় একটি. বংশদণ্ড তর 
উপল রি ৮50 হি 

২. 
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করিয়া কোনও রূপে উপরে উঠিলাম। গৃহের পূর্বদিকে এক জন গৃহ্ত্যাগী নিম্নজাতীয় 
*সাধু* আশ্রয়লাত করিয়া! বাশ, লও, পাত। প্রত্ৃতি দ্বারা একটি পোর্টিকো বাধিয়! বেশ ব্বচ্ছন্গে 
অধি্টিত হইয়াছে দেখিলাম । ইহাতে ঘরটির পৌনার্য্যের হানি হুইয়াছে এবং চারিদিকে খোলা! 
বারান্দায় চলিৰাক় ব্যাঘাতও হুইয়াছে ; বিশেষতঃ সাধু অল্পপাকের এবং দেহতাপের জন্ত আগুন 
জালাইয়! গৃহের পূর্বব দিকের বিলক্ষণ ক্ষতি জন্মাইয়াছে। কিন্তু তথাপি সে “সাধু* এবং এক 
জন সাধুর আশ্রয় স্থান হইলে তত্রতা কুলি প্র্ৃতি স্থানীয় অধিবাসীরা! গৃহটিকে অধিকতর 
সন্্রমের চক্ষে দেখিতে পারে, ইহ! মনে করিয়! সাধুকে কিছু বলিতে সাহসী হই নাইঃ বরং 
ত্দীয় সাধুত্বের নর্য্যাদাকল্ে যৎকিঞ্ৎ কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা! করিয়া তাহার আশীর্বচন রাশি 
রাশি লাভ করিলান। 

ঘরের চারিদিকে বারান্দা! ২ হাত আন্দাজ প্রশস্ত ; অতএব চারিদিক বেশ বেড়াইয়! 
দেখা যায়। গৃহটি সম্পূর্ণ নিরেট হওয়ার ইহার দ্বার নাই, তবে চারিদিকেরই দেওয়ালের 
মধ্যস্থলে এক একটি খোপ আছে। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের খোঁপে কিছু নাই। 
কিন্তু পশ্চিম দিকের খোপটিতে কিছু অস্কিত আছে, তাঁছা! কি বুঝ! গেল না। এই চিহ্ছটি তর- 
বারির চিহ্ ছিল বলিয়। অনুমান হয়। কেন না কাছাড়ের রণচণ্ডী, আহোমদের “হেং দাং+ 
তথ! শিৰাজীর “ভবানী'র ন্তায়, একখানি তরবারির নাম। সম্প্রতি এই তরবারি খানিরও অস্তিত্ব 
লোপ হইয়াছে । এই পশ্চিম দিকৃই টেইন হইতে দেখা যায়। 

এতৎসহ গৃহের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। [ ১নংচিত্র দরষটব্য।] গৃহটী দৈর্ঘ্যে ১২ হাত, 
প্রন্থে ৭ হাত, চালের প্রস্থ প্রায় ৪ হাত; অর্থাৎ দৌ-চালা ৭১৯১২ মণ্ডপ তৈয়ার করিতে 
এতদঞ্চলে ঘরামিরা যে “বাট” দিয়া থাকে, সেই রূপই। উচ্চতা বড় কম, দেওয়ালের মধ্য 
ভাগের উচ্চতা বড় জোর ৩ হাত মাত্র। গৃহের গাত্রে কোনও রূপ লতাপাতাদি অস্কিত হয় নাই ; 
ইহা! আশ্চর্যোরই বিষন্ন, কেন না এতাদৃশ স্থণে এইরূপ সাদাসিধা কাজ বড় দেখা যায় ন। 

এই পশ্চিমের দেওয়ালের খোপের দক্ষিণ দিকে প্রস্তরগৃহের গাত্রে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় 
খোদিত লিপি আছে। গৃহের পাথর “বেলে” গোচের হুওয়ায় লিপি অনেক স্থধো অস্পষ্ট এবং 
কোনও স্থলে বিলুপ্ত হরর গিয়াছে। অক্ষরের নমুনা প্রদর্শনার্থ ইহার যতটা নকল করিতে 
পারা গিয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল-_[ ২নং চিত্র তরষ্টব্য। ] 

শুদ্ধপাঠ এই ঃ__“শীত্রীরপচণ্ীপদারবিন্দে মধুকরন্ত বগা গোহাই ভী্রীরা * * * 
হিড়থেশ্রপ্ীজীযুতহরিশ্জজনারায়ণনৃপন্ড শকে গুতমন্ত শকাবাঃ ১৬৪৩৯ মার্্ি্যন্ ছ্বাদশদিবস 
গতে ভূমিপুত্র-বাসরে পাষাণনির্দিতঃ প্রাদাদঃ সম্পূর্ণ ইতি” । 

মূলে প্রাসাদ শবটি ব্লীবলিঙে প্রযুক্ত হইয়াছে ) ইহাতে নুচিত হয় যে, ইহ! কোনও পর্ডিতের 
রচন। নছ়ে। বর্ণাশুদ্ধির দায়িত্বভার খোদকের স্কন্ধে চাঁপান যাইতে পারে, কিন্তু "পাষাণনির্শিতং 





% এই.অঙ্কটিতে ৪-₹লে ৮ হইবে-_পরিশিষ্ট দেখুন। . সা-প-গ-ন। 
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মাইবঙের প্রস্তর-গৃহ 





সন ১৩১৮] আঁপাঁম-র্মণ ১৮ধ 
প্রাসাদং সম্পূ্ণমিতি* এইরূপ একটা দ্্ুদ্ধি কেবল লিপিকরগ্রমাদ বলিয়া ধর! বাইতে পারে 
না। তবে প্্রীপ্রীরপচণ্ীপদারবিনেমধুকরন্ত” ইত্যাদি” সংস্কৃত ভাষার স্তায় সর্বজনবিদিত 
বলিয়াই ধর! যাইতে পারে। “ভূমিপুত্রবাসরে” কিছু পাত্ডিত্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু 
ইহাও লেখকের জাতপত্রাদি হইতে শ্রুত শব্ববিশেফ হইতে গারে। 

তবে কাছাড়রাজ্য পণ্ডিতশৃন্ত ছিল, একথা! বলিতে পার! যায় না। কাছাড়ের দণ্ড বিধি 
একথানি পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি ইহা গৌহাটিস্থ বঙ্গগাহিত্যান্থশীলনী সভাকর্তৃ প্রকাশিত 
হইতেছে) এই দণ্ডবিধি বঙ্গাহুবাদসমদ্থিত বিশুদ্ধ সংস্কতে লিখিত। 

প্ৰগাঁ গোহাই'ঃ এই শবটির প্রয়োগ দেখিয়া এই স্থানে যে আছোমরাগণের অধিকারের 
ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হুইবে। 

রাজা হরিশ্চ্্র নারায়ণের পাষাণ-নির্মিত "প্রাসাদ" দর্শনপূর্ববক স্টেশনের দক্ষিণ দিকে কি 
কি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্ত চলিলাম। ভাল সঙ্গী ভুটাইতে ন! পারায় অস্বিধা 
হইতে লাগিল। ভগ্ন ও বিধ্বস্ত প্রাচীরের ইঞ্টক অনেকগুলি রেলওয়ে লাইনের পার্খেই 
দেখা যায়। রেলওয়ে তৈয়ার হইবার সময়ে বোধ হুয় এই সকল ইঞ্টক কণ্ট।কৃটারদের অনেক 
কাজে লাগিয়াছিল। প্রন্তরমূর্তি অনেকটা পাওয়া গিয়াছিল, এগুলি কিছু স্থানাস্তরিত হইয়াছে, 
আবার কিছু বোধ হয় বেশ সন্্যবহারেই লাগিয়াছে ; রাস্তার আস্তরণের নিমিত চুর্দিত হইয়া 
ধূলি-সাযুজ্য লাভ করিয়াছে । 

মাইবং স্টেশনের সম্মুখে একটা মূর্তি দেধিতে পাওয়া যায়। শরীরের গঠনে ইহা হাতী বা 
গণ্ডারকল্প। তবে আকর্ণবিশ্রীস্ত করালবদন দৃষ্টে এই মাত্র সচিত হয়, বুঝি বা ইহা শার্দুলের 
প্রতিসূর্তি। ট্টেশন হুইতে মাইল খানিক দক্ষিণে একটা গাঁজার দোকান আছে, রেলওয়ে রাস্তারই 
নিতান্ত সঙ্লিকটে উহ! অবস্থিত; ইহার নিকটে ২1৩টি গ্রস্তরমূর্তি এখনও বর্তমান আছে।* 
রেলের যাত্রীরা তাহা অনায়াসে দেখিতে পারেন । মূর্তিগুলি মাহুষের তাহা বেশ বোৰা যায়। 
তবে কিন্ধপ মানুষৈর তাহা! বোধগম্য হয় না। সঙ্নযাসীর মূর্তি হইতে পারে; আবার কোনও 
রূপ দেবমূর্তিও*যে না হইতে পারে তাহাও বলা যায় না। বাহাই হউক, এই দণ্ডায়মান পূর্তি 
গুলির সৌন্ঠব সম্বন্ধে এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হই ব যে, নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্ত্ত 
যতটা লম্ব! নাতি হুইতে পা! পর্য্যস্ত ততটা নয় ; অর্থাৎ নীচের দিকে খর্ব! দেখা বায়। ইহা 
শ্বভাববিরদ্ধ। তবে এইরূপ অসৌঠব এতদপেক্ষা সভ্যতর স্থানেও দেখা বার । মূর্তিগুলিতে 
ভাস্কর্য চাতুর্যয নেহাত মন্দ নহে। 





* সম্প্রতি এই লকণ দুর্তি স্থানাস্তরিত্'হইয়াছে। 

+ বড় মূর্থিটির মাপ নিয়াছিলাম। মাধার চূড়া হইতে নাতিষ্বেশ পধ্যন্ত দৈরধ্য ২৭ ইঞ্চি এবং দাতিগেশ 
হইতে পদতল পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৫ ইঞ্চি! [ এই মূর্তিটির চিত্র সম্প্রতি "টাকা রিভিউ ও সশিলন' পর ৫ম সংখ্যার 
গ্রকাশিত হুইরাছে, কিন্ত ত্রমতঃ ইহাকে “বুনধমূর্তি* বল! হইগগাছে।-__সা-প-গ:। ] 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [সংখ্যা 
সেই স্থান হইতে পুর্ব ও পশ্চিমে অনেকটা! জায়গ! বেড়াইয়া দেখা গেল। সঙ্পে- একটা 
কাছাড়ী-লোক ছিল, সে বড় ভাল করিয়! কিছু দেখাইতে পারে নাই। স্থানে স্থানে উচ্চ ভিটা 
এবং শুষ্ক পুক্করিণী দেখিতে পাওয়া! গেল। পশ্চিম দিকে এক স্থলে একটা দেবমন্দিরের চিহ্ন 
দৃষ্ট হইল। তংপার্থে কাছাকাছি ছইটি গাছ দেখ! গেল, যাহা এই পর্বতের অন্তত্ত দেখ! 
যায় না। এই গাছের ইংরেজী নাম ০/০1 বৈজ্ঞানিক নাম ৮৫০৪৪ £৩৮০1২০* | গৌহাটি 
সহরের টেলিগ্রাফ আফিসের উত্তর ভাগে সড়কের পার্খে এইরূপ ছইটি গাছ দেখিতে গাওয়া 
বায়। সঙ্গী কাছাড়ী উহার নাম “্দীপগা্* বলিল। ইহার এই নাম হইবার কারণ কি, 
যুঝিলাম না) কাছাড়ীটিও উহ! বলিতে পারিল না । তবে ইহার ফুল ঠিক দীপশিখার ভ্তার 
দেখা যার, ইহ।তেই যদি এই পার্বতা প্রদেশে ইহার এই স্বদেশী নাম হইয়া থাকে। কাছাড়ীর 
কথ! হইতে জানা গেল যে, এই দেবস্থলীতে দীপগাছের কাছে নরবলি পর্য্যন্ত হইত। সুতরাং 
বলিতে হইবে গাছের সঙ্গে দেবপুজার সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্যের বিষয় এই যে রণচণ্তীর “প্রাসাদ” 
এই স্থান হইতে প্রায় ছুই মাইল দুঃবর্তী অথচ এই নর-বণির স্থান কাছাড়ের অধিষ্ঠাত্র 
ডা আবাদবাটিক। হইতে ক্রোশ পরিমিত বাবধানে নির্দষ্ট হইয়াছল! 
পসংহারে কাছাড়-রাজগণের বাস্ত-বিষয়ে কিঞিৎ উল্লেখ কর! যাইতেছে। মহাভারতে 
রা হিড়িস্ব হিড়িস্বার এবং ঘটোতকচের আবাসতৃ!ম বিষরে আমার যাহা অন্থমান তাহ! 
ইতি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এতদ্িষয়ে শ্রীযুক্ত মণিচ?ণ বন্ধ নামে জনৈক শিক্ষিত কাছাড়ী 
'আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে ভাহা উদ্ধৃত হইল__ 

"*ষে দেশে ভীমসেনের সহিত হিড়ি্বার দেখা হইয়াছিল সেই দেশ প্রয়াগের নিকটবর্তী কোনও 
এক স্থানে ছিল। এ হৈড়ম্ব রাজ্যে ঘটো২কচ রানত্ব করেন নাই। তগবতী ৬! হেড়মেশ্বরীর 
শাপে সেই রাজপুত্রী পৃথিবী গ্রাস করিয়াছেন। মহাবীর ঘটোংকচ আসামের অন্তর্গত দরং 
রাজ্য নিজ বাহুবলে অধিকার করিয়৷ লইয়! তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। দরং হুইতে গিয়াই 
কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। গৌহাটা অঞ্চলের হাতীর চেয়ে দরং অঞ্চলের হাঁতী বৃহৎ 
ও বনুরান্‌, তাই ভগদত্তের হাতীকে ঘটোৎকচের হাতীর নিকট পরাজর পাইতে হইয়াছিল। 
ঘটোৎকচ হইতে উদয় ভীমনারারণ পর্য্যন্ত ১৮ জন রাজ! দরঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক 
দিন ভগবতী স্বগ্পাদেশ করাতে ঘটোৎকচ-বংশের অষ্টাদশ রাজা! উদয় ভীমনারায়ণ বিশ্বনাথ- 
ঘাটে ব্রদ্ধপুর পার হুইয়! জাসিয়া প্রথমতঃ শিলাঘাটে রাজধানী স্থাপন করেন,তথা হইতে তদীয় . 
বংশধরগণ আনামের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া! পড়েন। কাছাড়রাজবংশধরগণ এক সময়ে 
মিয়া অঞ্চলেও রাজত্ব করিয়া ছিলেন, বোধ হইতেছে; কারণ আজ পর্য্যন্ত সেই বিখ্যাতা 
দেবী বেচাইখান্তির পুজা আমাদিগকে দিতে হইতৈছে।» 

. এই গ্লেগ উতিহাসিকযুগের পূর্বের কথা৷। আহোদদের বুরজি * হইতে কাছাড়ীমের বিখরণ 


পা হী শশী শা শি 
* “বুরজি' অর্থ ইতিবৃত্ত । দি গেওয়! জি, তাগার। ১০০০৪ 
হইতে অঙ্ঞের শিক্ষা লাভ করে ৃ 


লগ ৯৩১৮ | : ধাসাম-প্রমণ ১৮৯ 
যখন আমর! জানিতে পায়িতেছি, তখন ডিমাপুরে তাহাদের রাজধানী অবস্থিত । ১৫৩৬ খৃষ্টাবে 
উদ্ধার! ভিমাপুর হইতে আহোমগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া' মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে, 
ইহা! পুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থানেও আছোমের! ইহাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। 

:১৭০৬।১৭০৮ খৃষ্টাবে আহোম-আকবর রুদ্রলিংহের সময় মাইবং আহোমগণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়; তখন কাছাড়রাজ পলাইয়া খাদপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই খাসপুর বর্তদান বৃটীশ 
রাজধানী শিলচর সহর হইতে ১৩ মাইল উত্তর দিকে মধুর! নদীর তীরে অবস্থিত। * 
কিন্ত তখনও ইহ! স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত হুয় নাই, কেন ন! ১৬৪৩ শকে অর্থাৎ ১৭২১ 
ৃষ্টাব্বে মাইবঙ্গে রণচণ্ডীর পাষাণনির্শিত প্রাসাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। খাঁসপুরফে কাছাড়ীর! 
টালিথরামও বলে। এই খাসপুর শিবের বন্ধ মৌজার অন্ত) টালিররাম শিবের বলের 
সংলগ্ন স্থান। - 

এই খাসপুরেও কাছাড়ের শেষ তৃপতি আমরণ তিটিতে পারেন নাই। ১৮২১ থুষ্টাবে ব্র্থ 
দেশীয়েরা কাছাড়রাজ্য আক্রদণের উপক্রম করিলে কাছাড়ের.শেষ রাজ! গোবিন্গচন্ত্র বৃটীশ গবর্ণ- 
মেন্টের শরধাগত হয় নিরাপদ হন এবং*ধাসপুর চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃটাশ 
সীমান্তের অতিশয় সন্গিকৃষ্ট হরিটিকর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানেই ১৮৩* অকে 
মণিপুরীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গৌবিদ্চক্জ নিহত হন, এবং তীয় শেষ বাসস্থান তক্ীতৃত 
হয়। তখন উত্তরাধিকারীর অগাবে বৃটাশ গমর্ণদেন্ট কর্তৃক কাছাড়রাজ্য অধিক্কত হয়। 
কাছাড়ের শেষ রাজধানী হরিটিকর আসামবেঙ্গল রেলওয়ের বদরপুর ঠ্টেশনের ৫ মাইল উত্তর 
পশ্চিমে বরাক নদীর তীরে অবস্থিত। সেই স্থানের টিলাটিকে এখনও লোকে রাজার টিলা 
বলিয়! নির্দেশ করিয়! থাকে । ? 


জ্ীপগ্মনাথ দেবশর্শা 


* খাসপুরে কাছীড়ের শেষ তিন রার্জাঁয় 'পাঁট' অর্থাৎ স্থান প্রন্পপিত হইয়া! থাকে। তাহাতে অনেকগুলি 
মন্দির এখনও পদ্িদৃষ্ট হয়। এ গুলির অধিকাংশই অন্গাধিক স্তগ্াবস্থার অবস্থিত। . 
৯ 9২755547 
খড়িলে রাজার ধানের গোলার ভন্মাবশেষ পোড়ী চাউল পাওয়া যায়। 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিক! [অসংখ্য 


আপসাম-ভ্রমণ দ্বিতীয় প্রবন্ধের পরিশিষ্ট 


এই প্রবন্ধ প্রায় এক বৎসর হইল লিখিত হইয়া! গৌহাঁটি বঙ্গসাহিত্যান্ুশীলনী সভার নবম 
অধিবেশনে (মাঘ ১৩১৬) পঠিত হ্ইয়াছিল। ইহার পর সম্প্রতি মাইবং সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ 
আলোচনা করিতে হইয়াছে, তাহাতে মাইবঙ্গের পাষাণ-নির্দিত গৃহের নির্মাণ তারিখ সম্বন্ধে 
আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হুইয়া গিয়াছে। 





আমি নিজে মাইবং গিয়া গ্রস্তরগৃ্ের পার্খ-লিপি পাঠ করিয়াছিলাম, একথা প্রবন্ধ 
বণিয়াছি। তখন শকটিকে '১৬৪৩'ই পড়িয়াছিলাম। ইহাতে “৪, এই অস্কটি এমন ভাবে 
লিখিত যে ইহাকে ৮ পড়াই উচিত ছিল। * তথাপি কেন ৪৩ গড়িয়াছিলাম, ইহার একটা 
কৈফিয়ৎ দেওয়! আবস্তক মনে করিতেছি। 

আসামের ইতিহাস-লেখক যুক্ত ই-এ'গেইট্‌ মহোদয় তদীয় 761397%, ০0. (79 0100195 
01118101108] 16890:01)08 1) 483810) নামক পুস্তিকায় (৫ পৃষ্ঠে) এই লিপির শক “১৬৮৩, 
বলিয়! লিখিয়া ছিলেন। এ রিপোর্ট তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাবে প্রকাশিত করেন। তৎপর 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জাসাম-ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে ) ইহাতে তিনি প্রস্তর-গৃহ-নির্শাণ 
তারিখ, ১৭২১ খুৃষ্টা (অর্থাৎ ১৬৪৩ শক ) লিখিয়াছেন [বদিও তদীক গ্রন্থের ২৫, 
পৃষ্ঠে শকের অক্ণটা অন্তদধ মুদ্রিত হইয়াছে ] এবং কাছাড়রাজবংশের তালিকায় (৩৬০পৃ) 
ছুই জন হরিশ্চক্জ দেখাইয়াছেন। অতএব গেইট সাছেবের এই শেষবারের দিদ্ধাস্ত অভ্রাস্ত মনে 
করিয়াই শকের অঙ্কটিকে ১৬৪০ পড়িয়াছিলাম। সম্প্রতি এতদ্বিষয়ক পুনরালোচন! উপলক্ষে 
“পুর্ব ও আসামের বিবরণণ নামক গ্রস্থগ্রণেতা শিলচর গ্রবাসী শ্রীযুক্ত কৃমোহন ধর মহাশয় 
আমাকে খাসপুরের শিলালিপি সম্বন্ধে বিবরণী গ্রদান করিয়৷ জানাইয়াছেন যে, ১৬৯৩ শকে 


* মাইবঙের ইেশনমাষটার যু হুরেনাথ দত্ত মহাশর শকের অঙ্কের একট ছাপ তুলি দিযলাছেন। উপরে 
তাহা প্রদত্ত হইল। 


সন ১৩১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৮শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা 





লন ১৩১৮] আলসাম-ভ্রমণ ১৯১ 


খোদিত এই শিলালিপির * উল্লিখিত হরিশ্চন্্র এবং মাইবজের লিপিতে উল্লিখিত হরিশ্চন্ত্র একই 
ব্যক্তি ) এবং মাইবঙ্গের লিপির শক ১৬৪৩ না হুইয়া ১৬৮০ হুইৰে। তিনি বলেন যে, শিলচরের 
অনেকেই & মাইবঙ্গের লিপি পড়িয়াছেন, সকলেই ৪ না পড়িয়! ৮ পড়িয়াছেন। 

এতদ্বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত সংকলনার্থ 
কাছাড়রাজবংশের যে তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে হরিশ্চন্্র নারায়ণ একজন মাত্র 
পাওয়া যায়। অপিচ হাণ্টার সাহেব তৎসম্কলিত 9/01186108] 40099200801 488810 5০], ] 
(পৃঃ ৪৩৪০৪) কাছাড়রাজগণের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে শেষ আটজন 
রাজার সম্বন্ধে তাহার অভিমত এই 1 যে, পূর্ববর্তী অন্তান্ত রাজগণের নাম অবিশ্বান্ত হইলেও 
ইহারা যে যথার্থই রানত্ব করিয়াছিলেন তছিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না) অথচ তাহার 
তালিকায়ও একজন হরিশতন্ত্র মাত্র দেখা যায় । ১৬৮৩ শকে মাইবঙ্গে পাষাণগৃ নির্মাণ করিয়া 
দ্রশবৎসর অস্তে এই হরিশ্চন্ত্রই চিরকালের জন্ত মাইবং পরিত্যাগ করিয়া খাসপুরে নিজ নামে এক 
রাজপাট স্থাপন করিয়! তথায় স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভাব্য ঘটন1। ভবে প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, এই হরিশ্ন্্র ১৬৪৩_হইতে ১৬৯৩ পর্যন্ত রাঁজা ছিলেন, এই কথা স্বীকার 
করিনা কেন? এই সমাধানের একটা! বিষম অন্তরায় এই যে, ১৬৫৮ শকে রাজ! কীর্ভিচজ্জ 
নারায়ণের সনন্দ ছই খানি পাওয়া গিয়াছে+, এবং এই জন্তই গেইট, সাহেব বাধ্য হইয়! ছুই 
হুরিশ্তন্্র কল্পন। করিয়াছিলেন। কাছাড় রাজবংশাবলীতে হরিশ্চন্ত্র কীতিচন্ত্রের পরবর্তী রাজ! 
ছিলেন, ইহাই দেখা যায়। অতএব মাইবঙ্গের খোদিত লিপি যে ১৬৮৩ শকাব্ের, তাহা! 
নিংসন্দেহরূপে বল! যাইতে পারে। 


জ্রীপন্মনাথ দেবশর্মা 


* খাসপুরের ভগ্রাবশেষ হইতে এক হাত দীর্ঘ তিনপোর় প্রস্থ এক খও প্রস্তর তুলিয়া নিয়া শিলচরে কলেক্‌- 
টরিতে রাখা হইক্সাছে। তাহাতে যে লিপি খোদিত আছে তাহার বিশুদ্ধ পাঠ এই £--“জীনন্দনন্দনাজয়া নেত্রাঙ্ক- 
রদচক্রমিতে শাকে কার্তিকস্থিতে ভান্রে হেড়ন্াধিপতি্ীঞীমন্ধরিশকরনারারপাতাদিনি রাষ্ট্রে দ্র তখাস্পুর- 
নামনগরে ৮তৎপাদপন্ষদসকরন্দলোলুপমানাঞ্লঞীমতীরাজমাতৃলগ্্ী প্রভাদেবীসাধিতেষ্টকাগিনিচয়ানির্্িতবিচি্র 
প্রাসাদাভিরামঃ।" এই লিপিধুক্ত শিলাধণ্ডের চিত্র প্রদত্ত হুইল । [৩নংচিত্র জট্টব্য। ] 
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1 এই সমন্দ ছইখানি হেড়ম্বরাজোর সস্্িবংশোস্তব জীবুক্ত বিপিনচন্ত্র দেখ লক্কর মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া 
গিল্লাছে + এ গুলি তাহারই পূর্ববপুরুষ চাদলক্ষরের পুত্র মশিরামকে উ্জিরীপদ প্রদান উপলক্ষে দেওয়া হইয়াছিল। 
ইহা এবং খাঁসপুরের কাছাড়রাজগণের কীত্তিপরিচায়ক বিবরণী ও চিত্রাদি অনুসন্ধিৎন পাঠক প্রযুক্ত অচ্যুতচরণ 
চৌধুরী প্রণীত “প্রহটের ইতিবৃত্তে" এবং গৌহাঁটি বঙ্গ-দাহিত্যান্ুশীলনী সত! হইতে প্রকাশিত “হেড়ন্বরাজোর 
দওবিধি* নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। [ দশ্প্রতি “ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন" পঙ্ধে ইংরেজীতে নল্লিখিক 
খাদপুর-্মণকাহিনী চিতরকাশিল্ হইতেছে, তাহাও:জষ্বাও।] 
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চুড়ায় সুরু 


আজ আমি আপনাদের নিকট ষে প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিতেছি, তাহার আলোচ্যবিষয় 
চূচুড়াক় প্রাপ্ত স্র্ধামুর্তি। আমি সেদিন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চু'চূড়ার ৬ষাড়েশ্বরের মন্দির 
দেখাইতে আনিয়াছিলাম। যখন ৮মাড়েশ্বরতলায় আসিয়! উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম 
যে, সমস্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ। ধাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়৷ আসিয়াছিলাম, তাহাকে মন্দিরের 
অভ্যন্তরের কিছুই দেখাইতে পারিলাম ন! বলিয়! ক্ষুব্ধ হইতেছিবাম--তিনি আমাকে মন্দির 
সম্বন্ধে অনেক কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্দির সম্বন্ধে কতকগুলি জিনিষও দেখিতে চাহিলেন 
কিন্তু তাহাকে বখন কিছুই দেখাইতে পারিলাম না, তখন তিনি বলিলেন, “চু'চূড়ার আর 
কোথায়ও কি কোন দেবতার মূর্তি বা মন্দির নাই ?” এই বলিয়৷ তিনি এদিক্‌ ওদিক্‌ অন্থসন্ধান 
করিতে লাগিলেন | এমূন সময় একটা বালক বলিল-_“মহাশয় ! যষ্ঠীদেবীর মৃত্তি দেখবেন ?* 
আমর! যষ্ঠীদেবীর মূর্তি দেখিবার জন্য আঁগ্রসর হইলাম। একটা সঙ্কীর্ণ স্থানের এক কোণে 
একটা অস্বখবৃক্ষ দণ্ডায়মান। সেই বৃক্ষের গীত্র তেদ করিয়া! একটা প্রস্তরমূর্তি তথায় বিরাজিত 
ছিল। বালক সেই মূর্তিকে যঠীর মুর্তি বলিয়া ইঙ্গিত করিল। আমর! তাহাতে কিন্তু যণঠীর 
শতীত্ব' কিছুই দেখিলাম না। বেশ পুঙ্থান্থপুত্ঘরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলাম যে, 
ুরতিটা স্রীমূর্তিই নহে__পুরুষমূর্তিকে স্থানীয় লোকের! কি জানি.কেন ষষ্ঠীরূপে খাড়া করিয়া- 
ছেন, কিন্তু যখন ভাবিলাম যে মেদিনীপুর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত যত বুদ্ধমূর্তি যখন শিব হইয়া 
দাড়াইতে পারিয়াছে, তখন যে আমাদের এই পুরুষমূত্তিরও এ দশা হইবে, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? সঙ্গে আমার পরমবন্ধ শ্রীযুক্ত হ্ববীকেশ মিত্রকে আনিয়াছিলাম। তিনি আগ্রহ- 
সহকারে মূর্তিটার দুইখানি ফটো তুলিয়৷ লইলেন। ফটো লইয়া! আমরা চু'চুড়া হইতে বিদার 
গ্রহণ করিলাম। তারপর নান! উপায়ে মুষ্তিটার পরিচয় স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি 
ুর্তিটিকে যেরূপ বুবিয়াছি, অস্ত আপনাদিগের নিকট তাহাই নিবেদন করিব। 


মুর্তির পরিচয় 
ুত্তিটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়! যায় যে, মূর্তির হস্তে অভয়- 
মুদ্রা পরিশোভিত। শাস্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বামহস্তের অঙ্কুলী সকল প্রসারিত 
করিয়া ,উদ্ধীর্কৃত করিলেই অভয়মুদ্রা হয়। “উদ্ধীকৃত-বামহস্তে প্রন্থতোইতয়মুক্রিকা ।” 
স্তামারহন্তে লিখিত আছে, কোন ন্যক্তিকে অভয়দান করিবার সময় হস্ত যেরূপ করা হয়, 
সেইরূপ হত্ত করিলেই অভঙ়মুদ্রা হইবে। যেমন, “বরদাভগ়মুদ্রাধতবরদাভয়বৎ কুরু।, এই 
ুর্তির মুদ্রাও অভয়মুদ্রা। তারপর মূর্তিটার মন্তক দাণিক্যবিশিষ্ট। কর্ণ কেয়ুরহারাদি 
কুঙুলযুক্ত। বিগ্রহটা ব্রিনেত্র--তবে উপরের চক্ষুটী কিছু অম্পষ্ট। ছুই হাতের উপর দুইটা 
২৫ 
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পল্প। পদযুগল উপাঁনৎ পরিমণ্ডিত। এই মূর্তির সহিত স্্ধ্মুর্তির সম্যক্‌ সাদৃশ্য উপরন্ধি 
হয়। কৃর্য্যসূর্তির ধ্যানে দেখিতে পাই 
' “রক্তাব্জযুগ্নাভয়দানহস্তং কেয়ুরহারাজদকুগুলাঢ্যম্‌ । 
মাণিকামৌলিং দিননাণমীড়ে বন্ধককান্তিং বিলসক্রিনেত্রম,।৮ 
অন্যত্র-_“রক্ঞাম্জাসনসগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং তজামি । 
প্মদ্বয়াভয়বরান্‌ দধতং করাজৈর্মণিক্যমৌলিররুণাঁঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্‌॥ 
এতস্ি্ন মৎসাপুরাণ প্রত্থতিতেও স্ুর্যাদেবের মূর্তির কথ আছে। আমাদের দেশে দ্বিভূজ, 
চতুভূর্জ স-সহচর বা সহচরহীন অনেক কৃর্ধযমূর্তি আছে। এই স্থধামূর্তিটার পাদনিয়ে সপ্তা্ব বেশ 
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উতয়পার্ে পার্শচর। তন্মধ্যে একজন অসিচর্খবধারী। মূর্তিটা 
নিরীক্ষণ করিলে স্ৃ্ধ্যূর্তির সহিত ইহাঁর সম্পূর্ণ সাদৃশ্ঠ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের এই মূষ্তিটা 
দৈর্ঘ্যে ছুই হস্ত পরিমিত ও প্রস্তে এক হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক। এতট্রিনন মূর্তির তিনদিকে দ্বাদশী- 
দিত্য। ছুইজন পার্শচরের ছুইধারে ছুইটা সহচর । ইহাঈ আমাদের আলোচ্য মূর্তির পরিচয়। 
সম্প্রতি সেরপুরের অন্তর্গত কৌশল্যাতলায় কয়েকটা মূর্তি আবিষ্কত হইয়াছে। সেই 
ৃত্তিগুলির মধো একটা মূর্তির সহিত আমাদের এই বর্তমান মূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। 
রঙ্গপুরের অন্যতম এ্তিহাসিক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কু মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় প্রকাঁশিত তীহার “সেরপুরের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধের ৬৫ পৃষ্ঠায় উক্ত মূর্তিটা 
সঘন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £__ 

“পুরুষমূর্তি, দ্বিভুজ, ছই হাতে ছুইটী পদ্ম ; পদযুগলের মধ্যস্থলে অতি ক্ষুদ্র একটা শায়িত 
মূর্তির উপর একটা পুকুবমূর্তি দণ্ডায়মান ; উভয়পার্খে ছুইটা স্ত্রীমূর্তি আড়তাবে অবস্থিত এবং 
ছুইটা পুরুষমূর্তি দণ্ডায়মান । সর্ধনিয়ে কতকগুলি বাঁধিত অশ্ব | শ্রীধুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
ৰি এল্‌ মহাশয় মূর্তিটীকে হ্ধর্ূত্তি বলিয়! অবধারণ করিয়াছেন। উচ্চতা! প্রায় ২০ হস্ত।” 

জানি না কি ক্ষণে কাহাকর্তৃক এই কুরধ্যদেব যষ্ীদেবী নামে প্রথমে প্রচারিত হইয়া বালক- 
বালিকার রক্ষয়িত্রী ও লালয়িত্রীরূপে এবং পুন্রমুখদর্শনবিধুরা বন্ধ্যারমণীর আশীস্থল হইয়া 
চুঁচুড়ায় ষোড়শোপচারে পুজা পাইয়া আসিতেছেন। জানি না যঠীদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল কি ন1? ধর্মাগত প্রাণ হিন্দুরমণীর হস্তের সিন্দ,র ললাটে ধারণ করিয়া তপনদেবের 
পুরুষত্ব লোপ হইয়াছে কি না? তবে আমাদিগের বিশ্বাস যদি আপনারা এই সৃষ্তিটাকে 
কুরয্যদেব বলিয়া! মনে করেন, তবে শীস্তরনির্ধারিত উপায়ে ইহার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া 
ক্কতক্কতার্থ হউন। ০ 


মুর্ভি-প্রতিষ্ঠার কাল-নিরূপণ 


রধিটা দেখিয়া ইহা কোন্‌ সময়ের তাহা স্থির করা হুরূহ ব্যাপার । তবে কতকগুলি 
পারিপার্িক ঘটনাদার! প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কখন কোন্‌ সময়ে কেমন করিয়া এই 


গন ১৩১৮ ] ্ ঢ্‌ চূড়ায়সযযসুত্তি ১৯৫ 
বিগ্রহ আপনার মন্দির ছাড়িয়া, পুজোপচার পরিত্যাগ করিয়া, চু'চুড়ার এই গাছতলায় আশ্রয় 
লইয়াছেন। চু'চুড়ার সোমবংশ যে খুব বিখ্যাত বংশ তাহ! সকলেই অবগত আছেন। 
ইহাদের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে একজন ৬৯৯ বর্ষ পূর্বের বাঁঙগালায় আসিয়! বাস করেন-_-তখন 
গৌড়ে হিন্ুশাসন চলিতেছিল। তাহার পরবর্তী বংশধর বলভদ্র মোম গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী 
বা “উজীর মমালক্‌* ছিলেন। গৌড়েশ্বরের অন্যতম প্রধান কর্মচারী পুরন্দর খ। ব! গোপীনাথ 
বন্থ অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং ধর্পরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য ্ু্্যমুর্তির পুজা করিয়! 
আসিতেছিলেন। তীহার এক পরম-রূপবতী কণ্ট। নিত্য তাহার প্রাতিষ্ঠিত প্রস্তরমরী হুষ্যমুত্তির 
পুজা করিতেন। একদিন সেই অনিন্যন্ন্দরী পৃজানিরতা রহিয়াছেন, এমন সময় বলভদ্্র 
তাহাকে দেখিয়। তাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হন। তিন পুরন্মরের নিকট কন্তাপ্রার্থনা করেন 
এবং পুরন্দরও তাহাকে জামাত্রূপে লাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিবাহাস্তে বলভ্র 
ক্রমশঃ হুর্যোপাসক হইয়! পড়িলেন। এই ৰ্লভদ্রের বংশপরম্পরায় তাহার প্রতিষ্ঠিত হুর্য- 
মূর্তির কিছুকাল পুজোপাসনা চলিয়া আসিতেছিল। বণভদ্রের প্রপৌত্র শ্বামরাম মন্ত্রা্তরে 
দীক্ষিত হন। তদবঞ্চি তাহাদিগের গুহস্থিত সত্যি অপুজিত থাকে । এই শ্ঠামরাম 
বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে “বাবু” উপাধি প্রাপ্ত হন। এ সময় তাহার নাম 
প্রতিপত্তি যথেষ্টই হইয়াছিল। ইনি সাধারণের জন্ত ছুইটা স্নানের ঘাট নির্মাণ করাইয়৷ দেন। 
শ্বামরাম বাবুর বাঁটাতে কোন এক ধৃহৎ কাধ্যোপলক্ষে শুধ্যমুণ্তিটা স্থানাস্তরিত হইয়৷ তৎক্তৃক 
নির্মিত ঘাটে স্থানলাভ করে। আমার বিশ্বাস, এই “ঘাটেপড়া” ঠাকুরটাকে কেহকি 
ভাবিয়৷ পুজোপচার প্রদানের জন্ত “বষ্ঠা' নাম দিয়! অশ্বথবৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠঠ করিয়া থাকিবেন। 
তদবধি বোধ হয় ব্লভদ্রের সাধের তপনদেবের গাছতলায়ই সার হইয়াছে। আমি যে অনুমান 
করিয়াছি, সে অনুমান ঠিক কি না বলিতে পার না। এই মুত্িই যে বলভদ্্র-প্রতিষ্ঠিত মুত 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না। তবে ঘটনা-সমাবেশে যাহা সম্ভব তাহারই উপর নির্ভর 
করিয়া আমি এই মুগ্ি প্রতিষ্ঠার কাল-নিরূপণ কারয়াছি। * 

শীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুরধ্যমুত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য । 
প্রবন্ধ-লেখক চুঁচুড়ায় রক্ষিত প্রাটীন হুষ্যধূর্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করি! 
ধাস্তবিক আমাদের ধগ্তবাদভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য মুত্তিটার শিল্প-নৈপুণ্য ও গঠনাদির 
পর্যযালোচন! করিলে নিঃসন্দেহে প্রাচীন মুর্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মুর্ধি- 
প্রতিষ্ঠার সময়নিরূপণকল্পে যে উ্তিহাসিক আলোচন| করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় 
মহে, বাস্তবিক সেনরাজগণের নময়েও রাজপাঁরবারের মধ্যে হুধ্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। 
সেনরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাকে পরম সৌর বলিয়া পাঁয়চিত করিয়াছেন, এ অবস্থাক্ন 


* সুধ্যগুজা! সন্ধে ভবিব্যতে বিস্ৃতভাবে আলোচন! করিবার ইচ্ছ! রহিল ।-_প্রবন্ধ-লেখক। 


১৯৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ওর সংখা] 
গোঁড়েশ্বরের অমাত্য ব্লভদ্রসোমের পূর্বপুরুষ যে একজন পরম সৌর ছিলেন, তাহা 
বিচিত্র নহে। 

শুনিলাম, চুঁচুড়ার আলোচ্য স্ুত্যুন্তিটাকে অনেকে হৃ্য্য বলিতে কুম্ঠিত। মু্ডিটা যে 
মিত্রদেবের, তাহাতে কিছুমাঞ্র সনেহ নাই প্রবন্ধ-লেখক যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহা মুণ্তর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট নহে। ভবিষ্যপুরাণীয় ত্রান্গপর্কে ও বিশ্বকম্মীয় 
শিল্পশান্তে মিতরমুণ্ির পূর্ণপরিচয় লিপিবদ্ধ হইন্বাছে। বহুদিন হইল, মমুরভঞ্জের পুরাতবগ্রসঙ্গে 
তাহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।* এস্থলে সাধারণের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্ত 
“বিশবকম্মীয় শিল্প” হইতে মত্রপরিচান্ক প্লোকগুলি উদ্ধত হইল-_ 

“একচক্রং সমপ্তাশ্বং সসার[থং মহারথম্‌। হস্তদয়ং পদ্মধরং কধুকণচম্মরবক্ষসমূ্‌॥ 

অকুষ্চিতন্নকেণন্ত প্রভামণগুলমাগতমূ। কেশবেশসমাধুক্তং স্বণরদ্ব বিভূষিতম্‌ ॥ 

নিঙ্ষৃতা দক্ষিণে পার্থে বামে রাজ্ভা প্রকীর্িতা। সব্বাভবনণসংযুক্তা কেশহারসমুজ্জলা ॥ 

এবমুক্তরথন্তস্ত মকমধ্বজ ইয্যতে। মুকুটধপি দাতব্যমগ্তৎ সর্বং সমগুলম্‌॥ 

একবক্তা ফ্িতো৷ দণডে ক্কদদস্তেজো করাধুজম্‌। ক্ত্বাতু স্থাপয়েৎ পুর্ব পুরুষাক্কতরূপিণৌ ॥ 

হয়ারচত্ত কুবাত পরস্থং বাচণমকমূ। স দিব্যমানবপুষং সর্বলোকৈকদীপকম্‌ ॥ 

জাতিহিস্ুল্যসংস্থাপ্য কারয়েৎ ুধ্যমণলম্‌। চতুর্ববাহুদিহস্তো৷ বা রেখামণিবিভাজনা ॥ 

দিহস্তস্থসরোজন্ম সবলাশ্বরথস্থিতঃ। দগুশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপাঁলৌ চ খড়.গিনৌ ॥৮ 

ৃ ( বিশ্বকর্মায়-শিল্প ) 

৫ মিত্রদেব ) সপ্তাশ্ব ও সারথিযুক্ত একচক্র মহারথে অধিষ্ঠিত। ছুই হস্তে পদ্ম এবং বক্ষে 
কণ্চুক ও চ্ম ধারণ করিয়৷ আছেন, তাহার কেশগুঁল অকুঞ্ত ও প্রভামগুলমাওত। কেশ 
সুবেশযুক্ত ও স্বর্ণ রদ্র-বিভূষিত। তাহার দক্ষিণপার্থে নিক্ষুত। ও বামপার্খে রাজ্জী। উভয়ে 
সব্বাভরণসংযুত্ত। ও কেশহারসমুজ্ঞল1। উত্ত রথ মকরধ্বজ বাঁলয়৷ বিখ্যাত। সকলেরই 
মগ্ডলযুক্ত মুকুট দিতে হইবে। 1নত্রদেবের সম্ুখভাগে পুরুষরূপী দুইটা মুন্তি করিতে হইবে, 
তন্মধ্যে দণ্ড বা যুমের একবক্ত, এবং স্কন্দ তেজোকরানুজ হইবেন। দিব্য দেহধারী ও সর্ব- 
লোকের আলোকদাণকারা বাঠকে হয়ার$ পদ্মের উপর স্থাপন,করিবে। হৃর্যের মণল জাতি 
ও হিঙ্থুলবর্ণবৎ হইবে। চতুসু্জই হউক ঝ| দ্বিভুজই হউক, মিত্রদেবকে রেখামণি দ্বারা 
সুশোভিত, থিহপ্তোপার পন্প ও সবলাশ্বরথে স্থাপন করিবে। দও ও পিঙ্গলনামক খল্পাধারী 
ছুইটী দ্বারপালকেও রাখিতে হইবে |? 

উপরের মুতি-পারচক় হইতে 'িত্রদেব ও তাহার অন্যঙ্গিগণের পরিচয়ও পাওয়! যাইতেছে। 
লাধারণের কৌতুহল-পরিতৃপ্তির অন্ত চুঁচুড়ার মু্তির পাশে ময়ুরভঞ্জের ছুর্গম জঙ্গল' হইতে 
'বিষ্কত মিঅ্রদেবের চিতরও প্রদর্শিত হইল। পত্রিকা -সম্পাদক। 
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রাজ। দত্তখাস. কে? 


বঙ্গ হইতে সেনরাজবংশের প্রভাব এককালে বিনুপ্ত হইলে এবং সর্বত্র মুসলমান-শাসন 
বিস্তৃত হইয়! পড়িলে, গৌড়াধিপ সেনরাজগণের প্রবস্তিত কুলবিধিরক্ষায় অনেক কুলীনসন্তানই 
অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। রায় ব্রাহ্মণসমাজের আচার ব্যবহার ও সামাজিক সবব্ধ 
বল্লালী কুল-প্রথ! অনুসারে অক্ষুপনভাবে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য মনে করিয়া পরবর্তী কুলাচাধ্যগণ 
পূর্ব নিয়মগুলি অনেকটা শিথিল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে যাহারা বিশেষভাবে 
দোষী বলিয়৷ গণ্য হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কুলীনসস্তান হইলেও কেহ বংশজ, কেহ শুদ্ধ- 
শ্রোত্রিয়, কেহ ঝ৷ নিতান্ত হেয় কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 

গ্রৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় বন্দ্যবংশে জাহনন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকর? 
এই ছয় জন, চট্টবংশে বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলাযুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন, পৃতিতুগ্ডবংশে 
গোবর্ধন/ ঘোষালবংশে শির, গান্থুলীবংণে শিশু, কুন্দবংশে রোযাকর, কাঞ্জিবংশে কান ও 
কুতুহল এবং মুখুটিবংশে উৎসাহ ও গরুড় অর্থাৎ বন্যাদি অষ্ট গ্রামীর মধ্যে উক্ত উনিশজন 
মাত্র ুখ্যকুলীন, এবং মাধবাচার্্য মহিস্তা, শরণি গুড়, অতিরূপ পিপ্নলী, রুদ্র চৌতখণ্তী, 
চক্রপাণি বা টাকু পারিহাল, চক্রপাণি গড়গড়ী, ঠোঁট রায়ী, জনার্দিন ভিংসাই, ধর্ম কেশরকুনী, 
জগৎ হড়, নিশাপতি ঘণ্টা, মনোহর পীতমুণ্ভতী, গুয়ী, কুলভী ও মুওীকর দীর্ঘাঙ্গী এই 
চৌদ্দগ্রামীর চৌদজন ব্যক্তি “গৌণকুলীন” বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তৎকালে গৌণ" 
কুলীন এবং মুখ্যকুলীন উভয়ের মধ্যেই আদান-প্রদান চলিত। আমর! এ্বানন্দের মহাবংশ 
হইতে জানিতে পারি, বল্লালী কুনীন উৎসাহ মুখুটার পুত্র আহিত মাধবাচার্ধ্য মহিত্ত। ও 
শরণি গুড়ের সহিত, (১) বহুনধপ চট্ট গুয়ী কুলভীন্ন সাঁহত,(২) মকরন্দ বন্দ্য গর্ভেখবর রায়ীর 
সহিত,(৩) বাঙ্গাল চট্ট শুলপাণি 1পগ্ললীর মহিত,(8) মহেস্বর বন্য অতিরূপ পিগ্নলী ও রুদ্র 


(১) *আহিতন্ত পরিবর্ত আন্ত দেবলকে পুরা। চট্েন বহুরূপেণ মকরন্দেন চোচিতঃ॥ 

জাহ্লনেন সমাযনাহদৌ পুতিগোবর্ধনেন চ। উচিতেন খাটুকেন দেখলেন সমং গুন; ॥ 

মহিন্তা! মাধব ক্ষেস্যঃঃ গুড়িশরণিকস্তখা। উধোকলৌদিকশ্চৈব পুত্রৌ। ঘৌ খ্যাতপোরুযৌ ।” (মহাবংশ) 
(২) “বহরপোইচিতাএতে নববিখ্যাতপৌরধাঃ। ক্ষেস্যোইন্ত কুলডিওয়ী কা্রিকৃতূহলো চিত) ॥" 
রঃ ( মহাবশে) 
(৩) “ভুর্যোতুন্মকরদস্ত। জাহিত মর্খজাতমঃ। ঘা ক ক 

রারীগর্ডেশ্বরঃ পশ্চাদেতে ক্ষেস্যা প্রকীর্তিতাঃ। মকরন্দস্থৃতাবেতৌ দাস! বিনাক্নকাবুতে। &* ( মহাবংশ ) 
(58) “ক্ছেম্যে। বাঙ্গানচটশ্চ পুলপাণিশ্চ পিসলী। না ক 

মহিন্ত! মাধবাচাধ্যো। সুখকামঃ সমন্ত্ঃ | কিতোনাম লৃতত্তন্ত সুনাম লেকসন্মতঃ।” (হাবংশ ) 


১৯৮ মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [অর্সং্যা 


চৌত্খত্তীর সহিত, (৫) বন্যবংশীয় অপর প্রধান কুলীন ঈশান জন বা জগৎ ডিংসাই ও 
নিশাপতি ঘণ্টেশ্বরীর সহিত (০), বাদলি মুখ জয়কুলভী ও ননানগুড়ের সহিত (৭), এবং কান্থ 
কাঞজজিলাল গর্ভেশ্ব্ন রারী ও রামগর্তুগর়ীর সহিত (৮) পনিবগ্ত বা কুলকাধ্য করিয়াছিলেন। 
ঞ্কবানন্দের মহাবংশ পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, গৌড়াধিপ বল্লালসেন ও 
তৎপুত্র লক্ষণসেন এই উভয়ের সমর়েই ৮ ঘর মুখ্য ও ১৪ ঘর গৌণ কুলীনমধ্যে পরম্পর 
আদান-প্রদান গ্রচলিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় সম্বন্ধনির্ণর্কার লালমোহন বিস্তানিধি মহাশয় 
এই বল্লালপুজিত ১৪ জন গৌণকুলীনকে 'কষ্শ্রোতরিয' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।(৯) 
তাহার মতে “এই চৌদ্দগাই লদাচার-পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্ত গৌণকুলীন বলিয়৷ পরিগণিত 
হইলেন।”€১০) বান্তবিক এই গৌণকুলীনগণ সদাচারপরিত্রষ্ট ছিলেন না। সুপ্রাচীন 
রাট়ীয় কুলাচার্ধ্য বাচম্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন, 'নবলক্ষণাক্রাত্ত কুলীনগণ ছইভাগে বিভক্ত হুন, 
মুখ্য ও গৌণ। নবগুণে ধাহারা একটু খাট ছিলেন, তাহারাই গৌণকুলীন হুইয়া- 
ছিলেন।”৫১১) রাটীয়-কুলমঞ্জরী নামক প্রাচীন কুলগ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, উক্ত হবাবিংশতি 
গ্রামীসস্তত ২২ জন বিপ্রই বল্লাল কর্তৃক কুলীন ..বলিয়া পৃঙ্িত হইয়াছিলেন।(১২) 
হরিমিশ্রের কারিকাতেও মুখ্য ৮ ও গৌণ ১৪ এই দ্বাবিংশতিকুলোস্তবই মহারাজ 
্নৌজামাধবের সভাতেও সম্মানিত হইতে দেখা যায়।(১৩). কিন্ত গৌণকুলীনের পূর্বসম্মান 
বৈশী দিন স্থার়ী হইল না। গৌড়বঙ্গে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে রাচ়ীয় কুলীন* 
সমাজেও বিপ্লব উপস্থিত হুইয়াছিল। এই সমস্ব নানা স্থানে কুলীনগণ ছড়াইন্বা পড়ার আদান" 
প্রাদানেরও অনেকটা অন্ৃবিধ। ঘটিয়াছিল। অনেকেই সদাচার-পাঁরভরষ্ট হইয়াছিলেন ও 
কুলবিধি লঙ্ঘন করিয়। চলিতেছিলেন। এই সময়ে আচারবৈলক্ষণ্যহেতু গৌণকুলীনগণ মুখ্য 
কুলীনের ঘেষ করিতেছিলেন। দোষী মুখ্যকুলীন ও নির্দোষ গৌণকুলীনের মধ্যে সামাজিক 


(৫) "মহেহ্বরে। মহাবিজ্ঞঃ শুচোচট্রন্ুতাপতিঃ। রাজ্ঞ লক্ষ্পণসেনন্ত সভাক্লাং তিলক: কৃতিঃ॥ 

পিপসলীয়াতিরূপেন বিজ্ঞেন গুণশালিনা। চৌৎখগ্ডিকদোকেন চ পরিবর্তং সহাকরোৎ। 

ষহাদেবঃ হুতস্তত্ত লক্ষ্ণেন প্রপুজিতঃ ॥” (মহাবংশ ) ও 
(৯) “পুতিগোবর্ধনোদিতি অমোধন্টা নিশাগতিঃ। মুখজোভ্যাগতশ্চৈব ঈশানন্ত বিনিময়” (সহাবংশ) 
(৭) “জয়োনন্দনকৌতুল্যো কুলতিচ গুয়ী তথ! । বাদলে মুখজস্যৈতে তুল্যাশ্চ পরিকীর্তিতাঃ ॥” ( মহাবংশ ) 
(৮) *কাহুকস্যোচিতোবল্দ্। দেবলঃ পরিকীর্তিত;। ক্ষেম্যোগর্ভেশ্বরে! রায়ী রামোপি গড়সন্তবঃ ॥ 

€ ঞ্বাননেয় মহাবংশ ) 

(৯) মন্দিরের পরিশিষ্ট ॥* গম 
,(১১ ) সব্ব্ধনির্ণয ২য় সংস্করণ ৩** পৃ্া। 
(১১) “তে দ্বিধা গৌপমৃখ্যাশ্চ নবধা। কুললক্ষণম্‌। নবধা স্বলনভাবেন গৌণত্বমুপজান়্তে ॥ (কুলরাম) 
(১২) “তক্ধ্জাহিপোে বে বিপ্রা ছাবিংশতিয তা আমিপস্তাম্‌ সমত্যর্চ কুলীনাদকরোন্গূপঃ ৪” 


রোটীয় কুলমঞ্জরী ) 
(7 বের জাতীর ইতিহাস, রা্গণকাওড ১মাংশ ৪ অধ্যর (য় সংরণ ) জস্টবা। 


সন ১৩১৮] রাজা দতখাঁন কে? ১৯৯ 
কুলমর্ধ্যাদা লইয়া! গোলযোগ ঘটিতেছিল। রাজ বল্লালসেন নিয়ম করিয়া! যান যে, কুলীন 
ভিন্ন গরোত্রীয় কুলীনে কন্তাদান করিবেন এবং সেই কুলীনের ঘর হইতে কম্ত! গ্রহণ করিবেন, 
এইরূপ পরিবর্তই কুলীনগণের সর্বপ্রধান স্বধন্্ম 10১৪) ইহার ব্যতিক্রমে কুলমর্ধ্যাদার হাস 
ৰা কুলক্ষয় হইবে। এই নিয়ম রক্ষা কিয়! গৌণকুলীনের মুখ্যকুলীন ছাড়ি! পরন্পর 
আদান-প্রদান চালাইতে লাগিলেন। মুখ্যকুলীনদিগের প্রতি বিদ্বে-ভাব ' দেখিয়া 
কুলাচাধ্যগণ গৌণকুলীনদিগের কুলপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খু্টীর ১৫শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ! শ্রীদত্ত খাসের সভার কুলাচার্যগণ উপস্থিত হইলেন। 
জবানন্দ মিশ্রের “মহাবংশ” হইতে আমরা! জানিতে পারি যে, এই দত্তখাস মহাশয়ের সভায় মহা! 
গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল ।0১৫) প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৌপকুলীম- 
গণ” পরস্পর গৌধকুলীন মধ্যে আদান-প্রদান ব৷ পরিবর্ত করিতেছিলেন, কদাচিৎ সুখাকুলীনে 
কন্তাদান মাত্র করিতেন, (মুখ্য কুলীনের কন্তাগ্রহণ বা সুখ্যকুলীনের সহিত পরিবর্ত করিতে 
কাহারও আগ্রহ ছিল ন। ) রাজা প্রীদত্তখাস গৌণকুলীনদিগের এইরূপ শ্রোতিয়গণের সমান 
আচার লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গৌণকুলীনকে শ্রোতরিয় বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন।'( ১৬) | 

রাজা দত্তখাস উক্ত চৌদ্দ ঘর গৌপকুলীনকে কেবল পশ্রোত্রিয়” করিয়। ক্ষান্ত হইলেন না। 
চৌদ্দ ঘরের মধ্যে কেশরকোনী, রায়ী, পীতসুস্তী, গল়্গড়ী, ঘণ্টেশ্বরী, কুলভী ও চৌতধ্ভী এই 
সাতঘরকে *অরি” বা কুলনাশক বলিয়! স্থির করিলেন। দেবীবর তাহার “মেলবন্ধ* নামক 
গ্রন্থে ইহার কারণ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, যে উক্ত সপ্ত গাইর গৌণকুলীনের চুরী কিয়! 
কুলীনকন্তা লইতেন, এই জন্যই এই সাতঘর অগ্রাহ্থ হইলেন.১৭) অবশিষ্ট সাতঘরের মধ্যে 
পিষ্লনী, দীর্ঘাঙ্গী ও ডিংসাই এই তিনঘর সিদ্ধ এবং মহিস্তা, হড়, গুড় ও পারিহাল এই চারি 
ঘর সাধ্যশ্রোত্রিয় বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছিলেন । 

বাচন্পতিমিশ্র তাহার “কুলরামে” লিখিয়াছেন, “ইষ্টতবেষ থাকায় উক্ত কেশরকোনী প্রভৃতি 
সপ্তঘর "অরি” বা! কষ্টশ্রোত্রিয় হইলেন।” (১৮) দেবীবর ও বাচস্পতিমিশ্র এই উভয়ের উক্তি 


(১৪) “কন্তাদানপ্রদানাভ্যাং ধর্ম পরিবর্তত: ৷ অন্তোম্বসমধর্মা চ তবিতা রাজমন্মতঃ ॥ 

অযমেব বৃহদ্ধপ্ঃ কুলীনন্তেন সংধুতঃ | কর্তব্যমিতি নিশ্চিত্যং নৃপবল্লালসেনকঃ ॥” (কুলরাম ) 
(১৫) “্ববংশতৃপালকুমারকভ্যাং যোগ্যো। বিবাদঃ প্রতিপত্তিকারি। 

পীদতখাসস্য সভাহু পূর্ববং কিনালকুণং ঘটকাঃ সমূচুঃ ॥” ( ফ্রবানম্মমিজের মহাবংশ ) 
(১৬) চা 

“স্ধত্থেন গৌণ! অপি শোহিয়াসক্কতাঃ ৫". ( দেবীধর ) 
(১৭) “ফেশরো রারী গাঞী চ লীতসুণতী চ গড়গড়ী। ঘণ্টা কুলভী চৌত্খতী সপ্ডিতে চারঃ প্রাঃ ॥. 

. কুলীনজাপহারিত্বাৎ মণ্তানাঞ্চ কুলাধিতা | বশ্যৈ দেয়! ততোইপ্রাঙ্কা দোবজৈর্িতি কল্পিতদ্‌। 
(১৮) ইইদেবত! সপ্ত চার পরিবীর্থিতা ॥" ( মেলপর্ধাযধূত কুলরাম ) 7 


২০০ সাহিত্য-পরিহৎ-পত্তিকা চি [নখ 


22 রানে সদরে গৌণকুলীন ও মৃখ্যকুলীনে পরস্পর 
ঘ্বেবাষেবী চলিয়াছিল, মুখ্যকুলীনগণ পূর্ববৎ গৌণকুলীনকে কন্তাদান করিতে বিমুখ ছিলেন, এ 
কারণ প্রধানতঃ গৌণকুলীনেরা পরম্পর আদান-প্রদান চালাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
কেশরকোনী প্রভৃতি সপ্তধর কুলগৌরব বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া ছলে, কৌশলে 'ও গোপনে মুখ্য- 
ফুলীনকন্তা। গ্রহণ.-করিতেছিলেন। অবস্ত বল্লালী কুলবিধি আলোচন! করিলে তাহাদের এ 
কার্ধ্য ( কুলীনের পক্ষে ) নিতান্ত দোধাবহ বলিয়। মনে হয় না। কারণ কুলীনগখ স্ব শ্ব কুলরক্ষ। 
করিবার জন্ত সকল সমাজেই এরূপ কৌশল অবলম্বন করির়! থাকেন। বিশেষতঃ গৌড়াধিপ 
বল্লালের সময়ে বাহার! গৌণকুলীন বলিয়! সন্মানিত হন, রাজ। দত্বখাসের সময় তাহাদের 
ণম ও ৮ম পুরুষ বিস্বমান ছিলেন। এরূপ স্থলে ৭1৮ পুরুষ পরে উক্ত সপ্তঘরের লোকসংখ্যা! 
ধরিলে নানক ৩।৪ শতব্যক্তি জন্মিবার সপ্ভাবনা। এই তিন চারিশব্যক্তির সকলেই কিছু 
কুলীনকণ্জ/-হরপদোষে দূষিত হন নাই ব! লিপ্ত ছিলেন ন|। অথচ তাহারা সকলেই কুলহীন হুই- 
লেন। কেবল কুলহীন নহে, কুলনাশক বলিয়া গণ্য হইলেন। মুখ্যকুলীনগ্ণ শ্রোত্রিয়কন্তা' অবাধে 
বিবাহ করিতে পারিতেন, তাহাতে কোন দোষ হইত ন!) অথচ বল্লালসেনের সময় হইতে যে 
সপ্তঘরের সহিত আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল, তাহাদ্দিগকে কন্তাদান দূরের কথা, তাহাদের 
কতা গ্রহণ করিলেও কুলীনের কুলপাঁত হইবে, রাজ! দত্তখাস এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া 
ছিলেন | এবং সমগ্র রাটীয় ব্রাহ্মণসমাজ উক্ত ব্যবস্থা অবনতশিরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়- 
ছিলেন। এরপ স্থলে সকলেই ত্বীকার করিবেন যে, রাজা দত্তখাস কখনই একজন সামান্ত 
ব্যক্তি ছিলেন ন।। বাস্তবিক রাীয় ব্রাহ্মণসমাজে তিনিই কুলীন. ও শ্রোত্রিয় সমন্ধে শেষ 
বাবস্থা করিয়! বান। আগ পর্য্যন্ত রাটীয় ত্রাঙ্মণগণ তাহার প্নেই ব্যবস্থা মানিয়! চলিতেছেন।* 
কিন্ত নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় এরূপ একজন সমা গরব্যবস্থাপক অসামান্ত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় 
অজ্ঞাত। তিনি কোন্‌ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কোথার তাহার বাস ছিল, কুলগ্রস্থ হইতে 
তাহার কোন আভাস পাঁওয়৷ যাইতেছে না ! রা্চীর ব্রাহ্মণগণের সর্কপ্রধান কুলগ্রস্থ “মহাবংশ* 
হইতে এই মাত্র জানিতে পারি যে, প্রসিদ্ধ: রাডীয় কুলীন পুতি শোভাকর ১৩৭৭ শকে ( ১৪৫৫ 
খৃষ্টান ) মানবলীল! স্বরণ করেন। তাঁহার পূর্বে রাজ দত্তখাসের সভায় রাটীয় কুলীনগণের 
৫৭ম সমীকয়ণ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি বে এ সময় বল্লালী কুলীনগণের অবসাদ ৭৮ পুরুষ 
হইয়াছিল । 

এখন বঙ্গে সর্বাজই যথেষ্ট এতিহাসিক আলোচনা চলিতেছে । এ সময়ে রাজ! দত্তখাসের 
প্ীক্কত পর্নিচ় ও সময় নিরূপিত হওয়! আবস্তক মনে করিয়াই “রাজ! দত্তখাস কে” £ই প্রশ্ন 
উপস্থিত করিয়াছি । 


. শ্ীনগেক্জনাখ বন্ধ।.. | 


:* বের বাতির ইউিবান-_আাগণকাখ, 3মাশে, ৫ম অধযার জবা: 


শিবের গাঁজন 


খ্ৰলদ বাছনে হর করিনা সাজন। 
মহিত গমনে জাইল্যা ধর্মার গাজন ।" (শুঃ পুঃ) 


'মঙ্গদেশে প্গীজন* একটা প্রাচীন ধর্্মমহোৎসর। গানের মূল অহ্সন্ধান কমিলে, 
আমর! বঙ্গের ধর্ম্তিহীসের এক অভিনব অংশে উপস্থিত হুই। বৌদ্ধ-উৎসবাদির সহিষ্ক- 
। পান, ধর্পূঙরকদের সয়ে গাজনের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে কালবিলব্ব হয় না। 
গর্জন শব হইতে কেহ কেহ বলেন, “পর্ন” শব্দ হইতে প্গাঁজন” শবের বিকাশ 
ইরবহরোছে! হইয়াছে। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ-উৎসবে নৃত্য-গীত ও বাস্থোস্মের 

কথ! ছিল না, প্রাচীন নৌদ্ধ-ধর্ম্োৎসব ৪বর্তমান কালের অধিকাংশ ইস্লামধর্থের আবৃত্তিবৎ 
ছিল। কালে শ্রীহ্াদির রানন্বসময়ের কিছু পূর্ব হইতেই বৌদ্ধনীরব-সাধন! সাধারণ 
,আক্ক কমকগণের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তারে মমর্থ হইতে পারে নাই বলিয়! একটা তামসির 
ভাবের সমাবেশপুর্বক বৌদ্ধ-সাধনা, বৌদ্ধ তাঁমসিক উৎসবে পর্যবসিত হইয়া! পড়ে। সেই 
“সময় হইতে বাস্ধোস্তমসহকারে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অভিনব ভাবে, বুদ্ধ-পুজার 
প্রচলন আরভ্ত হয়, দেশের নিরক্ষর জনগণ সকলেই সান্বিক নীরব সাধনা বুঝিবে কেন? 
তাহান্না তামসিক আমোদ উপভোগ করিতে না পাইলে সতী হইতে পারিবে না, ইহা! যখন 
পর্জিতে বুঝিলেন, তখন তার্থটুট অন্ত ্বতন্রভাবে উৎসনাদির বন্দোবন্তও হইরাছিল। 
বৌদ্ধণের গীত, বা, নৃতা, বাছা তাহার উদ্ভোগী ছিলেন। একদিকে নৃত্য, গীত, বাস্াদির 
অনাচরনী় হইলেও, ভাত্তিক সহিত বুদ্ধ-উৎসবের সত্বন্ধ, আবার অন্তদিকে গচুর আহারের 
বৌদ্ধগণের নিকট দাদৃত বন্দোবস্ত থাকায়, উৎসবের সর্বাঙ্গস্থন্দর ভাব পরিলক্ষিত হইয়া” 
হইয়াছিল। ছিল। বহু জনগণের চীৎকার বিপুল বাস্তোস্তমব্যাপারে "গর্জান* 

উঠিত, তাই বৌধ হয়, এই উৎসব কালক্রমে "গাঁজন" নামে অভিহিত হুইয়! থাকিবে। 

বৌদ্ধধর্ম যখন তান্ত্রিক তামূলক বছ দেবদেবী কর্নার পুষ্টি প্রান 

ডিসি হইল, সেই সময় হইতে এই পগাভুনে কাণ্ড", বলের ধরণব্যাগানে 
. এক অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ন 

বৌনধর্মপ্রচারকগণ পর্ী-কথিত ভাবায় উপদেশ ও. ধর 

শীষ পুর মণি প্রা্থাদ-পপয়নে তৎপর  হইয়াছিলেন। গজল. নহোসবের 
করিয়াছিলেন মন্তরাশখখলিও সংস্কতে টক না হই, পরী বয় পরী 

রচিত দেখিতে পাইন ক 
দেশের গননা পট বি গামা. টিক. -কানগ সান: লেঃ 


২২ ্‌ মাহিত্য-পরিধৎ-গত্রিকা ১০০, 


গাদী-কবিত তার ননদ মন্ধাং আলোচনা! কনিলে, দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-উৎমবের পূর্ণভাৰ 
বৌদ্ধগণই সর্বপ্রথম. তাহীতে বিরাদিত রহিয়াছে। ধর্মপঞ্িত রামাইএর ধর্দপৃজা- 
মা হান “পদ্ধতির অকরণ সর্ধা অইুঠিত হইয়। থাকে, তাহা আর বুঝিতে 
বাকি থাকে না। | 
বীরভূম, বর্ধমান, ছুগলী, ২৪ পরগণী, উকল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানের গাজনব্যাপার 
৮. কল বই মালার, মন্ত্রগুণি একই উদ্দেশ্রমূলক, একই ভাবজ্ঞাপক বলিয়! বুবিত্বে 
'দনাঙগপর পথ, গাগছনর. পারি, ধিনি বঙ্গের গানের মনতুলির সন্ধান লইয়া উহীর 
ডি লক্ষণ. আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সর্ধত্র সমান ভাব, সমান 
ইজ? ভাষার অনুকরণ বা বিস্তার দেখিয়া গানে ব্যাপারের মূলবেশ 
দেখিতে পাইবেন, '& প্রকার বিবেচন! করা যায়। পু 
- সন ১৩১৬ সাঁলের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিকায় “মাছের গন্ীরা”নামক মালদহের 
'খিবের গাঞ্জনের ইতিহাস লিখিত্ত হইয়াছিল, তপতে আমি এতাবৎকাঁল বঙ্গদেশের বিবিধ 
স্থানের গাঞঙ্গনৈর বিবরণ-সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলাম। এগাবৎ বহু পল্লীর শিব ও ধর্গাজনের 
বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়!। বুবিগ্নাছি, শিবের গাজন ধর্মের গান্ধনের পরবর্তী এবং শিবের 
গাজন, ধর্মের গাজনের পুর্ণ অনুকরণ মাত্র। 
বৌদ্ধ-ধর্ষ্োৎসবের ক্ষীণ তাস্ত্রিকভাবস্থচক ধর্মের গাজনের বিলোপসাধন উদ্দেশ্েই হউক 
অথবা শৈবধর্্মাবলম্বী নিরক্ষর পল্লীবাণীর উৎগাহার্থেই হউক, 
প্রাচীন ধর্মের গাজনের অনুরূপ শিবের গাজনের উত্তব হইয়াছে, 
ইহা নিশ্চিতভাবে বল! দৌধাবহ হইবে না। আমি গার্টা ইতিহাস সংগ্রহে যতই অগ্রসর 
হইতেছি, ততই বেন বৌদ্ধ-উৎসবের ভিতর প্রবেশ করিতেছি বলিয়া বোধ করিতেছি। 
শিবের গাঞ্জনের: উৎপত্তি সম্বন্ধে মনে হয়, যেন সেনরাজগণের সময় ইহা পূর্ণভাবে 
বিকাশ গ্রাপ্ত হইগ্নাছিল। বাজ! লক্ষমণসেনের তাম্রশীসনে সদাশিব 
মুদ্রা অঙ্কিত আছে। সেই সময়ে গাজন ব্যাপার -*সদা শিব-উৎদব-_- 
বৌদ্ধধর্মের গাষনের ছাকে নিষ়্ক্ষর শৈবশীণের : উৎসাহার্থে 
ুঠিত হইয়াছিল, বলিতে হয়। 
র্‌ আজিও, বহস্থানের শিবের গাজনের সপল্লীকথিত ভাষায় দন্ত্রুলিতে অদাশিব, নামের 
ৰ _.. খাবহার' দৃষ্ট হইতেছে। - রাড়ে,“”বারেনে, একদিন, রামাই 
বি পণ্ডিতের শৃন্ঠপুরানীরংর্ণের গাঁজন অনুষ্ঠিত হট্ত, সে' ব্যাপার 
পালনরপতিগণের” সময়ের ঘলিয়! 'একরকম স্থির, ইয়া গিয়াছে। 
মহ্জাজ 'বণদেনের সমর “হইতে : শিবের গান, স্ধর্র :স্লীজনের জদুকরণে "অনুচিত 
হইতে আরম্ত হইবার কাণ বিলক্ষণ বর্তমান আছে'। 


: অনীভের পীর নুতন" ফাগেধরে”জীষ পেঁওকাকানে: পফাশিত হইবে,উধাি+দিব এ 


গাঞ্গন বৌদ্ধ-উৎসব। 


মেনরাজগণের সময়ে শিবের 
গাঁজনের অভু!দয় হয়। 


দ৮৬০৯] শিখব ২৪৯. 
. ধর্সের পনের, সমুদয় বিবরণ বিশ্বে :লিখিক-হইর়াছে, 
৬ তির? সুতরাং এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়। উহার সমুদয় 
খতিহাসিক অমুন্ধামেক় পূর্ণ বিবরণ প্রধান নী. করিয়া, বর্ধমান- 

জেলার শিবের গাজনের একটি আদর্শ প্রদান করিলাম। | 
সাধারণতঃ গভীর শব্ধ এক্ষণে অপ্রচলিত শবে পরিণত হইয়! পড়িয়াছে,..কিন্ত তীর, | 
শব প্রাচীন বঙ্গে পরিচিত ছিল। গভীর! দেষগৃহ বলিয়া: সে কাল - 
গা আধুনিক চতীমপ।. প্লকলে অবগত ছিলেন, উৎকল হইতে রঙপুর নব পর্্জ 


স্থানে গম্ভীর! বর্তমান চততীদণগ্ডপ বলিয়া জ্ঞান ছিল। 
গোবিনাচক্রের গীতে একাধিকবার গস্ভীয়! শব টভীমণ্ডপরীপে ব্যবধত' রি দেধিনাছি।, 

পণাস্তীরে বসিয়। যোগী ধ্যানে দিল মন।” 

বা বল পআঁপমার কা! ছাড়ি গণ্ভীরে রাখিয়া । 

| মায়া কি যা রৈল! দৈব সাঁজিয়।।” 
, ( গোবিন্দচন্েক্ গীত). 

*ঘোর গণ্ভীরিতৈ ধন ধন. ঘণট1-বাঁজে। 
ঘটক্ক কপোল গ্রভ় অর্ধচজ্জ-সাজে 1 


ৃ ( মহাঁদেবঙ্ক বনদীনা__উৎকল কবিকর্ ) 
উত্রীচৈতন্তচরিতা মূতেও "গভীর গৃহরূপৈ, ব্যবইত-হইয়াছে । ধা £-.. 
প্স্তীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা পর্ব। 
ভিন্পেনুস্ুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব ॥” ও 
গ্ভীয়া আকাল অপ্রচলিত শব হইয়া! পড়িগ্লাছে। চতীমণ্ডখ,- গস্ভীঙ্গা অধিকার করিয়া 
লইয়াছে। 
শাশানে পিওযানমে দেখিতে পাই, লিখিত আছে) “এইি প্রেস, সৌনা, দি 
গ্সিভিঠ * ** ইত্যাঁদি। 
সদ “হউক)- 'গম্ভীরা! আমাদের "পদক বিত ভাঙ। হইতে দুইবার অজয় 
না মধ্যে-বৌধ হয়) সে কালে গস্তীক্কা-গৃহ'ধর্সোৎস্ব 1 বুদ্ধ যেকাফার 
টা জ্াপ রূপে. ব্যব্যত-হইত,, সেই: কারণে নান 
উক্ত পের লৌপ।. . হইক্াঁও, বৌন্ধ-বিখেববলতঃ, উক্ত-মাহ লোল-পাইন়াছে। পাব্তী 
নার্তিঞ বৌধধগণের মণ্তকে গদাধাতওজনিতেও চৈতজ্ততাগবচরনর 'ছাে'সাই। শপরীমিত্যামঙ্গ 
প্রতু কর্তৃক বোন -নগ্তকে. পদাখাত স্বারা” "চৈকভাগধতরাক, পখোদ্ধবিবেয,-ব্যক্ত করিয়াছেন 





২৪ সাহিত্যি-পরিধ-পত্তিক!  (জসংকতী 
: শুনতগুরাগে আস্ার- উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞি বিবরণ আছে। মাধদহের মাণিকদত্ের 
_. চণ্তীতে শুন্যপুরাণীয় আদ্যাকে ধর্ম্মনিরঞ্রনে্ন কন্যার়পে বর্ণন! 
ক শি রা করা হইয়াছে। ব্রশ্মহরিদাসের* খপ্ডিত পুস্তকেও মাঁণিকদত্তের 
ন্যায় আদ্যার বর্ণনা দেখিতে পাই। এ বর্ণনা আমাদের হিন্দু- 
শাস্ত্রের বর্ণনা নহে। মনসাদেবী যন্রপ পুজার জন্য ব্যস্ত হইস্বাছিলেন, আদ্যাকেও সেই 
প্রকার ব্যস্ত দেখি। হনুমান আদ্যার “দেহারা+ নির্মাণ করিয়! দিলেন, কলিজে আদ্যার 
ফেহারা সর্ধাদৌ গ্রতিঠিত হয় এবং জাদ্য! তথায় পুজা প্রাপ্ত হন। মাণিকদত্তের চতীতে ইহা 
লিখিত আছে। এই আদ্যা (অতীশের-_আধ্যতারা, ব্জতারা, চণ্ডী,_বোধিসত্ব মঞ্জু) 
চণ্ডিকা হইয়া পিবকে বিবাহ করেন । আদ্যাদেবী বৌদ্ধচণ্তীরূপে বৌদ্ধতাস্ত্রিগণ কর্তৃক 
পুঁজিতা হইতেন, কালে যখন শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়৷ পড়ে, তখন বৌদ্ধ আদ্যাদেবীর “দেহারা” ও 
শৈবধর্সের অবাধ প্রচার দৃষ্টে “দেউলে' আগ্ভাদেবী গৌরীরূপে অধিষ্ঠিতা হন। , এদেশে শৈবধন্ধ 
খৌদ্ধগণের আতন্ব।  ' প্রবল বেগে আত্মবিস্তা় করিলে বৌদ্ধগণের স্ব-সম্পরদায়ের 
বিলোপ-সাধর্দের তয় মনোমধো উদয় হইয়াছিল, তাহার একটা নমুনা নিয়ে দিলাম. 
বথ! £--“যদা ভবিষ্যকালে চ অত্র নেপালমগুলে 
শৈবধর্দাঃ প্রবর্তস্তে ুর্িক্ষকো ভবিষ্যতি॥ 
যথা যথা শৈবধর্ং প্রবর্ততেহত্র মগ্ডলে। 
তথা তথা চ অত্যর্থং ছুঃখপীড়া ভবিধ্যতি ॥ 
বৌদ্ধলোকগণা যেংপি শৈবধর্মং করিব্যস্তি। 
তে সর্কে কৃতপাপাশ্চ নরকঞ্চ গমিষ্যন্তি ॥” (ন্বয়স্তপুরাঁণ, ৮ অঃ) 
বে গস্তীর! ধর্ম-অধিকারীর জন্ত নির্দিষ্ট ছিল, কালে শৈষগ্রভাবের প্রাবল্যে তান্ত্রিক শাক্ত- 
আন্তাদেবী বৌদ্ধচণ্তী হই! গণের বার! তাহ! “আস্তার গম্ভীর” হইয়| পড়িল। যে গ্ভীরায় 
ক্শঃ পৌরাণিক ভুর্গা ও তান্জ্রিক বৌদ্ধগণ-পুঁজিত. আগ্ঠাদেবী বিরাজ, করিতেন ) 
ারধাতীতে পরিপত হই়াছেম। তাহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন না করিয়াই, তাক্ত্রিক শাক্তগণ. 
দ্বার! 'আাস্তের গন্তীরা/ বলিয়া! তাহ! কথিত হইতে থাকিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধাগণ ফরণীপরে পড়িলেন। 
আাগ্াদেবী বে চপ্ডিক তাহা! তান্ত্রিক বৌদ্ধগণই স্বীকার করিয়াছেন) সতরাং শৈব বা! শাকগণ 
বেশ সহজে “আগ্ভার গন্ভীরা”কে নিজস্ব বলিয়! অধিকার কর্রিলেন। . 
“ভরিতে তর দিতে পরতুর পড়ে গেল ঘাম। 
তাহাত জনমিল আছ! ছূর্গা জার নাম ॥ ১৩০ (শুন্যপুরাণ হৃষ্টিপত্তন '১৩ পৃঃ). 
“তাক দিজ। বোলে আস্ত মধু বচন ৮৮ ১৭৩ ও ৃক্টিপতন ১৭ পৃঃ 
“কি দিএ রাখিঅ। গেলে বোলেস্ত পার্বতী ॥% ১৭৪. . ঘ্রী. 
: তান্রিক বৌদ্ধগণ হিপ্ু-দেবদেবীয সন্মান করিকেন, এট! কেবল: একর বাস-জনিত অত্যার- 


৯১৪ সালের সাহিত্য-পরিবৎ-পতজিকা॥ ৫ম ভাগ ৪র্ঘ সংখ্য) ২৯১ পৃা।।- | রি 


সম ১৯১৮]  শিঁবের গাঁজন -: ২৫. 
বশত; এবং বৌদ্ধরা হিন্দু পৌরাণিক ধর্ণা হইতে বে বিভিপন নখে, ইহাও দেখান অন্যতম 
বঙ্গের ক্ষীণ ঝোঁাধর্দের। শৈব- উদ্দেস্ত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতেই তীহাঁদের সর্বনাশ হইয়া 
ধর্মে আত্মত্যাগ । গিষ্লাছে। বৌদ্ধ-ছীচে নৃতন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম গঠন করিয়া, 
কৌশলে নির্বাণো সুখ বৌন্ধর্মীপ- শিখা হিনুধর্্ালোকে বিলীন করাই উদ্দেস্ত ছিল। ফলে 
তাহাই হইল। 
" সেনবংশীয় রাজদ্বকালের পূর্বে প্ধর্ণের গাজন” হইত) কিন্তু রামাই পণ্ডিত ধর্শের গাজনে 
ধর্মের গাজনে পৌরাশিক দেব- হিন্দু দেবদেবীকে বসাইয়া ধর্ম (বুদ্ধ )কে উচ্চাসন দিয়া গিয়াছেন। 
দেবীর আগমন-ছচনা। বাস্তবিক এই হিন্দু দেবদেবীগণকে গাজনে ডাকিদ্া! আনিয়! রামাই 
ভাল কাজ করেন নাই। 
প্রথমে হিন্নু দেবদেবীগণ ধর্মের গাজনে দর্শকরূপে আগমন করিয্নাছিলেন। লোডিবশতঃ 
হিলুদেবদেবীগণ ধর্নুপীজনের শেষে ধর্শের স্গান অধিকার-এবং ধর্মকে গাঁজনের নায়কত্ব হইতে 
দর্শকরপে নির্দিষ্ট হই়্াছিল$ বিতাড়িত করিয়া ন্বয়ং শিব গম্ভীরে বসিয়া গড়িলেন এবং গাজনের 
সমুদ্রার স্বত্ব নিজের বলিয়! দাবি করিতে ছাড়িলেন না। 
রামাই পণ্ডিত বলিয়াছেন- “বলদ বাহনে হর করিআ সাজন। 
'সহিত গমনে জাইল্য ধরার গাজন ॥” ৪ 
অথ ঘর দেখা। (শ্ৃন্তপুরাঁণ ৩৫ পৃষ্ঠা ) 
পূর্বেই আগ্াদৈষী চত্ী ঝ ছূর্গা রূপে ধর্দের সংসারে প্রযেশ করিয়া, পরে হর-অর্ধানিনী 
গৌরী হুইয়! পড়িপ্নাছিলেন, তাহার পর “বলদ বহনে হয়” যখন ধর্মের গাজনে আদিলেন, 
তখন-,. পথম, জামাই ভাগনা” 
*এ তিম মহে আপনা ॥” 
রক নিব গৌরী বা আর্থাকে. জামাই হর ( বোধিসৰ মঞ্জুরী ঝা লোবেশররূপে ) গৌরী 
বামে লইয়া বং গীজন 'অধি- (টতী, ভার! বা আধ্ধ্যতার1)-কে বামে . লইয়া গাঁজনে বসিয়া 
কার করিলেন। পড়িলেন। ধর্ম আসন অনেক পল্লীতে শুস্ত হইল। গম্ভীর 
হঞ়্গৌরীর থান হইল। 
শিবপুরাণে দৃষ্ট হয়-_ “ুপনিষ্গাবর্তো গন্তীরো! বৃধবাইনঃ ॥* 
গন্তীর়,-শিবের একটা নাম; সুতরাং গৃস্তীর! যে গমভীগালয় বা শিবালয় তাহার পরা 
ধীর অর্থে িবানর. অন্ত শিব ব্যস্ত হইতে হইল না। ধর্শের গম্তীয়া তের 
. শুধাইল।,  'ীস্তীরাক্ট পরে হযগোরীর গম্তীয়ায় পরিণত হইল । . 
'* শীলাহে দিও শিবের গাঞ্জনকে "ঠস্তীরাপূজা, বলিগা থাকে। 
: ধর্দমানৈর অধ্ুর্গত কুড়মুন গ্রামে বাব! ঈশানেশ্বর অতিশয় জাগ্রত দেবতা, ডাহা গার, 
উৎসবে যথেষ্ঠ সটাসীয় সমাগম ও ধুরধাম ইইগা, থাকে। ধাবা! ঈপানের- ' দেবের পল্লী, 
কথিত মন মধ্যে দেখিতে পার যখ| ৮ 


২৪৬ সাহতাঞারিধহকারিকা তু ৪৮ 


মাঁলফহের গভীরা-উৎদব এদেশে... : “গাঁজলে আগ ধর্্ঘ-আঅধিকারি 
পুর্ব: গণ্তীরাপূঞ্! ববি. তাঁর টরণে করি পঞ্চ, প্রণাম 1* 
প্রচলিত থাকলেও, বর্ীানে | | | 
গাজন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং" 
“গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর্‌ 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥” 
ইতনাং মনে হয, ধর্দ-অধিকারীর গাঁজনে “গম্ভীর আছেন ভোলা অহ ৮ - আজিও 
সেই ধর্শের গাজন দেশের লোকে তুলিয়াও ভুলিতে পারেন নাই। ধর্শের গাজন গৃথক্‌ ভাবে. 
অনুষ্ঠিত হইলেও, প্রক্কত প্রস্তাবে শিবের গাঙ্গন হইয়াছে এবং শিবালয় আৰিগু 'অপ্রতক্ষ 
ভাবে গম্তভীরা' নামে কথিত হইয়া! থাকে । 
পূর্বকালে রামাই পর্ডিতের সময়ে ধর্মের গাঁজনে-_. 
“বলদ বাহনে হর করিআ সাজন - 
উপস্থিত হইতেন, তীহার কিছু পরে গম্ভীরায় শিবের গুক্ষনে - ধর্মম-অধিকানীক-আগমম শুচিত 
হইতৈছে। কালমাহাম্ন্য বলিতে হইবে। ধর্শ “আপন ৪ হার়াইক্সা- এক্ষণে -শিষের. 
গাজনের এক জন দর্শকরূপে কল্পিত হুইয়াছেন। 
বর্তমান কলে রাঁঢদেশের অধিকাংশ পল্লীতে 'শিব ও ধর্শের গাঁজম খ্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়.থাকে। কোণ স্থানে ধর্ম প্রাধান্ত এবং কোন স্থানে হর-প্রীধান্ত পরিলক্ষিত হয়। 
ধর্শপুজকদিগকে ভৌমবং কর! হিন্ুগণের .কৌশল। একদিম প্রিরদর্শী অশোকেক্--অন্ু+ 
োঁধণণ,খ্তধরীবলষিগণকে শাসনে বৌন্ধর্্াবলশিগণ ব্যতীত সকলকে “পাপী? বলা! হইয়াছিল/ 
পাৰতী নিত, পরে হিনুগণ কালে হিন্দুশীস্কে -আধার .বৌদ্ধগণকেই পাধত্তী বল! হুইয়াছে। 
বৌদ্ধদি্গকেই পাত্রী বলিল। বেদমা-বিরোধী পাবত্তী-ধর্মীবলন্বী বলধা ধর্শপুজকমিগকে ডোম 
এবং হীন জাতিতে পঞ্জিণত হইতে হইয়াছে । 

॥ শিবের গীজনে় পুজককে “গাঁ্ুনেবাছুম” বলে,- ব্রান্ধ% হইলেও . 
বা ৬ সমাজে তাহাদিগকে বড়ই হীনতাবীকার করিয়া! থাকিতে. 
তাহারা! নীচ হ্বান. অধিকার - রাঢ়ের ধধ্শরাজপুজ1ঠ সন্ধে গ্বতস্তরভাবে 'লিরিবন্ধ করিতে. 
লিন ইচ্ছা রহ্লি। 


গাজনের বিবরণ্‌, 


বান জেলার অবগত কুন এদের ও ঈলীনেগর্‌, দেব্রেগাজন সবকটা 
বষঠমাণ ছেলার কুডৃদুন-পৃলাগী প্রনৃতত- হইলাম+... এরেপের « শির গাম এই”. একাকার 





পা]: বপিতেগান. ধধ 

গুড়মূন গ্রামের *ংদিগু পরিচয় ও ্ 

: এই ্ামটা অতি প্রাচীন । . প্রাচীন হইলেও ইহার এরাটীনন্বেয চি প্রায় বিলুপ্ত হই 

কুন গ্রাম ৬য়াজা রাধ- পড়িয়াছে। খড়ী নদীর অনতি সন্পিকটে এই গ্রাম অবস্থিত। এই 

"মোহন রায়ের শ্বুয়ালয়। পল্লীতে রাজ! রামমোহন রারের শ্বশুর বাড়ী ছিল ঘলিয়া, প্রাচীনেরা 
গল্প করিয়! থাঁকেন। 

.বন্পানী- আমলে গৌড়বাসী র্বণিক্গণ রাঁজাকর্তৃক অপমানিত হইলে পর, তীহাঁদের ধ্যে 
ধর্ালী সঙগ্নে গৌঁড়ের হণ অনেকেই এই গ্রামে আগমন করেন এবং সর্বপ্রথমে তাহারাই 
১ নান রি এই গ্রামের একমাত্র অধিবাসী হইয়াছিলেন। তাহার! এই 

চচুডাদি কানে বাদ. গ্রামে বহুকাল বাদ করিয়াছিবেন। সম্প্রতি একট পুষ্করিণীর 
»... স্বরিতেছেন। পক্কোদ্ধারকালে বাত্রবীকার। নামক যে হরগৌরীনুর্তি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে, তাহ! দেই সময়ের প্রতিঠিত বলিয়া মনে হয়। চুঁচুড়া, ফরাশডাঙ্গার অধিকাংশ 
শ্রেষ্ঠ সবরণণিক্গণের পুর্বনিবাদ কুড়মুরী ছিল। এমনও শুনা যায়, বিখ্যাত রাজেন্্ লিক 
মহাশয়ের পূর্বপুরুষের নিবাদস্থান কুড়মুন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় সবর্ণবগিক্গণ কুড়মুন ত্যাগ 
করিয়! ক্রমশ: স্থানান্তরে গমন করেন। 

এই গ্রামে সেই সমম্নে “উপ্রক্ষত্রিয়"-উপাধিক এক সম্প্রদায় বাস আরম্ভ করেন। ধ্ডী 
নদীর তীরে “কল্মীশায়রদহ* সমীপে হলপ্রবাহকালে এক “তরিশীর লিঙ্গ" বাহির হয়, লিঙনটা 

বাব। ঈপানেধর দেব । প্রস্তর়ের। সেই প্রিশীর (ব্রিশুলাক্কতি ) লিঙ্গটী বহুকাল হইতে 

শ্াপ্তিয কারণ। বাব! ঈশানেখর বলিয়া পুঞিত হইয়া আদিতেম্বেন। উক্ত উপ্র- 

ক্ষত্রিয় বংশীর়গণ ঈশানেশ্বর দেবের মুল সেবাইত ও গ্রামের মণ্ডল। মালদহের: ভান এহানে 
মাগুলিক পদ্ধতির প্রচলন ছিল, অবগত হওয়া গিয়াছে। 

মালদহের “পুণড ক্ষত্রিঃগণের সহিত “উপ্রক্ষত্রিয়*্গণেক্স নৈকটা আছে বলিয়া বোধ হয়। 
মগ্ডলবংশী়গণ সম্ভবতঃ শৈব 'স্ববিণিক্গণের আশ্রয়ে এদেশে আগমন করিয়া! থাকিবেন। 
প্রাচীন ঈপানেশ্বর দেবের মন্দিরটা ধ্বংস হইয়া! গিগ্াছে, বর্ধমান গুঙদর ক্ষুদ্র সন্দিরটা শতাধিক 
ঘংসরের পুবাত্বন, তাহ! মন্দির-সংলগ্ন ইষ্টকলিপি-পাঠে অবগন্ত হওয় ঘাক্। 


বাব! ঈশানেশ্বরের গাঞ্জন 


গ্রামে ধর্শের দেহার! আছে এবং তাহারও গাজন হয়! থাকে,কিন্তু ঈশানেশবরের গজনের 
উৎসধ অত্যধিক হই থাকে । ঠচজদাসের ১৩ই.তারিখ হইতে ঈশানেশ্বর দেবের বার দেখুন... 
বাধা ঈপানেখর দেবের হয়। কুড়মুন গ্রামের সনিকট্র্তী কতিগয গ্রামের শিবের গান 
:গানছনের বিবরণ। শব দেখিয়াছি, তনধ্যে গলাগী (সোনা! গলানী )এরামের 'বু্ঠা-. 
শিবের গানও উ্লেধ্যোগ্য। এই পিলা-.প্রামে বয় রৈতারেও 'লালনিহারী দের. পাচীন 
বানহান পপি হর! মহান খানি সবনাম-শনিতধ- গুরক' খই পলা রাগ 


২8০৮ লাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিকা চ৪র্সংখা! 


ডি্ীবলদ্বনে লিখিত। ঝুড়াশিবের সুযৃহৎ মন্দির ও নাটঙন্সির শোচনীয় অবস্থায় পতিত 
ছইস্াছে। কুড়মুন ও পলাশীর গাজনের নিকট সম্বন্ধ আছে। * 
কুড়মুন গ্রামের উ্রক্ষতিয়বংশীয় ৬সন্তোষ মণ্ডলের পুত্র ৮শন্বর এবং তংপুত্র ৮ছ্াচরণ 
প্লামের মওল উ্রক্ষতিয় জাতীয় এবং ততপুত্র »রামচরণ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র শ্রীবুক্ত বিষুধ্ধাস মণল 
গবি্দাদদ্ল। মহাশয় গ্রামের মণ্ডল এবং ঈশানেশ্বর দেবের দেবোত্তরভোগী কর্শ- 
বর্থী। তাঁহার নিকট আমি বানা ঈশানেশ্বরের পল্লীকথিত ভাষায় শিবপুজাবিধির যে 
বদনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহ।ই আমার মূল আলোচ্য বিষয় হইলেও গাঁজনের প্রণালী সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করিলাম। . ৃ 
চৈত্রমাস ত্রিশ দিনে হইলে ২৬শে চৈত্র তান্সিখে শিবব্রত-পরায়ণ সঙ্গ্যাসিগণকে নিরামিয- 
ভোবী হইয়া থাকিতে হয়। তৎপর দিবম ২৭শে “চৈত্র. মহা 
ছ্বিধ্যান্প দিবস। এই ছুই দিবসেই 
সন্ন্যামী-ধরঃ * 
পর্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। উত্তরীযস্বপ্ূপ হুত্রগুচ্ছ কুশ সংবদ্ধভাবে গলদেশে 
লরযানী-ধরা বা কোটা-দেওয়া ধারণ করিতে হপ়। পূর্বেকার “সনন্যাসী-ধরা পর্বের অনুষ্ঠান 


টংসযারন্ব। 


"টাকা-পাব'।  আন্মকাল বড় একটা দেখা যায় না। ধর্মপূজায় যেমন বার ধরিয়া 
্ার্ধ্যারস্ত হয়,'ইছাতে দিন তারিখ ধরিয়া কার্ধ্যারস্ত হইয়া থাকে। 
শগুক্রবার দিনে গে! বিঅর করিব হবিস্য। 


ভাজ! পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য ॥”১৯ (৪২ পৃষ্ঠা শূন্য-পুরাণ ) 
শিবের গাঞ্ধনে ২*শে ও ২৭শে তারিখে “উত্তরীয়ধারণ” ব্যবস্থা আছে। ধর্মের গাজনের 
শ্টীকাপাবনের* ( ফোটি-দেওয়া বা সন্ধ্যাসী-ধর) ইহার অনুরূপ । 
“লোল সাস্তি লব লাভ বাহ্‌ত্তরি কোটা । 
সনিবারে নিঅ এহি নিমমর ফোঁটা ॥* ১১ (২৭ পৃষ্ঠা শুন্য-পুয্লাণ ) 
_ খিবের গাজনে ফোটার প্রচলন এক্ষণে সর্ব দৃই হয় না) কিন্তু ধর্মপুজক সন্যাসীদের 
ন্যায় হুত্রগুচ্ছের উত্তরীয় গ্রহণ করিতে হয়। 
সকল জাতিই শিবের সনন্যাসী-্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। 
লিখন লাগ তাহাদের মধ্যে মানসিক ও কৌলিক হই প্রকার প্রথা আছে। 
ইহাদের মধ্যে 
€২) ধুল সাপট, 
. 0৩) জল সীপট, 
| (৯) বুধ সানী, 
(৫) মীনসিক, : 


দন ১৯৮]. শিবের গাজন ২৯৪, 


: জয্যাসী দৃষ্ট হ়। প্রত্যেকের গানে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্য নির্দি্ট আছে। হবিত্যেয দিবল 
কুড়মুনের সপ্যাসিগণ বাগ্তভাও ও নৃত্যসহকারে পলাশী গ্রামে গমন করিয্াা তথাকার 
সন্্যামিগণের সহিত আলিঙ্গনাদি সমাপন করিয়া থাকে। টুর গানে সর প্ান্কুনে শিব” 


বহন করিয়া! লইয়া যার 1 তৎপর দিবল 
ফল 


ফলের দিবস অপরাহ্থে সমুদায় সন্ন্যাসী বিচিত্র বর্ণরাগে দেহ চিত্রিত করিয়া পাকে । 
চিত্রকর খটিকা, হরিতাল, সিন্দুরাদির বর্ণে তাহাদের মুখমণ্ডল চিত্রবিচিত্র করিয়! দেয়।' . ভূত, 
ভিন প্রেত, ত্রিনেত্রবিশিষ্ট বহুবিধ মুর্তিমান্‌ হইয়া বিবিধ বর্ণের কাগজের 
মাল। গলায় দিয়া এবং প্রত্যেকে এক একথানি তরবারী 
| বর্ধমান কালে ভোত৷ তরবারী ও চেচারী) লইয়া শোভাধাত্রার শৌভাবর্ধন করিয়া চন্কাধীদ্য 
সহকারে নৃত্য করিতে থাকে। কালীঘাটে নীলপুজার দিবস প্রাতে যে প্রকার উৎসব 
হন্ন। কলিকাতার জেলেগ্ীড়ার সংএর মৃত, শীস্তিপুরে শিবের বিবাহের মত একটা লৌভা- 
যান্র। বাহির হইয়া থাকে। মালদহের আস্ছের গভভীরার নৃত্যব্যাপার শৃঙ্খলাবদ্ধ ) কিন্ত ইহা 
উহারই অনুকরণ বলিয়৷ মনে হয়। 
ফলের দিবস পলাশী গ্রামের সন্যাসিগণ কুড়মুনে আগমনপুর্বক আলিঙ্গনাদি করিয়! 
যায়। ২৪পরগণায় টালিগঞ্জের বুড়াশিবের তলায় নীলের পূর্বরাত্রে বহস্থানের সন্ন্যাী: 
একত্র হুইয়। এই প্রকার নৃত্যগীতাদি করিয়৷ থাকে । ও 
শ্মশান-জাগান 
_নৃত্যগীতাদি অস্তে সন্ধ্যার সময় খড়ীনদীতীরে যে স্থানে ঈশানেশ্বর পাওয়া গিয়াছিল, 
সেই স্থানে গা মনেকে প্রণাম খাটে এবং পর দিবসের জন্য” 
সম্াসিগণের সমশান-জাগান। শবমুণড সিনদুরলিপ্ত ও মন্ত্রপূত করিয়া! রাখে। ইহাকেই পশান- রি 


' জাগান বলিয়া 1 
৪ উপোস 


২৯শে তারিখে উপবান করে। এই দিবস রাত্রে পুজাদি ব্যাপারের পর শবসুণ্ড 
লইয়া তাগুবনৃত্য আরম্ভ হয়। ঢক্কাবাস্সহকারে উন্মুক্ত কৃপাণ- 
দর হস্তে সন্্যাসিগণ শবমুণড লইয়! “্ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ মড়ার মাথা!” বলিয়া 
পৈশাচিক নৃত্য কন্গিয় থাকে । . 
অনেক্কে ধুনা গুড়াইয়! থাকে। প্র রাত্রে অগ্নি-উৎসব হয়। 
- ক্ুলসভাঙ্গ! বা ফুলখেলা . 
“কাঠি গ্গারা অগ্জি গ্রজলিত করিয়া, তাহার উপর দিয়া 
হখেবা বা জমিহীড়া। লগা রান ও বিষিধ একার অিজীডা হইয়া থাকে ।. দর 
২৭. 


২১৪. সাহিত্য-পরিধৎ-পঞ্রিক! (সখ্য, 
| - গ্হাখত লাখত খাধিএ ফেল আগুনির উপর | . 
মোল জোন জুড়িআ অগ্নিগ্রভা উল তৎপর ১২ 
হাথত গলএ বাদ্ধি ফেল আগুনির উপর। 
পুড়া লইঅ। জাএ রামাই সঙরে করতার ॥১৩ 
হেমসীতল আগুণ হইল তথি পর 1৮১৪ ( ৫* পৃঃ শৃন্য-পুরাণ ) 
শিবের গাজনে উর্ধে পদবন্ধন করিয়া! মন্তকের নিয়ে অস্জি প্রজলনপূর্বক ধূনাচুর্ণ 
নিক্ষেপ সহকারে দোল দেওয়া যার, ইহা! তাহার অন্ুরূপ। 
“উর্ধে বান্দি পদধুগ তৃমে লুটে মুণ্ড। 
_ যেখানে উজ্্বল হ'য়ে জলে যজ্ঞকুণ্ড॥” (তীধর্ম্মলল-_ঘনরাম ) 
শিবত্রত কচ্ছ সাধ্য হইলেও ধর্াত্রতের অনুকরণ বলিয়া! মনে হয়। 


চড়ক 
বর্তমান কালে আইন ছারা নিষিদ্ধ বসিয়া আর এ উৎসবের 
অনুষ্ঠান হয় না। 


মাগুলিক পদ্ধতি 


কির রি রর না পু” 
লইয়া! জাতিনির্বিশেষে ভেদজ্ঞানশূন্ঠ হইস্জ! এক পংক্তিতে উপবেশন 
নিক পূর্বক প্গাডুনে ব্রান্গণ* দ্বারা পগানুনে শিব” মন্তকে স্পষ্ট করান হয় 
এবং তংপরে মুল, বর্তমান কালে প্রীবিষুদাস মণ্ডল, তাঁহাদের বংশাবলীক্রমে পঠিত 
বন্দন! ও কতিপয় অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন। এক্ষণে সেই বন্দনা বা প্রণামনীমক পর্লীকথিত 
প্রাচীন গদ্য-পদ্যে গ্রথিত বন্দনার পরিচয় প্রদান করিব। 
মণ্ডল মহাশয় সব্্যাসীপরিবৃত বৃত্রমধ্যে দণ্ডায়মান হইয় যে শ্লোক আবৃত্তি করেন, তালে 
ভালে চক্াবাস্থ সহকারে সনন্যাসিগণ তাঁহা আবৃত্তি করিয়া শিবপৃজার প্রাচীন নুন করিয়া 
থাকেন। প্রথমে- 
; দ্বারমুক্ত 
6১3 
.. শচীন মানিক শিবপুজা,.. হাতে তরিশবল রা লাটা, পরিধানে বাধের ছাল। 
গন্ভতির পরী-কথিত ভাষায়  বৃষত বাহনে শিব, জরিদশের নাথ | . 
. বন্দনা .... জাগরে জাগরে তাই, সত্যের কোটাল। ' 
মু হইল ঠাকুরের পু্বাহার । *. . 
:.. এই প্রকারে ৮ ছু দা বিলে বুবিতে 
. হইবে চারি দিকৃ-ছায় পরব বর্ণ ও গাজনের বায়. . শীড্েক ঘায়-নৃ্দনা সমাধির সহিত চড়া- 


ঈদ5৩১৮]: শিবের গাঁজন- ২৯ 


বা্চ ও এনাম ডাকিতে হয়। এই রণ ঠা াগুাপোক “ারমোচনের* 
অনুরূপ । 
- প্ছআর ছাঁড় ছুআনী সহিত কটাল। 
তক্গ! দরসনে দেখা শ্রীধর্্মর ছার ॥” ৯ (শুন্য-পুরাণ ৩৯পৃঃ ) 
শুন্য-পুরাণে “পঞ্চম ছআর* মুক্তের কথা আছে এবং 
9 55৮0০ 
বিষ "গাঁজনের দ্বার*্মুক্তের প্রসঙ্গ আছে। .বর্তমান আলোচ্য হারমুক্তে 
“মুক্ত হইল ঠাকুরের গাজনের দ্বার ৷” 
দ্বিতীয় অনুষ্ঠান 
নিদ্রাতঙ্গ 
৬ ৫১) 
প্রভূ যোগনিদ্র! কর ভঙ্গ 
সেবকের দেখ রঙ্গ, পরিহর তোমার চরগে। 
৫২) 
কার্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রাভোগে, 
আমর! তোমায় প্রণাম করিব কেমনে । 
৫৩) 
নিদ্রা তেজ দেবরাজ, রহ মা! খট্টার মাঝ, 
নিরস্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে। 
0৪) 
প্রভু তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্র্গ করে স্ততি 
অন্য দেব কোন খানে লাগে। 
৫৫) 
প্রতু ত্েজহ নিদ্রের মায়া, সেবকেরে কর দয়া 
পুরামর্ত দেব ত্রিপুরারি। 
6৬) 2: 
শিল্পা জুন হাতে, বৃষত রাখহ বাদভাগে, 
মাক্কী রহুক ফণা, শিকে ধরি দিষধ গলা, 
কপালে উনঘন চাদ বেরি. 
কবি লোজে কোর খা খাল আগা - 


বিয়া প্রচলিত আছে। 





চা _ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা | [ষ্বধ 


৫] 
প্রভু দেব ভ্রিলোচন, বিক্ন কর বিমোচন, 
নরের শকতি, আমর! তোমার আস্তা কষ্লি, 
- শাল খুলে ভর করি। 
আগম নিগমে কর, পরভুদেব গলাধর, দেবতার ঈশ্বর, - 
অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জয় । 
(৮) 
বৃষত বাহনে শিব, ত্যেজহে 'কৈলাসগিরি, 
পুরা অর্থ দেব ব্রিপুরারি। - 
গম্ভীরে করই অধিষ্ঠান। তোমার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম । 
মালদহেও এই প্রকারে নির্রাতক্গের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । বথা £__ 
উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর কক্ষে 
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের তক্তগণ ॥ 
খোল চন্দন কাঠের কপাট দেয় ছুধ গঙ্গাজল। 
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥ 
(আছ্ছের গম্ভীরা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬ ) 


ধূল সাপট ভক্তা 


নামক সক্যাসী মন্তকে ছুই: হস্ত মুষ্টিবন্ধতাবে উপধুণপরি রাখিয়া একপদে ঢক্কাবাগ্চ সহ 
নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিলে, মণ্ডল তাহাকে নিম্নলিখিত বন্দন! পাঠ করান। 
(১) 
গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী, যেন বঁটসিনী, বটিসিনী যেন গঞ্চবটিসিনী, পঞ্চবটিসিদী ধেম 
ধর্দ-অধিকারী। ধর্শ-অধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ, একাদশ রুদ্র, সপমূত পার, তার দিকে 
বন্ধুকা-সমুদ্র । তার কীক্করের কীষ্কর ধুল সাপট তক্তা। 
(২) 
আপন চুল দিয়া ধুল মার্জনা করিবে। ঠাকুরদের আজ! হইল গর ধুল গ্বর্গে যায় 
মর্ত্যের ধুল মর্ত্যে যায়, বাদবাকি ধুল বাবার ভাগডারে যাক্‌। 
তৎপরে চতুর্দিক্‌ হইতে উক্ত সন্্যাসিগণ সমস্বরে বলিয়! উঠে-_. 
শর ধূল সাপট ভক্তার জয়” 
রিজ্রারিরডিলা নাল জার 
তৎপয়ে 


মতি | 
মন্তকে একটা ক্ষু্র জলপাত্র রক্ষাপূর্বরক হই হস্তে ধারণ করিয়া, একপনে নৃত্য করিতে 
করিতে আগমন করে। জল সাপটতক্তাকেও "গে]সাঞ্ তুমি যেন” ইত্যাদি বন্দনা গাইতে 
হয় এবং বলিতে হয়-_ 

স্বর্গের জল স্বর্গে যায়। 

 মর্ত্যের জল মর্ড্যে যায় 

বাদ বাকি জল বাবার ভাঙার ধাক।৯ 

ইছার পরেই সমবেত সন্্যাসিগণ বলিয়া! উঠেন, “জয় জল সাপটতক্তার জয় ।” 


বন্ধুকা সম্বন্ধে ছুই চাঁরিটা কথ! 


বলার প্রয়োজন-বোধে বলিতে হইল । “বন্নুকাসমুদ্র” শুন্ত-পুরাণে দৃষ্ট হয়। বল্লুকার তীরে 
ধর্মানিরঞ্জন যৌগধ্যানে যুগর-যুগরীস্তর অতিস্ুহিত করিয়াছিলেন। 
“তিল মাত্র পৃথিবীক সিরজন করিআ। 
- ৰরুকা স্থজন কৈল গণ্তভীরেখ! দিআ৷ ॥ ১৪৭ 
সিরজিল বন্গুক1 নদী বন্ধুকার জল। 
উন্ধুক বলিআ৷ দিল! সে তপস্তার খল ।” ১৪৮ € ১৫ পৃঃ ু্-পুরাণ ) 
“বনগুকা নদী” সম্বন্ধে বর্ঘমানের উত্তরাংশে গু নদীগর্ভ দেখাইন্না অনেকেই উহাকে “বনুকা 
নদী” বলিয়। থাকেন। যাহা হউক, বন্নুকাতীরে ধর্মের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয় “বোধ 
হয়। কুড়মুন শিববন্বনায় বনুকা-প্রসঙগ দৃষ্টে মনে হয়, শুন্ত-পুরাণীয় মতবাদের উপর ধাই 
শিবপুজা প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ুন্-পুরাণীয় “জলপাঁবন” অনুষ্ঠানের সহিত বর্তমান আলোচ্য “জলসাপটতক্তাপ্র 'স্ন্ধ 
বর্তমান আছে,। 
পসুনার কলসি নিল নেতয় বসম। 
জল আনিতে বস্থআ আপনি করিল! গমন ॥॥১ 
তুষ্লিতে গমন হইল বিজয়! গমন। ও 
বন্গুকার তটে গিআ৷ দিলা দরসন ॥২* শেন্ত-পুরাণ--জলপীবন ₹২পৃঃ) 
থর দেখা ও চারিদ্ারে প্রণাম ৃ 


আকা 


6১) ্ 
রবে পরববাপরে তার ঘারে, বাবারে, কে বারে, সিংহযারে, র বারে, আখানপা্ে 
বিপক্ষ নামে, মোর উর্ধ বম: বরং মৃত্যু, পূ্বারে নমঃ শিখায় মম 4 
চ্কাবাভসহ সন্যা সিগণেরঞপ্রপামকৃরণ, ও পনাম ডাকা” । 


১৪ লাহিতী-পরিষঘ-পত্তিকা . (দখা 
(২) | 
উত্তরে বহুতি বহু পরে তাঁর দ্বারে * * ইত্যাদি 
উত্তর স্বাক্সে নমঃ শিবায় নম। 
(৩) 
পশ্চিমে হুখণ্ড নামে ) তার দ্বারে * * ইত্যাদি 
পশ্চিম দ্বারে নমঃ শিবায় নম। 
(৪) 
দক্ষিণে তবরুদ্রেশ্বর নামে, তাঁর ঘারে * * ইত্যাদি 
দক্ষিণ ছ্বারে নমঃ শিবায় নম । 
দিক্বন্দনা 
(১) 
দেউল বন্ধন, দেহার! বন্ধন, শাঠ পাঠ লাঠী বন্ধন, 
আস্ের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরস্বতীর গান, 
ডাইনে বন্দ রামলক্ষণ, সীতা বামে বীর হনুমান । 
পূর্বে আছেন ভানু ভাগ্কর, তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
দিকৃবনগনার এই প্লোকটার আভাষ শৃন্ত-পুনাণেও দৃষ্ট হয়। 
-. যথা ঃ-_*ডাইনে ডুমুর সাই বামে হনুমান । 
কর জোড় করিআ| ছই পা বুঝান 1৩ 
ইহায় অনুরূপ-.( আস্তের গম্ভীরা! হইতৈ ) 
“জল বন্দ স্থল বন্দ বুঢ়াশিবের গম্ভীর বন্দ 
আর বন্দ সরস্বতীর গান, 
বান্জুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম । 
(১ম সংখ্যা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬) 
এ্গন্য একটাঁ-_ 
* "জল বন্দ স্থল বন্দ আন্বের গম্ভীর বদী। 
ডাহিনৈ ভ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান। ৃঁ 
সিংহ বাহুনে ঠগবতী আছেন তার চরণে ছাদশ প্রণাধ ॥* 
এ আঙের গর্তীরা ) 
গা হবেই যবেহ, বিভেদ বাস কিডিত পবন হছে মান. . সুলে- মনা 
এক ভাব বহন করিতৈছে। 


তি কন্ছি তি লজ ক 2 
ঠ 


. লগ ১১৮] 


অন্গুবপ হথা 


অন্বরূপ বথ! £-. 


লু শি? 


তত ৯ শা গী্জন রি রি রি + ২৯ 


€২) 
দেউল বনান * * ইড্যাদি। 
উত্তয়ে আছেন ভীম কেদার 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


পশ্চিম দোয়াবে আছে ভীম একাদশ 
তাহাব চরণে প্রণাম ॥ ( এ-_জান্তেয় গম্ভীর! ) 
6৩) 
দেউল বদন * * ইত্যাদি। 
পশ্চিমে আছেন জআরুর বৈস্তনাথ। 
তাঁব চবণে কবি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
6৪) 
দেউল বদন * * ইত্যাদি। 
দক্ষিণে আছে জয় জগন্নাথ 
তাৰ চরণে কবি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


মোকে মুক্ত কব দক্ষিণ দোয়াব । 
দক্ষিণ দোয়াবে আছে জয় জগরাথ। ইত্যাদি 
(আসব গম্ভীর ) 

6৫) 

দেউল * * ইত্যাদি 

স্বর্গে আছেন ইন্ বাজ, 

তাব চবণে কৰি পঞ্চ প্রণাম। 
6৬) 

দেউল * ৬ ইত্যাদি। 

পাতালে আছেন বান্ুকী নাগ। 

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 

" 65) 

দেউল ৬ * ইত্যাদি। 

গ্রামে আছেন বাত দেবতা। 

ডার চরণ কি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


রি 


২৯৬ ' সাহিতান্পরিষৎ-পত্তিকা [৪ধলংদা 
(৮), 
দেউল :& * ইত্যাদি। 
গন্তীরে আছেন ভোল! মহেস্বর | 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
(৯) 
দেউল, * * ইত্যাদি। 
গাজনে আছেন ধর্ম অধিকারী । 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
(১০) 
দেউল * * ইভ্যাদি। 
গাক্সনে আছেন ছত্তির সাই 
বাহাত্তর ভক্ত । 
| তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাঁম ॥ 
প্রত্যেক বন্দনার শেষে সন্যামী বা ভক্তগণ প্রণাম খাটিয়া থাকেন। 
সদাশিব প্রণাম 
শঙ্করাচার্ধাক্কৃত সদাশিবের স্তব পাঠ হইয়৷ থাকে । 
আদেশ 
জোড় হস্তে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে হয় । 
গোসাঁঞ তৃমি যেন অটিসিনী * * ইত্যাদি। 
আবাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাঞ, বাত্তর ভক্তা ঠাকুরদের আচলে পঞ্চ প্রণাম 
ফরিলেন। ঠাকুরদের কি আজ্ঞে হয়? 
ঠাকুরদের জান্তা হইল-_পঞ্চ প্রণামে বড় সম্তোষ হইলেন। তোমরা নেচে কুদে ঘরে 
যাও। 
“শিবের মাথায় টাপার ফুল। 
ৃঁ ভক্ত নাচে ওড়ের ফুল ॥” ' 
তক্তগণ চক্কাবাস্তের সহিত সমবেত নৃত্য করিয়! এবং নাষ ভাকিয়া গৃহে গমন করে। 


১9 শির গান । - বি 
পরিশিষ্ট, 


€১, খুন পুড়ান। € ২ ) হোসবজ্ঞ। (৩)মুক্তিন্নান* ( উত্তরী-মোচন )। ৫) বৈরনদী। 
€৫) শিবষজ্ঞ | . 
(১) খুন স্বালা 
, সাঁধাবগতঃ মানসিক কবিষ় গগানাস্তে সন্ধ্যাকালে নৃতন সায় অগ্নি প্র্থলিত করিয়া ধুনা 
চূর্ণ নিক্ষেপ কব! হয়। মন্তকে ও ছুই হত্তে সব! বাখিয়৷ স্ত্রী-পুরুষ-তেদে ধূনা জালান হয়, ; 
সচরাচর ধুনা জালা বিশেষ কোন মন্ত্র নাই। 
“গঙ্গা জল দিআ! সুদ্ধ কৈল ধূনাচুব। 
চন্দনব কাট তাহে দিলাম প্রচুব ৷ ৮ 
চন্দন কাট দিলা স্বত ধুনা দিআ। 
বন্ধ অগ্নি দিত বামাই দিল আলাইআ | ৯ 
(শুন্ত-পুবাণ--্ধূন! জাল! ৬৭৬৮ পৃঃ ) 
ধূন! জালাইবাব সময় স্ত্রীগণ সচবাচব পুত্রকৌলে কবিয়া ধুনা পুড়াইয়। থাকেন। 


(২) হোমযজ্ঞ 

পুজাদি উৎসবান্তে যথাবিধি হোমকার্ধ্য সম্পাদিত হইমা থাকে । হোসকারধ্যটা বজ্জের শেষ 

ু্ণাহুতি মাত্র। তৎপবে “বজফেঁণটা* প্রদান কৰা হয়। এই ব্যাপাব বৌদ্ধ-বিবয়ানতর্গত 
নহে। হোমবজ্ঞব্যাপাবটা আমাদেব হিন্দুধর্মেৰ অঙ্গ-বিশেষ । 


(৩) মুক্তিন্নান ও উত্তরীয়-মোচন 


যজ্ঞাদি সমাপনাস্তে ভক্তগণ একত্র তৈল হবিদ্রাদি মাথিয়! শিবনাম উচ্চারণ করিতে 
কবিতে জানে, গমন কবে এবং ্গানকালে স্ত্গুচ্ছবৎ গললগ্ন উত্তরীয় মোচন করিয়া 
থাকে । সাধারণ জনগণেব বিশ্বাস, ছম্থ কঠিন বোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই মুক্তিন্গানে তক্তগণের 
সহিত যোগ দিয়! গান করিলে, ভগবানেৰ কৃপায় ব্যাধিশৌক-মুক্ত হইয়! থাকে । এভাব সম্ভবতঃ 
ধর্মপৃজাব মুক্তিত্ান হইতে গৃহীত হইয়। থাকিবে । কাৰণ দেশে ধর্মপূঁজার ুক্তিন্নানেও এই 
ব্যবস্থা ৃষ্ট হয় এবং উহাই শিবের গাঁজনেব অঙ্গগত হইয়া পড়িয়াছে। 
“সেই ঘাটে সববলোক করএ চান দান। 
ধর্মরাজে সেব লোক হুআ মতিমান ॥” ১৯ 
“আধা বাবা রোগী কুড়ী চান করেন জলে । 
অবিস্স তাহার কাজ সিদ্ধ হএ ফলে ॥” ২১ 
শট পুলাসুজিগগান ২৭) 


হা 


২১৮: সাহিতা-পরিহৎ-পত্তিকা [৪র্ঘ সংখ্যা 


(8) বৈতরদী 
হরর পর, মুনের পুরো “বৈতরী গার" অহন অত হই 
থাকে। ধর্ম ও শিবের গাজন উভয়েই বৈতরণী দেখা যায়। 
একটা ক্ষুত্র গর্ভ খনন করিয়। জলপূর্ণ কর! হয়. এবং কয়েক কড়! কড়ি, হরিডা! ও পুষ্পাদি 
তাহাতে প্রদত্ত হইলে, গানুনে ব্রণ বেত্রহন্তে তথা দণ্ডায়মান হয়েন। প্রত্যেক সর্যাসীকে 
সেই ক্ুত্রগর্তযুক্ত বৈতরণী পার করাইয়া, ভবসমুদ্র পার কর! হইল বলিয্ক! বুঝান হুয়। এই 
বৈতরদী পারের পর ভক্তগণ বুঝিতে পারে, মৃত্যুর পর আর তাহাদিগকে বৈতরণী নদী পার 
হইতে হইবে ন| এবং তাহাদের উপর যমরাজের অধিকারও নাই। বাস্তবিক এই ভাবটা 
হিন্মুশাক-সন্মত। ধর্দের গাঁজনে হিন্দুশন্্র হইতে ইহা! গৃহীত হইয়াছে । অনেক সময়ে গোপুঙ্ছ-. 
ধারণ করিয়৷ ইহ! পার হইতে হয়। সমগদা গানতলায় এই নিয়মমত কার্য না হয়, কিঞ্চিৎ 
ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। 
“নিরঞ্জন ধনভাগ্ডার নাঁএ দিল ভার। 
গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার ॥” ১২ (শূত্ত-পুরাণ ৫৬ পৃঃ) 
“আপুনি নিরঞ্জন ধরেন কাণ্ডার। ১৮ (শুঃ পুঃ ১২৭ পৃঃ) 
ধর্শে নৌকা বাহে-উজানি ভাটাল! ॥৮১৪ (শৃন্য-পুরাণ__বৈতরনী ৫৬পৃঃ) 


(৫) শিবষজ্ঞ 


. বৈতর়ণী, মুক্তিন্গানাদি সমাপনাস্তে সন্ধ্যার সময় মগুলগৃহে অরব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত কর! হয় 
এবং সমুদয় ভজগণ শিবলকাশে উপবেশন করিয়৷ আনন্দে ভোজন করিতে থাকে । ইহাকেই 
শশিষষজ্ঞ” বল! হয় এবং এই স্থানেই অগ্লাহার করায় উপবাসাদির পর “নিয়মভঙ্গ” করা হ্য়। 
ইহার পর্ন আর কোন অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না। 


শ্রীহরিদাস পালিত। 


কামতাবিহারী ভীষাসহন্ধে যতকিধিংঞ 


রাজবংসী ও কোটজাতি কখন কোন্‌ দেশ হইঠে কিরে এ দেশে পা বা 
ইহারা আধ্য কি আর্ধ্যেতর 'অসত্য. বর্ধরসং্ুদারভুকু "তাহার. বিচারার্থ বর্তমান প্রবন্ধের 
অবতারণ! নহে, এ দেশের কথিত ভাষার গ্রকৃতিসমবন্ধে সুনিপুণ ভাষাতত্বাতিজ সুধীমণ্ডনীকে 
বৎকিঞ্চিং আভাস প্রদান করাই বক্ষ্যমাণ গ্ররন্ধের উদ্টেটে। 

ডাক্তার গ্রীয়ার্সন তাহার 117551500 99:৩5 0৫ 711019নাঁমক রথ কোচবিহার, 
বগুড়। এবং দিনাজপুরের কতক অংশের কথিত ভাষাকে রঙ্গপুরী বা রাজবংশী ভাহ। নামে 
অভিহিত কক্িয়াছেন। অধুনাও ভাষাতত্বানুন্ধিৎস্ূদের কাহাকেও কাহাকেও "ডাক্তার 
গ্রীয়াসনের পদাক্কান্গসরণ করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ বা এ দেশের কথ্য ভাষাকে 
কোচ ও রাঁজবংশীভেদে ছুইভাগে বিভক্ত করিতে উদ্ভত। এই শ্রেণীর কোন লেখক রাজ- 
বংশী ও কোচ ভাষার পার্থক্য প্রদর্শনপু্ধ্টক একটি গবেষপাণূর্ণ প্রবন্ধ রচন! করিতেও কুস্টিত 
হন নাই। এইরূপ গবেষণায় অভিনবস্থের বিশেষত্ব থাকিলেও, উহ1.ফে. সত্যান্বেষী ভাষাতত্বজ- 
গণের গন্তব্য পথে সনোছের তিমির বিস্তার করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

স্থানভেদে কথিত ভাষাম্ন সামান্ত পার্থক্য থাকিলেও মোটের উপর এ দেশবাসী সকল 
জাতিরই কথ্য ভাষ! অভিন্ন। কোন কোন অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজে বা ব্রান্মণাদি উচ্চবর্ণের 
মধ্যে বিভিন্নদেশবামী বিভিন্নভাষাভাবীদের সংঘর্ষ হেতু কথ্যভাষা কিয়ৎ পরিমাণে রূপাস্তর- 
গ্রাপ্ত হইলেও প্ররুতপক্ষে ডাক্তার গ্রীয়ানের আখ্যাত এই রাজবংশী ভারাই সার্বজনীন 
ভাষারূপে আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত হুইয়| আসিতেছে। সমাজের উচ্চ ও নিয়স্তয়তেদে 
ছুই চারটা শববৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়! ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করিতে যাওয়া সুসজত নহে। 
বের অন্ঠান্ত স্থানেও এমন কি সমগ্র সভ্য জগতে উচ্চ এবং অস্ত্যজ জাতির মধ্যে যথেষ্ট ভাষা- 
গত পার্থক্য লক্ষিত' হয়। কিস্ত সেই ভাষাতরঙ্গিনীর বিভিন্নমুখী ক্ষীণপ্রবাহমাজ অবলখন 
করিয়া! জাতিতত্বের মূল নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া! কতদূর সমীচীন তাহা! সুধীসমাজের বিদার্্য। 
. কোচনাজবংশের অদ্যুখানের পূর্বে যথাক্রমে পাল ও সেনবংশীয় ভূপালগণ এ দেশের 
শীসনদণ্ড পরিচালন করিয়! গিয়াছেন। পালবংশীয় রাজন্তবৃন্দ প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্শাবলখী 


ছিলেন, সেই জন্ত এ দেশের কথিত ভাষা পালি ভাবার যথেষ্ট সারিধা লাভ করিয়াছে। বলিতে “ 
ফি পালি ভাবার অন্থিকঞ্কালের উপর প্রান্কত ও সংস্কত তাহা প্রভৃতির রস-রক্ত দেদ-বজ্জাস :: 
সংযোগে এ দেশেক কথ্যমান ভারা উত্তৰ বল! যাইতে পারে। রঙলপুর-পরিষদের সযোগ্য : 
পাদ যু হরর রা চৌধুরী বহর লাহিতা-িবঘ-পরিকান ১২শ তা: 
সংখ্যায় প্রকাশিত তাহার “রঙপুরেক দেশীয় ভাষা” লীর্ষক প্রবন্ধে এ দেশের কথিত, কাধার, 


চউরধদ সাহিতালন্থিগদের সাগাহ-জধিবেশনে পঠিত। | নদ 


রি 


২২ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [৪র্থ সংখ্যা 
সহিত পালি ভাষার কিরপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহ! বিশদরূপে প্রদর্শনের চেষ্ট| করিয়াছেন, স্থতরাং 
এ স্থলে তাহার পুনরুজেখ অনাবস্তক। ফলত? বৌদ্ধযুগে যে ভাষার অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্বরূপে 
প্রমাণিত হইতেছে, সেনরানত্বরালে যাহ! সমগ্র কামতা-গ্রদেশে সার্বজনীন তাঁবাকূপে ব্যব- 
শ্বত হইত, তাহাকে কোচ বা রাজবংশী ভাষা এইরপ সন্বীর্ণ আখা! প্রদান করা৷ কতদূর সঙ্গত 
তাহা আমর! বুবিতে অসমর্থ | . ূ 

সেনবংসীয় শেষ রাজ! নীলাম্বর* সমগ্র গোয়ালপাড়া, কামরূপের অধিকাংশ এবং রঙ্পুর, 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ী ও দিনাজপুর পর্যন্ত স্বীয় রাজত্বের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। 
ইহার রাজধানী কামতাপুন্ীর ( অধুনা গোসানীমারীয় ) ভগ্নীবশেষ হিন্দুরাজত্বের শেষ নিদর্শন- 
'রূপে হিন্স্থাপত্য ও তাস্করশিল্পের অতুলনীয় গৌরবকীর্তি বক্ষে ধারণপূর্বক বর্তমান কোচবিহার 
রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমকোণে প্রশাস্তসলিলা ধবলা নদীব বামতীরে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভৃভাগে যে কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল, বর্তমান কোচ বা রাজবংশী 
ভাষা তাহারই পরিমার্জিত সংস্করণ। এরূপ অবস্থায় এই ভাষাকে কোচ বা রাজবংশী এই 
জ্বাতিগত সন্বীর্ণ আখ্যার পরিবর্তে গ্রাচীন সেন 'ও আধুনিক কোচরাজত্বের নামানুসারে 
ক্কাষভাবিহারী ভাষ! নামে অভিহিত করাই যেন অধিকতর সমীচীন বলিয়! নে হয়। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন কামরূপ ও গোয়ালপাড় প্রদেশেও এ দেশের কথিত 
সাধ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কামনূপ ও গোয়্ালপাড়ার কথিত ভাষার সহিত 
এ দেশের কথিত ভাষার অপুর্ব সৌসাদৃশ্ত তাহার জাজ্ছল্যমান নিদর্শন । এ দেশেব বহুল দেশজ 
শখ অন্ভাপি কামরূপের কথিত ভাষায় অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। এমন কি শের 
রূপ ও বিভক্তিচিহগুলি পর্য্যন্ত প্রায় একরূপ। প্রাচীন কোচবিহারী এবং অসমীয়া! ভাষা 
যে অভিন্ন ছিল, কামরূপবড়পেটানিবাসী রায় বাহাছুৰ শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র বড়দলই মহাশয় 
“কর্তৃক প্রকাশিত শ্পস্করদেব,প্রীমাধবদেব ও মাঁধবকন্দলির রচিত অসমীয়া সাতকাও বামায়ণের 
কমিক! হইতে নিয্োদ্ধ'ত অংশটি পাঠ করিলে, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। 

“ইতিপূর্বে কোরব! হৈছে কোচবিহাব অসম দেশর অন্তর্গত আরু কোচবংশীর রজ৷ সকলে 
মহাক্ভারত অসমীয়াত রচন! করোবা সময়ত প্রায় সমুদয় অসম খণ্য় অধিকারী আছিল। নয়- 
নায়ার়ণ রজার ভান্নেক কমল! গোহাইর আলি কোচবিহারর পরা! ডিবরুগড় লৈকে আজিও 
“গৌহাই কমল!” আলি নামে জেলি আছে। আর কোচ রজা বিলাকর আনে আনো 
অনেক কীর্তি আজি লৈকে অসমত আছে, এনে হ্থছলত কোচবিহারত পূর্বে ঘি ভাষা চলিত 
ব্মছি-ল, সেই ভাষাই অসম দেশর আজি চলিত অসমীয়া! তায!” , 
» ।এ্ীধানড়ঃ ভাঁবাসাহিত্য সমন্ধে উন্নিখিত মন্তব্য প্রকটিত হইয়া! থাকিলেও জামাদের 
ঘরদোর পর্লিপৌষক এরমাপরূণে উহা! পরিপ্রহণেয় কোন প্রতিবন্ধক দেখা! যার না, কারণ 


সপ সস 
* হীরের উতিহাসিফগণ ইহাকে কেশ বংশোস্তব বলির! উ্লেখ করিয়া গিয়াহেদ। 


সম-১৬১৮ ] কামতাবিষ্থারী ভাঁধাসন্বন্ধে 'ধৎকিঞিৎ ২৯ 


গ্রাচীম কোচবিহারের লিখিত ও কথিত ভাবায় যে সাধান্ত পার্থক্য ছিল, তাহা ধর্তব্য নহে।1 

পাঁলরাজস্বের অবসান ও সেনবংশীয় তুপালগণের অভাখানের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুকাল 
এদেশ ভরাব্ক ছিল। এই সময়ে কোচ, মেচ, গারো, কাছারী প্রভৃতি বিডির সম্্রদায়- 
ভুক্ত অসত্য পার্কতাঞ্জাতিগণের সংঘর্ষের ফলে তৎ তৎ জাতীয় ভাষার শব্দাবলী কামতাবিহায়ী 
ভাবার অনুপ্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। প্রার্কত, সংস্কত ও পালিশ ব্যতীত কামতাবিহারী 
ভাষায় যে সকল দেশজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়! থাকে, তৎসমুদায় উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা 
হইতে গৃহীত বলিয়! অনুমিত হয়। কোন কোন লেখক এ সকল শব্দের প্রক্কত ব্যুৎপৃত্তি বা 
স্বরূপত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কোচ ও রাজবংশী ভাষার পার্থক্য-প্রদর্শনে সমুত্নুক। রঙ্গপুর 
ও কোচবিহাবেব কোন কোন স্থানের কথিত ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
কোচবিহারের উত্তরাংশের ভাষা! একরপ ছূর্কোধ্য। ভূটানের নিকটবর্ভী বলিয়া এ সকল 
অঞ্চলের কথিত ভাষায় আর্ধ্যেতর শবেরই বহুল সমাবেশ অবশ্তস্তাবী। কোচবিহারেয় 
পশ্চিমাংশের ভাষা! অনেকুটা জলপাইগুড়ীর ভাষাব অনুরূপ, ইহাও সকলের পক্ষে সহজ 
বোধগম্য নহে । আবার কোচবিহাবেব পূর্ববাংশেব ভাষায় কামন্ধপী ভাবার বথেষ্ট প্রভাব 
লক্ষিত হয়। রঙ্গপুরের গাইবান্ধা ও -সদূর সবডিভিসনেব ভাষার সহিত অন্তান্ত স্থানে 
ভাষার মৃলপ্রক্তি এক হইলেও উচ্চাবণগত সামান্ত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। গাইবান্ধ! 
মহকুমার লোক হসস্তান্ত ক্রিয়াপদগুলি ওকারাস্ত এব টাকার স্থানে ট্যাক! উচ্চারণু করে 
আবার সদর সবডিভিসনে “করিছে”র স্থলে করোচে, 'খাইতেছে'র স্থলে খাওচে, এইরূপ 
উচ্চাপ্িত হয়। এ দেশেব অন্ত্যজ জাতিদেব মধ্যে ডা, বাদীয়া। তেলেঙ্গা ও নমঃপঞ্র 
জাতির ভাষায় বিলক্ষণ উচ্চাবণগত পার্ধ্যকা অনুভূত হইয়া থাকে। শ্বরপ পরিচর দা 
পাইলেও কেবল উচ্চাবণ শুনি! ই সকল জাতিকে বেশ চিনিতে পারা! বায়। 

ডা ও নমঃশুদ্রজাতির উচ্চারণ অনেকটা একরূপ। নিয়ে কয়েকটা উদাহরণ প্রদত্ত 


হুইতেছে-_. 
কামতাবিহারাঁ শব ভাঞ্র বা নমঃশুদ্রজাতির উচ্চাবণ অর্থ 
কাঞ্, কাইঞ্. কে 
কোন্টে কোন্টই - কোথাক 
ধাইর ধেইর দাওয়া 
চাঙ্গই চঙ্গই মতভবিক্রয়ের খাটা 


বাদীয়ার ও তেলেঙ্গাজাতির মধ্যে একরূপ ভাষা প্রচলিত জাছে, তাহা" সেই সেই জাতিয় 
ভাষা নামে কথিত হয়। উহা এক্সপি হুর্কোধ্য যে সাধারপের পক্ষে তাহাতে দর্স্ুউ ফা” 
পেপসি পিপাসা সপিল্পাপপাপশাাট শক্ত 
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২২২  সাহিতা-পন্ধিবৎ-পত্ত্িকা' [৪র্থ সংখ 
ছঃসাধ্য। শ্বন্থ সাজের লোকের সহিত কথোপকথনের সময় তাহার! উহ! ব্যবহার 
করিয়া! থাকে। এ দেশের নন্ত আখ্যাধারী সুসলমানসদাজ কোন কোন ধঁতিহাসিকের মতে 
বিশাল রাজবংশী সমাজেরই একটা বিচ্ছিন্ন অংশ। নষ্টনস্স বা নম্ত উপাধিটী. তাহাদের 
ধর্মতরষ্টতানন পরিচায়ক বলিয়া তাহারা অন্গুমান করেন। এ সম্বন্ধে মত্বৈধ থাকিলেও 
এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কথিত ভাষায় যে বিশেষ ব্যবধান নাই, ইহা অবস্তই 
স্বীকার করিতে হইবে। মুসলমানদের ভাষায় নান।, নানী, চাচা, ফুফু ও শাল্লা কাল্লা প্রভৃতি 
বে গুটিকয়েক যাবমিক শবের লমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একরূপ নগণ্য । 
প্রাচীন মেয়েলী সাহিত্য-ছড়া ও গ্রাম্যগত হইতে সেকালের ভাষাতন্ব সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে । সর্বত্র না হউক এ দেশের কোন কোন স্থানে বিবাহ, অক্নারস্ত 
প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও কুলকন্াগণের গীত গাইবার প্রথ প্রচলিত আছে। 
এই সকল গীতের রচনাভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়। উক্ত গানগুলির মধ্যে কোন কোনটার 
রচন! এরপ প্রাঞ্জল ও লালিত্যপূর্ণ যে কলকণ্ঠপিকবরনিন্দী কামিনীর স্থুমধুর বামাকণ্ঠে উহ! 
তানলয়বোগে গীত হইতে শুনিলে, হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে পরিপ্ল্‌ত হইয়া উঠে। 
ছুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যসভ্যতার কলুষপস্কিলস্রোতে এক্ষণে প্রাচীন রীতিনীতি ভাসিয়া যাওয়ায়, 
এই সকল মেক্নেলী গীতগুলিও ক্রমশঃ আমাদের জাতীয়সাহিত্য হইতে ধীরে ধীরে অন্তহিত 
হইতেছে। সবল গ্রাম্যকবির আড়ম্বরহীন রচনা এ দেশের কথিত ভাষার গ্রককৃতিনির্য়ে 
যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া নিম্নে এই শ্রেণীর একটা গীত উদ্ধৃত হইল। উহা যে বিবাহের 
সময় সম্প্রদানকালে উদগীত হইয়া থাকে, গীতটী পাঠ করিলেই ইহা! বেশ বুঝিতে পার! ঘায়। 
«পাট আগিন! বিচিত্র আলিপনা চান্দোয়৷ করে ঝলমল। 
বসিছে জনকরাজ যত জ্ঞাতিবন্ধু লয়! ॥ 
জনকে করে আজ্ঞা শীঘ্র আন সীতা বিয়ার লগ্ন যায় বয়! । 
(বাঁজিছে উৎসবের বাঁজ ) 
হাত পাও ধুইয়! জলে--বসিল সীতা বাপের কোলে 
বাপ লয়া করুণা করে। 
সংসারের নারায়ণী বাপের প্রাণখানি হেন বিয়ক পরে যায় লয়! ॥ 
বসিয়! উঞ্চল পড়ায় বা”র করে সুন্দর সীতায় নিয়া যায় সীতাক 
ছায়ামণ্ডপের তলে। 
তোলাডুলি সপ্তবার জরত্বনি জোগাড় হ'ল সীতার সুখচ্জিকা 
: তিনগোটা ভুলসী পঞ্চগোটা হরিতকী দাম করিলে গন্গাঁজলে ॥* 
উনি গত তবলা রচনাচাতুর্ধযে নিতান্ত নিকষ্ট নহে, প্রত্যুত যে সফল শখী- 
সমাবেশে উহ! পলচিত, তাহার অধিকাংশই সাধু বাঞ্গলাতাষা হইতে গৃহীতি। এ দেশের রাখাল 
বালক বি ক্বষকধুষকগণ, মাঠে গোটাঙ্গপকালে অথবা ক্ষেতে কাঁজ করিতে 'কপগিতে যে সকল 


লন ১৪১৮] কাঁমতাঁবিহারী ভাবাসম্বদ্ধে যকিফিৎ ২২. 
আমিরসান্মক গান গাই থাকে, ভাহার৪ অধিকাংশ এইকসপ ার্ছিতপবাবহ সফল 
সঙ্গীতে আদিরসের প্রভাব অত্যধিক হইলেও উহার মধ্যে জনেক উ্তিহাসিক তথ্য, সামাজিক 
আচারব্যবহার, রীতিনীতি পরিচয় গ্রচ্ছননরূপে নিহিত আছে। তাবাতন্বের' .আলোচনার্থ 
এই সকল গ্রাম্যসঙ্গীত, মেক্বেলী ছড়া, প্রবাদ-বচন' ও হেয়ালীগুলি সংগ্রহের আবপ্তকতাও 
অল্প নহে। এদেশী কথিত ভাষার গতিনিয়ের সুবিধার্থ এই শ্রেণীর একটি ভাওয়াইয়া 
গানের নমুনা নিয়ে দেওয়া গেল। বল! বাহুল্য, এ গীতটা নিরক্ষর গ্রাম্যকবির রচিত হইলেও 
বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে বহু সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ বাঙ্গল! শব্দের সমাবেশ উহাতে লক্ষিত হইবে। 
পগেইলে কি আমিবেন সিপাইরে . - 
ঢাল বাদ্ধেন তলয়ার বান্ধেন তুইনা বান্ধেন পাগুরী 
- বিহাও করি ছাইরে মাইছেন সিপাই অল্প বয়সের নারীরে। 
এ নয়৷ ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া যায়ছেন্‌ ওয়া । 
পর পুরুষে খাইবে গয়ারে চোচার ভাগী তোমর! রে ॥ 
নয়! ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া যায়ছেন্‌ কল! । 
বউছুল বাছুরে খাইবে কল! চোচার ভাগী তোর! রে ॥” 
গ্গীতটীতে কোন নবপরিণীতা! তরুণী স্ুদীর্খথ বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুল! হুইয়! বিদেশ- 
গমনোগ্যত স্বামীকে ইঙ্গিতে সতর্ক করিয়া দিতেছে। 
কামতাবিহারী ভাষায় মৈধিলী-শবের সংখাঁও অল্প নহে, তবে কথিত ভাষাপেক্ষা লিখিত 
ভাষাতেই উহার সমধিক গ্রাচ্ধ্য লক্ষিত হয়। রাজ! নীলাম্বর কর্তৃক আনীত মৈথিল 
ব্রাঙ্মণগণ এদেশে ভাষা-সাহিত্োর প্রথম প্রবর্তক কিনা তাহা নিশ্চিত রূপে বল! সহ্জ- 
সাধ্য ন! হইলেও অধুন। প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ 'যে সকল পুরাতন গ্রন্থের অস্তিত্ব 
আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহার অধিকাংশই সমাগত মৈথিল-্রাক্ষণগণের সুযোগ্য 
বংশধরগণ কর্তৃক রচিত। শ্রীমস্তগবদ্গীতার পপ্চান্নবাদক কবিবর গোবিন্দমিশ্র, মহাভারতকার 
রাম সরশ্বত্যুপাধিক অনিরুদ্ধ ও ছিজ শ্রীনাথ প্রভৃতি অমর কবিকূলতিলকগণ সকলেই 
ইমখিল-রান্মণ-বংশসম্ভূত। ইহাদের পূর্বে কোন কবি এ দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যরসের 
পীবুষ-প্রবাছে অভিষিক্ত করিয়া থাকিলেও তীহাদের স্থৃতি অতীতের যবনিকাত্তরালে 
লুক্কায়িত। 
অতঃপর কামভাবিহারী ভাষার উচ্চার-প্রণানী, ক্রিয়ার রূপ, বিভক্তি প্রভৃতি ব্যাকরণ- 
গণ ছুই একটি নিয়মের উল্লেখ করিয়। আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করির।: 
সাধারণতঃ এ দেশের নিয়-জাতীয়গলোক শব্দের আত্তসথর স্থানে অ ও জ স্থানে র উচচায়ণ.. 
করিঙ্! থাকে । রামচন্ত্রের স্থানে আমচজ্জ, রাইতের স্থানে আইত, রবিবারের স্থানে অবিবার, | 
নৌন্রের স্থলে উদ, এবং রাখালের স্থানে আখোয়াল ও. রোঁঝার স্থানে ওঝ্যা।.. আর বাদ 
রাম, আখোর স্থানে বাখ/: এবং আগালের স্থানে বাগান, এইনপ। ধু ০০5 


২২৪, 'গ সাহিত্য, পরিয়ৎ-পর্িকা . (সা, 


না সবর ও.ব্যঞ্ন বর্ণের চিনি বৃদ্ধি মং 
সাধিত হইয়া বাকে। উদাহরণ স্বরূতী এইরূপ কত্কগুলিশব নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে । 
বাঙ্গালাশব্ কামতাবিহারী শব 
মানুষ মান্যী 
পা পাঁও 
বাঘা বা! 
ৰোনাই বনু 
না নোয়ায় 
নৃতন নউতন 
গাছ গছ 
পাখী পথী 
মই্য 

আসিল্‌ আইল্‌ 


কাঠাল কাটোল 
কন্তা কইনা 
পয়সা পাইসা 
করিয়া করি 
শাশাক হ্াশা 
পাট পাটা 
কেন কেমে 
একখানা এক্‌ন! 
হইতে হাতে 
এ দিকে এতি 
এ দিকৃদিয়া  এমদিয়া 
[ও ক্ষেত ও বনের পরিবর্তে বাড়ী শব ব্যবহৃত হয়, যথা ধানবাড়ী, পাটাবাড়ী, বাশবাড়ী, 
খাবা, অব ইত্যাদি 
যা রাম উম ও মরে নর্থ এক বনের স্থলে বচন প্যুক 
হই থাকে, ব:-- - 
ছুইিঞ, খু |... বভীষরা.. 


দন ১৩১৮] কাতাহিহীরনী ভাবানখে ধৎফিফিৎ ৫ 


উদ্নিখিত বহুবচনের সহিত কেবলমাঞ্র গুল! বা ঘর শব সংযোগে প্রত বহুবচন পরিবর্তিত 
করা হয় বধা, আমরা-গুল!, তো ময়! গুলা, তাম্রাগুলা। (আমার ঘর, উনার খর ইত্যাদি । 

নামধাচক বিশেষ্য গদগুলির সহিত এইক্প বখাক্রমে কোপা ও গুল! শব যোগ কির! 
একবচন ও বহুবচন কর! হইয়া থাকে। যথা--. 


একবচন বহুবচন 
মান্য কোণ! মানষগুলা 
পরী কোণ! পথী গুলা 
হাতী কোণা হাতীগুলা 


ভয় ও রাগ এই বিশেষ্য পদ-্বয় সাধাবণতঃ খাওয়া শবেব যোগে ক্রিয়া-পদে পরিণত 
হইয়! খাকে। যথা, ভয় খাওয়া, বাগ খাওয়!, হাতাস খাওয়া । আবাব নিশ্চয়ার্থেও অনেক 
সময় অসমাপিকা! ক্রিপ্নাব পব খায় শব প্রযুক্ত হয় ৷ যেমন, খাওয়া খায়, শুতা খায় ইত্যাদি। 
লাগিবে শব্ষের পবিবর্ডেও অনেক সময় খাইবে শব প্রযুক্ত হইতে দেখ! বায়, বথা, ঘর কোণ! 
বাধিতে মাস খানেক খাইবে। 

কর্ম ও সম্প্রদান কাবকেব পদাস্তস্থ কে শবের স্থানে কৃ এবং তে স্থানে ত. প্রন্নোগ হইয়া 
থাকে, ধথা--তোক্‌, আমাক্‌, উমাক্‌ ভাইক্‌ এবং নদীত্‌, ঘবত, জঙ্গলত | 

ন! এই ক্রিয়াবিশেষণটী প্রায়ই অসমীয়। ভাষাব স্তাক় ক্রিয়াব পূর্বে এবং কর্তা পদের অস্ত 
বসে, বথা-_ন! যাও' মুইঞ্, না খাও মুইঞ, না করে? সুই, না গুতা! মুইঞ.। 

কোন বিষয় কাহাবও মনোযোগ আকর্ষণ আবশ্ঠক হইলে, হুড়, হিড়,. হাব. প্রত্ৃতি 
কতিপয় অবায় শব্ধ ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । যথা, হুড. দেখ, হি. শুন, হাব আয়. ইত্যাদি । 

ক্রিয়াপদের অন্তস্থ অক্ষবে তুচ্ছার্থে হসস্ত এবং সন্ত্রমার্থে ওকাব যোগ কর! হয় যথা 
থাক্‌ থাকো, কব. কবো, শুত, শুতে ইত্যাদি। 'মাবাব আকাবান্ত ক্রিয়া-পদেব তুচ্ছার্থে বিশেষ 
কোন পবিবর্তন হর না, কেবল সন্তরমার্থে একটি ও বা ওকাব মাত্র সংযোগ কব! হুইয়! থাকে, 
বথা খা খাও'বা যাও। 

কাল ও পুরুষতেনে ক্রিয়াপদের গুটিকরেক রূপ নিয়ে সন্নিবেশিত হইতেছে । 


স্কধাতু 
উত্তমপুরুষ মধ্যমপুরুষ প্রথমপুরুষ 
সুইঞ, করে? তুইঞ, কব্‌ তীয় করুক 
তোম্রা করে! (সন্রদার্থেটে  তামগা কর্‌ গ্হদার্থে) 
মুইঞ্, করিম্‌ তুইঞ্, করেক্‌ তারকর্বে + 
মুইঞ, কইটেচ। তূইঞ, ক্চিস্‌ তার হচ্ছে 
গস ধাতু 


সুইকযাৎ কই. ' কায 
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রশ তোম্র যাঁও (সন্তমার্থে). . তাম্র! যাটক্‌ (সক্্দার্থে) 
মুইঞ বাইম্‌ ২ ভুইঞ,যাবু .. তীয় যাইবে রর 


তোম্রা! যামেন্‌ সেঙমার্থে). তাম্রা যাইবে সেমরমার্থে) 
মুইঞ. গেইট তুইঞ. গেছিস্‌ তীয় গেছিল 


তোমর! গেইছেন্‌ সেন্্রমার্থে) তামরা গেছিল (সমমার্থে) 
কতকগুলি ক্রিয়াপদের বর্তমীনকালে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষতেদে যথাক্রমে ধর্টো, 
ধর্চে এবং খর্ছিস্‌ শব যোগ করা হয়, যথ! মুইঞ. যাবার্‌ ধরো, উম্র! যাবার ধর্ছে, তীয় 
আসবার্‌ ধর্ছে। 
সম্ভাব্য ভূতকালে ক্রিয়ার পর হয় শব প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন, নি যদি 
গেলেন্‌ হয়, তায় যদি আসিল্‌ হয় ইত্যাদি। 
সম্বোধনে বাৎসল্যার্থে পুংলিঙ্গে বাপই ও স্ত্রীলিঙ্গে মাইঞ শব ব্যবহৃত হয়। আবার স্থল-. 
বিশেষে নায়কনায়িকার প্রেম-সম্বোধনেও বাপই ও নাইঞ শব-গররোগের মৃত বিল নহে। 
নিষ্নোন্কৃত গীতাংশ তাহার প্রমাণ। 
“বাপই রে মোক কীকই কিনিয়। দে - 
নউতন বাহারের চুল মোর বাতাসে হালে । 
বাপই রে আজ .বালাটারীর হাট. 
'আর সদায় মোর্‌ বেমন্‌ তেমন্‌ চুপ তামাউকের পাতা ।” 
আবার অন্তত, 
প্নুন্দয়ীক মাইঞ, তুই যেমন তার ঢপের মাইয়া তোর সোয়ামী মিলে নাই। 
ঘাটায় পথে মাইঞ তোর নাগাল্‌ পাও ওরে পাকা কলার মত গিলিয়ারে খাও 
তোকে পাইলে মাইঞ ছাড়ো বাপো মাও ।» 
বাপই ও মাইঞ ব্যতীত এ দেশে আর একটি সন্বোধনপদ প্রচলিত আছে, তাহা! বাছে। 
পরিহাসরদিক বৈদেশিকগণ ভাষাতত্বের গুঢ়রহস্তভেদে অসমর্থ হইয়া, এ দেশের লোককে . 
বাছে এবং এ দেশকে বাছের দেশ বলিয়। বিজ্ূপ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বাহে শব্দটা 
বাবাহের অপভ্রংশমাত্র । শব্সংক্ষেপান্থুরোধে দ্বিতীয় অক্ষরটি লুপ্ত হওয়ায়, বাহ্রূপে 
পরিগত হুইয়াছে। 


. শ্ীপৃশেন্দুমোহন সেহানবীশ |. 


- কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য 


- নত ভাগাড় তি সমস্ত সতাজনপাদবামীর ভাবা সই 
প্রকার-_লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষা । লিখিত ভাষ্]ু মার্জিত ও বিশুদ্ধ এবং কথিত ভাহ৷ 
অসতর্কিত রূপে ব্যবহৃত বলিয়৷ অমার্জিত ও প্রায়ই অগ্ুদ্ধ বা ব্যাকরণছষ্ট। কোন কোন 
স্বানের এই উতয়বিধ ভাষার এত প্রভেদ যে, সহজে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিতে 
'স্কুচিত হইতে হয়। যথা-_ | | 
“সে স্বসের। নিন্দাছে 
সে নাক ডাকাইয়! ঘুমাইতেছে। 
ছ্যাকা পারিবার গেইছে। 
* খারে কাপডু কাচিতে গিয়াছে ।” 
কোচবিহার বঙ্গদেশের উত্তরাংশে অবাঞ্থত এবং পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বার! আসাম 
হইতে বিচ্ছিন্ন । উপরে ষে গ্রাম্যভাষার আদর্শ দেওয়! হইল, তাহা কোচবিহারেরই গ্রাম্য 
ভাষা । উহা বাঙ্গলাভাষার রূপাস্তর বই আর কিছু নহে। 
কোচবিহারবাসিগণ সাধারণতঃ কোচনামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহারা এই নামে পরিচয় 
দিতে নারাজ, আপনাদিগকে রাজবংশী বলে। ভাষাতত্ববিৎ শ্রিষ্নাসন তজ্জন্ত এতদ্দেশীয 
'ভাষাকে রংগুরী বা রাজবংশী ভাষা বলিয়াছেন। তাহ! বাঙ্গলা হইতে পৃথক ভাষা! 
নহে, সামান্ত পার্থক্যগ্রযুক্ত সে রাজবংশী ভাষাকে একট৷ পৃথক্‌ ভাষ! বা! 015150% বলিয়া 
গণ্য করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যদি রাজবংশী ভাষাকে একটা পৃথক্‌ 83915 
ভাষা বলিতে হয় তাহা হইলে ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীর চলিত ভাষাকেও একটা পৃথক্‌ ভাষা 
বলিতে হয়।, নানা স্থানের কথিত ভাষায় সেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা! 
পৃথক্‌ ভাবা নহে, লিখিত ভাষ! লইয়াই ভাষাভেদ বিচার করিতে হয়। কোচবিহারের লিখিত 
ভাষায় এমন কোন বিশেষ' গ্রভেদ দেখা যায় ন1, যাহাতে তাহার একটা পৃথক্‌ নাম দেওয়া 
যাইতে পারে । কোচবিহারের ও এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিলে, ইহা- 
দিগকে এক জাতীয় ভাষ। বই অন্ত কিছু বলা যাইতে পারে না। আমরা গশ্চাৎ তাহাই 
প্রতিপয় করিবার চেষ্টা করিব। 
গারিষৎ-পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগ চুর্থ সংখ্যায় "কোচ ও রাজবংশী শসার ীর্ধক থে 
-প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে যে রাজবংশী শৰের তালিকা! দুষ্ট হয়, তনধোপ্কাণ” 
ছি শুরু”, পা”, *জিতাস্/ চামড়া", -বুক”, “আঙুল পাও হাটুর কল 
বটের, শ্রলি”, পাই”, পশির সি” "দেহের", পআপডাবাচছা? রভৃতি প্রা খাত শখ 


২২৮৭ গাহিতা-পর : বু ধরার! 


এদেশীয় গ্রাহাশৰ হতে অভিষ্ন। টিভি সাধারণ লোকের উচ্ছারিজ. ৬ 
ভাষার সৌসানৃষ্ত এই বে, তাহার! £অ* স্থানে “র* এবং “র* স্থানে পম”, “উ” স্থানে 
প্রা” স্থানে “আ+, “রূ" স্থানে “উ*, “রো” স্থানে ”ও* এবং “রৌ” স্থানে ভিড 
বথা-_প্রমষী” “অমনী”, প্রাত্তির” “আত্ির*, পূপনাথ” পউপনাখ*, *রৌদ” “উদ” ইত্যাছি। 
আমাদের এতদ্দেশের কোন কোন স্থানের প্রাকৃত লোকেও এক্সপ উচ্চারণ করে শুদা গিক! 
থাকে। কোচবিহারের লোকের উচ্চারিত শব্যের মধ্যবর্তী “র” লুণ্ত ও তাহার পরবর্তী 
বর্ণের স্বত্ব হয়) যথা -_-”তোর্ধা” স্থলে তোধ্ধ! ইত্যাদি । এন্পপও এতদঞ্চলের অনেক স্থানের 
গ্রাম্যভাষায় দৃষ্ট হয়। 

বরবর্ণের উচ্চারণে শ্বরের এবং শব্বাংশের লোপ এই স্থানের কথিত ভাষার একটা প্রধান 
লক্ষণ) যথা $-. চ 





মান্য মান্সী। বাবা: . বা। 
পাখী পথী। 'বনাই ,. বঙ্। 
মাসী মসী। করিয়া করি। 
গাছ গছ। (তোকে তোক্‌'। 
বেটাকে বেটাক। পাতকুয়া পাটকী। 
মাঠেতে মাঠত। আলাপ আঙ্জা। 
| একখান! একন]। 


খাওয়া শবটা অনেক স্থলে করিবার এবং আবশ্তকত। বুঝাইবার জন্ ব্যবহৃত হইয়! থাকে, 
বথা,-- ্ঃ 


(আগ) রাগ খাওয়া রাগ করা। 
হতাশ খাওয়া! ভয় পাওয়া । 
এ কামে এক মাস খাবে . একাজে একমাস লাগিবে। 
মোর যাওয়! খাইবে . "আমাকে যাইতে হইবে। 


সর্বনামের ব্যবহারেও পার্থক্য দেখ! যায়। টি উর হা রা 

উড হা থাকে বথা,__ 
আমি . স্থলে আমর! 

- ড্‌মি রঙ তোমরা! এ-ও 
.. এইকপ মান্সীগুলা, ছাঁওয়ালগুল! ইত্যাদি। সঙ্গানহচক "আপনি, “তিনি' “উনিঠ ইত্যাদি 
শখ: কৌচবিষ্বারের ভাষায় নাই। তৎপরিবর্তে “তোমরা” “উমর!” “ইমরা» শবের ব্যবহার 
ক্ছে 
মী খা অিররণ বিভক্তি অত “তের পরিবর্তে “তাহ, থা ধা, ঘর) 


সদ ১৩১৮] কোচদিহায়ের ভাবী-ও' লাহিত্য ২২৯" 
নদী--মদীত, বাসা--বাসাত, ইত্যাদি গুধু গ্রাদ্য ভাষাতে নহে, ০৮০০০০৪৭ 
অধিকক্পপের রূপ দেখিতে পাওয়! যান, বথ! :-_ 
বিহারে বিয়াজে চক দেবে ভূপাল। 
গগনে উদিত চক বুঝে কালাকাল ॥ 
অসিত “পক্ষত' সে যে না হয় উদয়। 
গগনে উদ্দিতচজ্্র সিতে অভ্াদয় ॥” 
কোচবিহারের অনুদিত রামায়ণ-_কিফিন্ধ্যাকাণ্ড। 
এতদ্দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও এপ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল না, বথা__ 
পগুনিয়! প্রভুর নাম প্রীধর মুচ্ছিত। 
, আনন বিহ্বল হই পড়িল “ভূমিত+ ।» 
* প্রতৃপাদ শ্ীতুলকুষণ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীচৈতন্তভাগবত ২২৪ পৃঃ । 
সেইরূপ কর্ম্মকারকের দ্বিতীয়া! বিভন্কির “কে” স্কুলে “ক” ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বখা,-_ 
*গ্রতাপী সে কপিবর নিরখয় তাত পর 
লক্বেখখর রাজা দশাননে। 
কোপাবিষ্ট ছুরাশয়, ভীষণ লোচনহবয়, 
ভয় হয় “তাক” দরশনে।”» 
মহারাজ শিবেন্্রনারায়ণ ভৃপ অনুবাদিত রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড। 
এতদ্দেশীয় প্রাচীন কাব্যেও এরপ প্রয়োগ অপ্রসিন্ধ নহে,-- 
“এখনি আসিব, নিষাইর্‌ বাপ, 
ক্ষীর কদলকৃ লৈয়! ।” 
বঙ্গবাসী আপিশ হইতে প্রকাশিত “চৈতন্তষঙল” ৩৮ পৃঃ। 
কোন ক্বোন গলে কোচবিহারীয় এবং এতক্গেশীয় তাবায় “রপ্এর পরিবর্তে যী 
বিভক্তিতে 'ক” ব্যবহৃত হয়,-_ 
প্বিহারক” রাজপুরী নামে অগ্রাবতী। 
বীর নারায়ণ দেব বার অধিপতি ॥* 
মহারাজ বীরনারায়ণ রচিত কির়াতপর্বা। 
“অভিয় চৈতন্ত সে ঠাকুর অবধৃত । 
নিত্যানগ রাম বনো “রোহিথীক' ভুত ॥” 
ধ্বানীর চৈতনগল ২.1 
এডদেশে প্রচলিত প্রথম ও দ্বিতীর পুরুষের ক্রিয়ার বখাক্রনে “ই* ও “এ রিউডি নিল 
» এবং প্রন ব্াদছাঁর হয় যথা, 





২৬১ এগাহিতা-পরিষংপত্রিকা [এর্থগা 


তুমি ফর ... '** তোমর! করেন। 
অতীত কালে-_আামি গিয়াছি '.' সুই গেইছো!। . 
তুষি গিয়াছিলে...তোমরা গেইছেন। 
এতদ্ধেশীয় ভাষায় উহাদের ব্যবহার, - 
বর্তমান কালে__“সেবকের ভ্োহ মুঞ্চি সহিতে না পারো!। 
২০ পুত্র বদি হয় মোর তথাপি সংহারে!।” চৈতন্তভাগবত, ১৭৩ পৃঃ | 
অতীতকালে-_. কি দেখিলু' গোরারূপ অপরূপ ঠান। 
কি দেখিলু' সকরুণ অরুণ নয়ন ॥”৮ . 
এতদ্ষেশীয় ভাষাতেও ভবিষ্যৎ কালের এ ও ক্রিয়া পু বি খত পাও ঘা 
কোচবিহারের ভাষাতেও ইহা বিরল নহে,__ 
| "প্রভু বোলে তোমর! সকলেযাহ ঘরে। . 
| মুঞ্িি আর না যাইমু সংসার'ভিতরে ॥” এ ১৩৬ পৃঃ। 
ইংরাজী 1):08:5931%€ 6০102এর রূপ বাঙ্গলায় বর্তমান কালের ক্রিয়া বলিয়! 
উল্লিখিত হুইন্! থাকে, যথা-_আমি . বাইতেছি, সে হাসিতেছে ইত্যাদি । কিন্তু কোচবিহারের 
ভাষার “মুই যাবার ধরচো”, “তোমর! হাসিবার ধরচেন” এই প্রকার হইয়া থাকে। 
_ কতকগুলি প্রন্বত ক্রিয়ার রূপও উতয়ত্র সমান দৃষ্ট হই! থাকে। থা ২ কাবিহারের 
লিখিত ভাষার-_ 
শ্বর্গ মঞ্চত পাতালত্ত আশ্রয় ঘি জন। 
জিনিলস্ত ধিতে! জনে রাক্ষস ছুর্জন ॥” . 
ৃ কোচবিহারের অনুবাদিত গীতগোবিন্দ। 
অন্তভর_ “কদর্পের শরে হৃদয় জর্জরে, 
রি ধিহনে বিকল হয়্যা । 
অন্ধকার বমে কাহক লাগনে, 
“ভ্রমস্ত' বিষাদে চীক্যা ॥” ী এ 
আোকত রূপ এহদ্েশীয় প্রাচীন কাব্যে ব্যবত__ 
প্সন্্রম না৷ করে ভীম্ম হাতে ধনুঃশর। 
নির্ভয়ে বোলেস্ত তবে সংগ্রাম তিতর 1 
রর :.. ববীজ-প্রদ্নিত মহাতারত, ভী্নপর্কা। 
আন্ত , প্রসিদ্ধ বৈধব হল পরম মহান্তী। .. 
ক । “ড় বড় বৈব তার দর্শনেতে যাবি।॥” টৈতিচরিতা মতি. 
. পুর্বর্থী - ঝাজবংলী. শ্-সংগ্রহকাসগ কোচ ও  সাববংগী- ভাবাঁস "বল -শঙ্সংশহ 





সন৯৯]) কোচবিছারের ভি ত্য ২ 
রা অভ্তএর পনরুক্িদৌরপরিহারের এ সবে তাহাদের. উদধা়- 
অনাবস্তকবোধে পরিতাক্ত হুইল । - : 
. কোচবিহানের ভাষার সহিত আনামী ও বাঙ্গুলা ভাষার বিশ: সৌসাদৃস্ত আছে। 
মে কারণে..প্রথমোক্ত স্থানের ভাঁধাকে বাঙ্ঈলা ভাষা হইতে অভিন্ন বল! হইয়াছে, 
আসামী ভাষাতে সেইরূপ তিন চারিশত বৎসর পূর্বে কোচবিহারের লিখিত ভাষার 'সহিত 
এতদ্েশগ্রচলিত ভাষার সৌসাদৃশ্ত ছিল, তাহ! চৈতন্চরিতামৃত, চৈতন্তভাগবভাদগির 
ভাষা উদ্ধ'ত করিয়া! দেখান হইয়াছে, নিয়ে আসামী ভাবার সহিত বাঙ্গলা ও কোচবিহার- 
প্রচলিত ভাষার যে কি প্রতেদ, তাহা সহজেই হাদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া! যায়। 
প্রুন্ছ! সঙ্গে রঙ্গে প্রভু দেব হরি। 
থাকিল! অনঙ্গ কেলি কৌতুহল করি ॥ 
এছি মতে রঙ্গে চে প্রভু দামোদর । 
সাত দিন বঞ্চিলত্ত ঘুস্তছার ঘর 
শুনিয়োক সাবধাঁন হইয়া সর্বজন । 
মহা! মহেশ্বর কৃষ্ণ যাত্রার কীর্তন ॥” ্রীধরকনদলী। . 
ভাষা নিত পরিবর্তনশীল এবং এতদ্দেশের কথিত ভাষার যে যোজনাস্তর একটু 
আধটুক রূপাস্তর আছে তাহাও সত্য। হুগলীজেলার বদনগঞ্জ খানায়, বীকুড়ার - 
কোতলপুর ও অন্তান্ত থানার এবং মেদিনীপুরের রামজীবনপুর থানার অধিবাসিগণ 
তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়ার শেষে প্রায়শঃ “ক* সংযুক্ত করিম্না থাকেন, বথা-_দিলেক, 
নিলেক, হইবেক, যাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি। বিগ্বালাগর মহাশয়ের সীতার বন. 
বাসাদির দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণে হুইবেক, বাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি ক্রিয়ার রূপ দৃষ্টি-. 
গোচর হয়। বহুবচনের “দিগ” বিতক্তিট! আমাদের চোখের উপর বাঙ্গল! ভাষা হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিল এক্ষণে “মামাদিগের* “তাহাদিগের” স্থলে আমাদের তাহাদের ইত্যাি. 
ব্যবহৃত হইতেছে। কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা হুইণে এতদ্দেশীয় আধুনিক . ভাবার 
এই প্রকারেই পার্থক্য ঘটিয়! থাকিবে। ও 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, কোচবিহারের পূরবীমাততবর্ী ঙধপুজ নদের পর়পারেই 
আসাম বা পুরাণঃপ্রধিত প্রাগ জ্যো্টতবগ্রদেশ। কোচবিহারের . ইতিহাসে দৃষ্টিপাত 
ফরিলে জানা যায় যে, উক্ত প্রদেশে. এখনও কোটজাতীয় নৃপতিগণের রাজন্বফালে,: 
তাহারা যে মিখিলা, ও আদাম শ্রঞ্চল হইতে বে আদ্দণদিগকে ফোচরাক্যে. উপনিনি&.. 
করিয়াছিলেন তাহা। দেখা যায়. তীহাঁদের মধ্যে আসামী ব্রাঙ্গণের সংখ্যাই. বেনী. :ত5। ৬৫ 
পূর্বে কোচবিহারে ্াজব্ী ভিন্ন জন্য জাতির বাস ছিল. দা সবল রাগের, জাই: 
এ দেশে বিখি ভাবায় :শটলন (হই): (ফাবসহকারে রাজব্ী ছায়ার সবের টং 
ইতীদ উতর তি দিলি এ জন্য কোরবিারের হি. 
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ভাব! খাঁটা আমামী ভাষা! নছে। বঙ্গভাষার সহিত জাসানী ও রাজবংশী ভাষার বে 
কেমন ঘনিষ্ঠ সববন্ধ তাহা! পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । 

রাজার উৎসাহ না মিণিলে কেন দেশের ভাষার পুষ্ট ও জীসমুদ্ধি সাধিত হয়না । 
কোচবিহায়ের অধিপতিগণ সে পক্ষে নিশ্চে্ ছিলেন না। তাহার! কোচবিহাক্ের ভাবার 
উর্নতি-পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন।* দেশীয় কবির অরচিন্তানিবারণার্থ যথেষ্ট 
ভূমি ও অর্থ দ্বার! তাহাদিগকে সাহাধ্য করিতেন। দেশীয় ভূত্বামিগণের উৎসাহ ও 
আন্গকুল্যে আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবির কবিত্ ক্ষূর্তি পাইয়াছিল, বখা-_ধনরাম, 
কবিকন্কণ, রামেশ্বর প্রভৃতি কবি। তাহার। দেশীয় রাজন্যগণের ক্কপায় দেশীয় সাহিত্যে 
আপনাদিগকে অমর করিয়! গিয়াছেন। রাজার উৎসাহ না পাইলে তীহার! কিছুই 
করিতে পারিতেন ন1, দেশীর সাহিতোর ইতিহাস হুইতে তাহাদের নাম মুছিয়া৷ যাইত, 
সাধারণ লোকের ন্তার তাহাদিগকে দিনপাত করিতে হুইত। কেনন! সেকালে 
মুদ্াবন্ের প্রচলন ছিল না, কাব্যামোদী ব্যজিগণ লিপিকারগণকে. বেতন দিয়! নূতন কাব্য 
লেখাইয়! লইতেন, তাহাতে গ্রস্থকারের কোন লাত ছিল না, এরূপে নিজের সময় নষ্ট 
করিয়৷ কয় জন কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন? আজিকালি গ্রন্থকর্ৃত্ব ছ্বায়া যেমন 
অর্থাগমের উপায় হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। বিশেষ অর্থবান্‌ ন! হইলে কেবল 
মাত্র সুনাম গুখ্যাতির অন্ত অতি অল্প লোকই সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কোচ- 
বিহারের নরপতিগণের দ্বারা তদ্দেশীয় কাব্যের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে, তাহারই 
আলোচন! করিয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কার্ধ্যান্রোধে সাত আটবৎসর 
পুর্বে কোচবিহারের রাজধানীতে গিয়৷ আমাকে তিন চারিমীস তথায় অতিবাহিত 
করিতে হইয়াছিল, তৎকালে পেখানকার ৮ মহারাজ তৃপবাহাছরের প্রতিঠিত সাধারণ 
পুস্তকালয়ে গতিবিধির সুযোগও ঘটিয়াছিল। পুস্তকালয়ের অধাক্ষ মহাশয়ের সাধুতা ও 
সচ্চরিত্রতায় আমি সকল ন্ুবিধাই পাইয়াছিলাম। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গল! পুস্তকগুলি . 
বিশেষতঃ. যে গুলি এ পর্যন্ত অমুদ্রিত অবস্থায় আছে, সেই গুলিই আমার আলোচনার 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোচবিহারের কবিগণের কৃতিত্ব দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলাম। ক্রমে সে গুলির পরিচয় দিতেছি। 

১1 পুস্তকালযমধ্যে কোচবিহার়ের কবিদিগেরঃ যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখিতে 
পাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে পকিনাতপর্ধ” পুম্তকখানিই সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন। 
সহাাজ বীরনারায়ণের অধিকারকালে কবিশেখর উপাঁধিধারী রামকঞ্চ নামফ কৰি এই 
গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজ বীরনায়ারণ খুষ্টীয় শকের ১৬২১ হইতে ১৬২৫ পর্বত 
কোটবিহারেু, ্ঁজসিংহাসমে অধিটিত ছিলেন। কিল্লাতপর্কোর ভাব! বেশ পাল, 
* গ্রহের মাম স্থানে কবির কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া হা। 5998 
রনৃদধিগ জর ফরেকটা কবিতা উদ্ধত করিকেছি--. 


সন. ১৩১৮], 


কোচরিহারের ভা ও,সছিত্য ২ 
“অন্‌ পুর রাজযনপী।. | এ 
বেশ করে শুনি ষনোমৌহিনী।* 
মল্লিকামালায় কবরী সাজ। , 
নীলগিরি যেন গঙ্গার মাঝ ॥ 
সুরজ সিন্দুর ভালে পিঞ্চিল। + 
পুর্ণচন্দ্রে যেন অগ্ধি লাগিল ॥ 

খঞ্জন গঞ্জন চারু চঞ্চল। 
লোচনযুগরলে লেপি কজ্জল ॥ 

যেন কামবাণে গেড়ল দিয়া। 

ভুরু শরামনে থুইল.জুড়িয়া! ॥ 
তথাপি তরুণ তস্কুর ডরে। 

উপরে হেমঘণ্টা! ধ্বনি করে ॥ 
উরুর শৌভা1*কহিতে ন! পারি। 
যেন রামরস্ত! মানিছে হারি ॥ 
চরণকমল মনক লোভ! । 

ষত্তগজ জিনি চরণশোভা । 

তাত রুনু ঝুমু নূপুর বাজে। 

জগৎ জিনিতে মদন সাজে ॥ 
বীরনারায়ণ নৃপতি মণি। 
কবিশেখরের মধুর বাণী ॥ 
বিহারক রাজপুরী নামে অাবতী । 
বীরনারায়ণদেব যার অধিপতি ॥ 
মধুর মধুর মহাভারত ভারতী । 
বোল! রামকৃষ্ণ কবিশেখর বদতি ॥৮ 


সগ্তদশ শতাবীর আরস্তকালে কোচবিহারের কবি বলিয়৷ নহে, এতদঞচলের 
কবিন্ন রচিত, হইলেও কাব্যথাঁনি কোন অংশে অনাদৃত হুইবার নহে। | 

যে সময়ে কোচবিহারের কবি এই গ্রস্থথানির রচনা করেন, সে রে পরল 
বৈষণবকবিগণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুর্টিসাধন. জন্য অসংখ্য কাব্য রচনা করিতেছিলেন |... 
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রাঙ্ছণ “তপদীর শব্ধ" নাদে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যাংশে ইহা কোন 
মতে হীন নহে। বরং স্থানে স্থানে কহিত্বের পূর্ণ বিকীশি দেখিতে পাওয়া! যায়। 
মহাভারতে কাশীরামদাদের রচিত দ্রৌপদীর স্বয়দঘর অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, তাহার 
সহিত শ্রীনাথ ত্রাঙ্গপের রচনার তুলনা করিলে উভয়ের প্রতিভার পরীক্ষা হইবে। 
প্রীনাথের কাব্যে কল্পনা আছে-_সেই কল্পন! লাবণ্যমরী হৃদয়গ্রীহিণী, কাব্যের সৌনার্য্য-. 
স্টির পক্ষে অসাধারণ শক্তিশালিনী। আমরা ব্রাঙ্গণ-কবির নু্যাতি না করিয়! থাকিতে 
পারি না। পাঠকগণ চক্ষৃকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন, আমর! তাহার কাব্যাংশ উদ্ধৃত 


করিতেছি,__ 


প্অনস্তর দ্রৌপদীর পুরস্ত্রী সকলে । 
বিধিমতে স্নান করাইল কুতৃহলে ॥ 
গোরচন। তীর্থজল কুস্কুম চন্দনে। 
দ্রৌপদীক গ্নান করাইল এয়োগণে। 
তার পর সখীগণে করাই বেশ। 
আগরের ধুপ দিয় শোন্দাইল কেশ ॥ 
বান্ধিল কবরী যেন মদনের ছায়া । 
সিন্দুর তিলক দিল তার কামছায়া ॥ 
খোপার উপরে দিল মল্লিকা মালা! । 
মনমুগ বন্দী করিবার যেন ছল! । 
লোচনযুগলে চারু পিন্দাল ! অঞ্জন। 
কমল দূলত যেন বসিল খঞ্জন ॥ 
অঞ্জনের রেখা দিল জযুগে লেপন। 
কামদেব ধন্থুত যেন চড়াইল গুণ ॥ 
রবৰি শশী অলে যেন কর্ণত কুগডল। 
লাবণ্যলতার যেন গোটা ছুই ফল। 
নাসার উপরে শোভে মুকুতার ফল। 
তিলপুণ্পে পড়িয়াছে যেন হেমজল ॥ 


. কুচের উপর শোভে মুকুতার হার। 


সুমেক শিখরে যেন গঙ্গাজল ধার ॥ 
করত কন্বণ পৌঁভে বলয়! ভূজত। 
চক্রকলা জলে যেন আকাশতলত || - 





1 পরাইন। 


গন ১৩১৮ | 


_ কোর্চাবহারের ভাষ! ও সাঁইত্য 


চরণে পিন্দাল ছই বাজন ভুপুর । 


- ক্লাজহংস সকলের গর্বব গেল দুষ্প ॥ 


কুম্ছমে রঞজিত বন্্ দেবা ভূষণ। 
পরিপাটী করিয়! পিন্দাইল স্থীগণ ॥ 
বিবাহ মঙ্জলন্ুত্র বাদ্ধিল মদনী। 
রুচিকর হৈল যেন ক্রপদনন্দিনী ॥ 
কি কহিব দ্রৌপদীর রূপের মহিমা । 
বিধাতার নারী হেতু নিশ্মাণের সীম! ॥ 
স্বামীক বরিতে চলিছে বাল! । 
হাতে স্বর্ণের পঙ্কজমালা ॥ 
নিতম্ব ভারে গজগতি যায়। 
টলমল সর্বঅঙ্গ করয়। 

রুনু ঝুমু বাষ্জে সুপুর পায় 

সপ্ত মদনক যেন জাগায় 

মুপূর শবে মজি গেল মন। 
কোকিলের ধ্বনি মানি তেমন ॥ 
ভুগতিগণের চিত্চকোর । 

কৃষ্ণ মুখচন্দ্রে হৈ গেল! ভোর ॥ 
রূপে স্ুধাকর পিয়েন আনে। 
চন্দ্রের রশ্মি চকোরগণে ॥ 
দ্রৌপদীর মুখ চন্দ্রমগুল। 
সভাসমুদ্রক কৈল তরল ॥ 

যে ভিতি চাহিল আড়নয়নে। 
দগ্ধ হইল সেহ মদনবাণে ॥। 

কে বণিতে পারে রূপ তাহার । 
জয়লক্ষী ষেন কামরাজার ॥ 

মদনে দছিল সবার চিত। 

ভাক্নত ব্রা অতি মনোনীত ॥ 
প্রাণনান্ায়ণ মন মন্দির |. 
বিদধি যেন অঙ্গ টেহির ॥ 
ভুপতিকদের পুতে সজনে । : 
জীন়াখ তনে আন্ত! পরয়াণে।” 


হজ 


২৬৬... :সাঁহিত্য-পরিধৎ-প্জিকা..... . [ধরা 


বলদৃপ্ত পার্থ নিক রা ন্ভাহণ ভাগ ফি খল এ, করিতে 
জগ্রাসয় হইতেছেন,_. ঃ 
টির কয়, তবে ধনঞয়, 
বিপ্রসভ পরিহরি । 
ধনু বড় দেখি, ' খালি কোন! পেখি, 
উঠিল যেন কেশরী ॥ 
যেন দেখি সর্প, করি মহাঘর্প, 
গরুড় চলিল ঝন্পে। 
গজগতি সম, সিংহ পরাক্রম, 
ধমকে ধরণী কল্পে ॥ 
দেখি চমৎকার, রাজ! সমাজের, 
বিশ্বয় হৈ গেল মনে, 
ক্রমে কোন বীর, পরম 'গম্ভীর, 
পরিস্তম্‌1 নাহি কেনে ॥ 
ব্রাহ্মণ সবার, হৈল হাহাকার, 
অর্জুন উঠিল যবে। 
কৃষ্ণ সে লপট, করি বট পট, 
বলিতে লাগিল সবে ॥ 
. ব্রাহ্মণ বালক, উঠিল কিশক, 
সবে বিপ্রে দেহ হ্াস। 
সবে রাজ মেলি, দেহ করতালি, 
হাসাব ছিজ সভাক ॥ 
কন্তারূপ দেখি, লাজক না পেখি 
ব্রাহ্মণ চলিল সাজি। 
ইহার কারণে সকল ব্রাহ্গণে 
বড় লাজ পাইব আজি ।” ূ ৃ 
৩1 ভ্রৌপদী-সয়ঘবর কাব্যের পরবর্তী গ্রন্থ প্নারদীয়পুর1ণ”। মহারাজ উপেন্্রনারায়ণ 
ঘঃ ১৭১৪ অঃ হইতে ১৭৬৩ অন্ধ পর্্স্ত কোচবিহারে রাজসিংহাসনে -অধিরূঢ় হিলেন। 
এই সময়ে তাহার অনুজ খড়ানায়ায়ণ, নারায়ণ নামক ব্রাক্ণকে অজ্ুমতি দিক! ইহার 
নচনাকার্য বপন্ন করেন। এই : গ্রন্থের ভাষ! এবং ভাব উভয়ই প্রশংসার যোগ্য, 
মুনা দেখলেই পাঠক তাহা হম করিতে পারিবেদ-..... 
1 পরি । , 





পদ ১৩৮] . কোিহারের ভাষা ওাহিত্য বি 

:”.- “জনন নিত্যানন্দ নিরাকার নারায়ণ । 
. নিরুপাধি দিলেপ নি? নিরজন ॥ 
পরম অপরাননদ পরম পুরুষ । 
পল্পপাণি পক্চজলোচন নিফলুষ ॥ 
স্বরূপ অরূপ নিরূপণ বূপধারী । 
গোঁপনারীনায়ক শ্রীগোলোকবিহারী ॥ 
ধরাধরধারী ধরাধর শ্তামকায়। 
কোটা কনর্পের দর্পহারী শ্তামরায় ॥ 
ত্বরূপতঃ অজ কিন্ত জনম অনস্ত। 
অকর্ত! কর্মের আর নাহি সার অস্ত ॥ 
তুমি পুর্ণকাম আমি কামী সর্বদাই। 

রী কামনার দাস তকতির অন্তরাই ॥ 

৪৭ মহারাজ হযেজ্রনারারণ থৃঃ ১৭৮৩ হইতে খৃঃ ১৮৩৯ অব পর্ধাস্ত কোচবিহারে 
রাজত্ব করেন। তাহার সাহিত্যান্থরাগ সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়, তাহার উৎসাহ ও 
উদ্ভোগে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তিনি নিজেও একজন স্থকবি ছিলেন। 
তাহার -অধিকারকালে রামায়ণের অরণ্যকাড, কিকিদ্ধ্যাকাও, হুন্দরাকাও, ধর্মপুরাগ 
এবং বিষ্ুপুরাণ এই কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হ্ইয়াছিল। ইহাদের সকলগুলিতেই 
কবিগণের নুললিত শববিস্তাস এবং কাব্যের সৌনদধ্যক্ষ্টির শক্তি দেখিয়া দুখ্যাতি 
না করিয়া থাকিতে পার! যায় না। পদবিন্তাসগুণে তাহাদের কবিতা! বড়ই চিত্তম্পপিনী 
ও হ্থাদ্নগ্রাহিণী হইয়াছে, নানাস্থানে হুন্দর ভাবসমাবেশে তাহাদের কাব্য উচ্চশ্রেধীতে 
স্থান পাইবার উপযুক্ত। চরিত্রচিত্রণেও তাহাদের কৃতিত্ব আছে। আমরা যথাসময়ে 
কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহিত বথীক্রমে কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়! দেখাইব, কোচবিহারের 
কবিগণ এতদ্বেশীয় কবিগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। 

ক। অরণ্যকাণ-_এই গ্রন্থের রচয়িত| রুত্ররাম বাচম্পতি 

প্ীহরেন্ৃপচন্্র মহেন্জ সমান। 
অরিন্দম ভীমসম পরাক্রমবান। 
মহিমার সীমা তার বলিবারে নারি। 
মহাদানটমহারাজ বিহান্লবিহারী ॥ 
তার নিজ দেশী ছিজ রুত্ ক্ষুরদতি। 
. গুরুদতত নাম তার বিভাবাচস্পত্তি ॥ : 
ই ভুলো বাটা রশ গস. 
হয বিলাটর নয প্র তণে |. 


২৬৮ টিবি রিনা [৪র্থ সংখ] 


কবিতার নমুনা-_ 

পঞ্চবটাবনে খরদুষণের নিধনবার্কা লইন্া! লঙ্কাপুরে . গিয়৷ হুর্পণথ! রাবগকে ভতৎসনা 
করিতেছে, 

রা যেমত বারণ 
অন্কুশ না হৈলে ধায়। 

অমাত্য মধ্যত তুমি সেহি নত 
নিরঙ্কুপ গজ প্রায় ॥ 

গুন বাক্য মোর ভয় হৈল ঘোর 
দণ্ডকারপ্যের মাঝে। 

না জান অখন জানিবা তখন, 
পারিব! যখন কাজে ॥ 

আপন নগরে, * সুখ ভোগ করে, 
বিচার না করে দেশে। 

শ্বশানাধি প্রায়, মানসে রাজায়, 
€স দেশের প্রজা শেষে ॥ 

তোর কার্ধ্য কালে, নৃপতি সকলে, 
আপনে না দেন রতি। 

রাজ্য হুয় নাশ, কাধ্যের বিনাশ, 

নষ্ট যায় নরপতি।” 

খ। কিছিদ্ধ্যাকাও-_ভিন্ন ভিন্ন গ্রস্থকার কর্তৃক রচিত, ছুইখানি কিছ্িন্ধাযাকাণ্ডের 
পুঁথি দেখ গেল। একখানিতে দ্বিজ রঘুরাম ও ্রীনাথশন্মীর এবং অপরখানিতে . 
প্রদেবকী-নন্দনের ভনিতি আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রথম খাঁনির রচন| মহারাজের 
মনোনীত না হওয়ায় শেষোক্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। ০০১০০ 
সেইর়পই মনে হয়_- 

“কামতা রাজ্যের পতি রাজশিরোমণি। 
গুণাঁধার বেহার যাহার রাজধানী ॥ 
. শ্রীহরেন্্রনারায়ণ নাম হৃপবর । 
তার অধিকারত ময়নাগুড়ি গ্রাম।' 
সেহি গ্রামবাসী ছিজ নাম রতুরাম ॥ 
.. স্গামারণ বান্ধীকের তাহার আদেশে 
কাতর হইয়া ডাকে দীন রঘুরাম। 
. ', পার কর তবসিদ্ধ দীনবন্ধু রান ॥. 


মন ১৩১৮] 


কোচবিহারের ভাষা! ও-দাহিত্য ২৯ 
রামক্চ গোপাল গোবিন্দ মুখ তরি 

নিশ্চয় কন্নিয়া বলি শুন সাধুঞ্ডাই। 

রাম নামে প্রীতি কর আর সবে ছাই 1” 


শ্রীদেবকীনন্দন কৃত কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড সর্বাংশে প্রশংসার যোগ্য। 


“বিহারে নরেন্দরচন্ত, বিহারেন শ্রীহরেজ্জ, . 
ভূপমধ্যে শিরোমণি খ্যাত ॥ 

সদ শুদ্ধমতি অতি, যথা হেন মহীপতি, 
আছে যার শিববংশ খ্যাত। 

ভুবনে বিখ্যাত যার, চক্রবর্তী বলি আর, 
স্বকীর্ডিচন্ত্রমা প্রকাশিত। 

দশদিশ অনুক্ষণ, ৪ যার গুগ আলাপন, 
করি গুণিগণ সাধে ছিত ॥ 

মার্ডও সদৃশ চণ, প্রতাপেতে খণ্ড খণ্ড " 
করি নাশে বিপক্ষ তিমির | 

সত তুল্য প্রতিপাল, , সদ! নিজ প্রজাপাল, 
ধনধান্ডে করে মহাবীর ॥ 

যার যশ-শশধর, সমপূর্ণ দুধাকর, 
নহে চারু করয় প্রকাশ। 

কমলদলের প্রায়, নয়ন শোভিত তায়, 
শিরেতে কুটাল কেশপাশ ॥ 

শোতে অতি চারুতর, যেন নীল জলধর, 
গগনমগ্ডলে সদা ভাসে। 

জধুগ অনঙ্গ ধনু, জিনি শোভে যার তঙ্থ, 

| ছটায় তিমিরচয় নাশে ॥ 

জিনিয়। বারণকর, বিরাজিত মনোহর, ' 
তুজযুগ আজামুলদ্বিত। 

বজ্জসম যার বক্ষ, * স্থল দেখি স্ুবিপক্ষ, 
রক্ষ রক্ষ বোলে হয় ভীত ॥ 

গীত বাস্ত অন্থরত্ত, ৃ ছিজ দেব গুরুতক 
সদা রত রাজোর-শাসনে। 


২৪০. সোহিত্য-পরিষৎপঞ্জিকা রঃ [ জ্রষংখ্টা. 
কত শতহস্ীহ, .. হারে আর বির্াজর, | 
" সবে যা নানাদেশী জনে ॥ 
নট ভাটগণ যারে, অনুন্ধধ-স্তাতি করে, 
গুণক প্রকাণে দেশে দেশে । 
বিদিত শাস্ত্রের মর্ম, যাহার অসাধ্য কর্ম 
নাহি কিছু জ্ঞাতসার শেষে ॥ 
তাহার আদেশরদ্, . পায়্যা করি বহুযদ্ব, 
লুধাময় কথা রামায়ণ। 
ব্রাঙ্গণ সন্তান অতি অল্পমতি প্রবদতি, 
ভাষ৷ বন্দে শ্রীদেবীনন্দন |” 

গ। নুন্দরাকাণ্ড__ইহাতে মহারাজ হরেজ্্নারায়ণ ভিন্ন অন্ত কাহারও ভণিতা৷ দৃষ্ট 
হইল না। ইহাতে বোধ হয়, মহারাজ দ্বয়ং ইহার রচরিতা। , তিনি একজন উচ্চ" 
শ্রেণীর কবি ছিলেন। তওগ্রণীত কাব্যে যেমন পরধলালিত্য তেমনি ভাবের বৈচিত্র্য। 
এরূপ কাব্য অনেক আধুনিক কবির লেখনী নিঃস্থত হুইলে আমরা তাহাকে কবির 
উচ্চ আসন ন! দিয়। থাকিতে পারি না। ভণিতা৷ থা-_ 

“ইতি প্রীনুন্নয়াকাণ্ডে গান মনোনীত। 
বদ রাম অবিশ্রাম তৃপের রচিত ॥ 

অন্তত্র-_ রামনাম মুক্তিধাম বদ সভাসদ। 

প্রহরেজ্জ ভূপে ভে রামায়ণপদ ॥* 

একূপ স্থলে মহারাজ হরেন্্রনারায়ণ বই আর কাহাকে ইহার রচগ্লিতা বল! 
হাইতে পারে। তাহার কবিদ্বের পরিচয় গ্রহণ করুন,-_ 

*প্রতাপী সে কপিবর, নিরেখয় তাত পর, 
লক্ষেশ্বর রাজা দশাননে। 
কোপাবিষ্ট ছরাশয়, ভীষণ লোচনদয়, 
তয় হয় তাক দরশনে ॥ 
: মুখচর় মনোহর, বেন পূর্ণ নিশাকর, 
" চারু তুরু ভঙ্গিম দুন্বর । 
নান! মণি রম, শিরে কিরীট.শোতয়, 
রি মুক্তাদাম তাত মনোহর ॥ | 
যেন নীল মহীধরে, মণিখুব শোভাফরে, 
| তাত আর কিরণ. 


সন ১৬১৮] কোচবিহারে ভাষা ও সাহিত্য ২৪%' 


লাগিলে হয়েন যেন, সেই প্রায় শোভিছেন, 
রাৰণের কিরীট শোভন ॥” * ৃ 

ঘ। বিষ্ুপুরাণি--গোবরাছড়া-নিবাসী মাধবচন্ত্র শর্্া ইহার রচরিত! ; বথা-- 

“মন্ুজ নিকরে সদ! করে যার সেবা। 
উপম! তাহার আর দিতে পারে কে বা॥ 
সেহি দেবতার তক্ত দেহীর ঈশ্বর । 
এহি হরবংশজ নৃপতি পুণ্যতর ॥ 
শ্রীলশ্রীহরেক্জনারায়ণ অভিধান। 
তাহার কল্যাণ সদ! করুন ঈশান ॥ 
যার নিজ পরিবার মহাকবিগণ। 
পুরাণ ভারতপদ করিছে রচন ॥ 
তাহার করুণাদেশ মজে অভিলাষ । 
বিগ্রজাতি ্রোবরাছড়াত নিবাস ॥ 
শ্রীমাধবচন্দ্র বিরচিল পদগণ। 

মনে তার জগত্বন্দন নিরঞ্জন ॥* 

ঙ। অতঃপর ধর্সপুরাণের বঙ্গান্গবাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহারই 
মধ্যে কবির নাম, যাহার আদেশে ও উৎসাহে কাব্যখানি রচিত এবং যে সময়ে তাহা 
রচিত ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। 

“হরেন নরেন্দ্রচজ্জর গুণপারাবার । 
করুন শিবের সুতা কল্যাণ তাহার ॥ 
অথগ্ড প্রতাপে হৈছে মার্তওড উজ্জল । 
চও ভূজদগ্ড ভূমণ্ডলে আখগুল ॥ 
শ্রীগুরুচরণপঞ্স মকরন্দ পানে । * 
মন মধুকর করে আনন্দ সঘনে ॥. 
খণ্ডিত কন্দর্পদর্প শরীর সুন্দর ৷ 
নিজ কুল কুমুদকোরকে শশধর ॥ 
নীতিবিশারদ বীর পরম সুস্থির। 
অতুল অরুগুতিকূলতিঙ্গির মিহির ॥। 
দয়াবান্‌ ধৈর্য শৌর্য আদিগুণগণ। 
কবির শকতি কি বা করিতে গণন ॥ 
প্রশ্রীননন নাম গুণের নিলয় ॥ 


ব্য সাহিত্য-পরিষংগন্রিকা .. [৪র্থ সংখ্যা 


উদার পবির চিত চরিত যাহার | 
ইঞ্টে তার শিষ্ট নিষ্ঠ মন হৈছে যাঁর ॥ 
তাহার আজ্ঞায় মন করিয়! সুস্থির ৷ 
স্থগোঁচর বিশেষ করিতে নৃপতির ॥ 
ধর্মপুরাণের পদ অতি সুশোভন। 
বথাশক্তি বিরচিল শ্রীরামনন্দন ॥ 
কর মন পরকাল তরণ উপায়। 

লহ শ্রীগুরুর নাম বৃথা দিন যায় ॥ 
কমল দলত জল বেমন চঞ্চল। 
দেহমধ্যে গ্রাণ মন তেমন তরল ॥ 
ক্ষণমপি সঙ্জনের সঙ্গ কর সার। 
সেহি সে তরণী ভবার্ণব তরিবার ॥ 
যে কালে টুটিল সব কোফ্িলের মান। 
চারিদিকে শুনিলাম মও্ুকের গান ॥ 
সে কালত বর্ধাখতু করিল প্রকাশ। 
কর্কট রাশিতে ছায়াপতি নিল বাস ॥ . 
সপ্তদশ দিনে তার গুন সভাসদ। 
সমাপ্ত হইল ধর্পুরাণের পদ ॥৮ 


৫। মহারাজ শিবেশ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রচিত শিবপুরাণ-বঙ্গান্বাদ কোঁচ- 
বিহারের পুস্তকালয়ে আছে। মহারাজ পিবেন্্রনারায়ণ ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ থুষ্টাব 
পর্যযস্ত কোচবিহারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। বৈদ্থনাথ নামক ব্রাঙ্গণ এই 
পুরাণখানি তাহারই রাৰত্বকালে রচনা করিয়াছিলেন। শিবপুরাণ হতে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত হুইল, 

প্প্রসরন বদন সুন্দর শান্ত । 
শারদইন্দুসম দীপ্তিমন্ত ॥ 
নানাবিধ রত্ব বিচিত্র অঙ্গ । . 
অনঙ্গের অরি জিনি অনঙ্গ ॥ 
মুকুট চক্র অর্ধে অলন্কৃত। 
কপুরকুদ্ধুমরাগরজিত ॥ 
ললাটমধ্যস্থ অরুণ নেত্র। 

: সেহি নেন্ধ সনে জানে অভ্র ॥ 


ঈদ ১৬১৮ _ এবাঁচবিহারী ভাষা ও সাহিত্য. ২৪৩ 
গল্মযুগ যেন লোচনছয়। ূ 
করুণানিধান করুণাময়। * 
ভণিতি .  গুগসমূহের মধ্যে তার প্রভূত! । 
বাড়ক নন্দনবনে যেন কল্পলতা ॥ 
তাহাতে অভয় লইতে করি আশা । 
দ্বিজ বৈস্তনাথ সন্ধ বিরচিল ভাষা ॥* 
মহারাজ শিবেন্্রনারায়ণের পরে আর কাহার রাজত্বকালীন কোন গ্রন্থ কোচ- 
বিহারের পুস্তকালয়ে দেখিলাম না। তবে উপকথা নামে একখানি কাব্য পাইলাম, 
তাহাতে গ্রস্থকারের নাম ঝা গ্রস্থরচনার সময় জান! গেল না-_ন! যাউক, কিন্ত উপকথার 
রচন! উল্লেখযোগ্য । তাহার স্থানে স্থানে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশের প্রাচীন! মাতামহীগণ যে "রাজপুত্র, পাত্রের পুর্র” অবলম্বনে উপকথা! 
বলিতেন, ইহাও সেইরূপ একটা গল্প। ইহাতে রাজপুত্র ও পাত্র (মন্ত্রী) পুত্রের পরম্পর 
সৌহার্দ্যের পরিচয়, “একত্র বিষ্যাপ্রিক্ষা, দারপরিগ্রহ ইত্যাদি পারিবারিক ব্যাপারের 
বিবরণ, র।জপুত্র ও পাত্রের পুত্রের ম্ব স্ব কর্তব্যতাপালন অতি নুন্দররূপে বণিত 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোন রাজপুত্রকে সাংসারিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা দিবার উদ্দেশে 
ইহা রচিত হইয়! থাকিবে। এই গ্চ্থের মঙ্গলাচরণে কবির বিলক্ণ বর্দনাচাতু্য ৃষ্ট হয়। 


প্নমে] পঞ্চবাপ-অরি, ' পিণাক ব্রিশূলধারী, 
স্মরারি শোধন কামাস্তক। 
বিভূতি বিভূতি যার, নমো দেব নাগহার, 
| দিগম্বর দেবের নায়ক ॥ 
পার্বতীমনোরঞ্জন, স্বরূপত নিরঞ্জন, 
নিরাকার পুরুষপ্রধান। 
যার আদি মধ্যহীন, শক্তি ভক্তি স্ুপ্রবীণ, 
যার গুণ বেদে করে গান ॥ 
বারাগসী মুক্তিধাম, তৰ গুণে অনগুপাম, 
এ জগতে নাহি যার সম। 
, সে দেশের অধিকারী, তুমি নাথ শুলধারী, 
নমে। দেব পুরাণ উত্তম ॥ 
জটাতটে গঙ্গাবাস,. তাহার শ্মরণে নাশ, 
পাপচয়। 
তার ন্গানে লোকগণে, প্রীতি ভক্তি পৃত মনে, 


অনায়াসে সব মুক্ত হয়॥ 


২৪৪ 


: -সাহিত্য-পরিষৎস্পন্রিক 


হরিহর এক তম্থু, প্রণমিছি পুনঃ পুনঃ, 
ও এক ব্রদ্দ কারণে বিতেদ। 
ন! জানিয়! ভোজ্ানে, নষ্ট হয় নরগণ্ে 


ও কেমনে পাইবে মুক্তিপদ ।” ইত্যাদি। 


[ ওর্থ সংখ 


নিয়োক্ত কবিতাগুলিতে তৎকালিক বিবাহপন্ধতিরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। 


বর ফোটা দিয়া, 


"্গন্ধাধিবাসস, , করি সমাপন, 
বিবাহের অঙ্গচয়। 

করিল তখন, আসি আয়োগণ, 
সজ্জিত ভূপতনয় ॥ 

চাতুরী বচনে, তাক আয়োগণে, 
কৌতুক করে সে বেল! । 

স্ত্ী-আচার ক্রিয়া, 
আদিল সব সরলা ॥ 

রাত্রি এহি মতে, গেল উঠি প্রাতে, 
আনন্দের সীম! নাই। 

বোলে আইসে নিশি, ছুইয়ো মুখশশী, 
নিরেখিব একঠাঞ্ডি ॥ 

এহি মত চিন্তা, করে সব কাস্তা, 
অন্তরে তাহাত পরে। 

দ্বিতীয় প্রহরে, হৈল দিনকরে, 
মধ্যাহ্ু অতি প্রথরে ॥ 

সেই সময়ত, করি বিধিমত, 
ক্ষৌরাদি কৈল তখন। 

আসি আয়োগণ, ককাইল ক্গান, 
লজ্জিত রাজনন্দন ॥ 


, নান কক্গাইয়া বনজ পরাইয়া, 


লেপন কৈল চন্দনে। 

. ভুষণে তৃষিয়া, 
মুকুত! দিল শুবণে ॥ 
রতনণ্জজুরী, .. ছিল বন্ধ করি, 

ঠ অকুলীত সে সময়। 


€ সব সমাপিয়া, 


সন ১৩১৮ ] 


কোঁচরিহাঁরের তা! ও সাহিত্য ২৪৫ 

উত্তরী বসন, অঙ্গ আচ্ছাদন, 
করিল ভূপতনয় ॥ * 

সন্ধা কতক্ষণে, হুইল তখনে, 
হত্ডোদকের সময় । 

হস্তোদকক্রিয়া,। : পাছে সমাপিয়, 
রহিল নৃপতনয় ॥ 

পর কথা গুন, হইয়া নিপুণ, 
করহ সবে শ্রবণ। 

পাত্রীক তখন, আসি আয়েগিণ, 
করাইল স্গান মার্জন ॥ 

উলুলু মঙ্গল, করি কুতুহল, 
কিবা শোভা মনোহর! 


* হার মুকুতার,) তারু পরে হার, 


দিছে করি ছুই ছড়া ॥ 

শ্রবণে শৌভিত, করি-মনোনীত, 
কর্ণকুগডল রত্বময়। 

নাসায়ে আশায়ে, * যেন মধু খাকে, 
কেশব ভ্রমর প্রায় ॥ 

পাইয়৷ তিল ফুল মজ্যা অলিকুল, 
রৈছে পানে মত হৈয়! ॥ ইত্যাদি 
ক সী ০ চি 

কুলপুরোহিত, আসি যথোচিত, 
আরম্তিল। যজ্বরে। 

পরে কতক্ষণে, ক্রিয়া সাঙ্গ হলে, 
চলিলেন অস্তঃপুরে ॥ 

অন্দরে মঙ্গল, করি কুতৃহল, 

র্‌ ক্রিয়াচয় সমাপিল। 

পিতার মাগিয়া, কন্তাক লইয়া, 

" আপন দেশে চলিল ॥% 


ইহার গর আর একখানি কাব্যের পরিচঙ দিয়া এই প্রবন্ধের উপনংহার করিব। 
সেখানি মহাকবি জয়দেব গোন্বানীক্কত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ । অন্যাদক জগৎষিহে। 
্রহথখানি খণ্ডিত, শেষাংশ অতি 'অযপই লাই। 'রচন। দেখিয়া বোধ হয় ্রেহকানেরণনিবাস 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তরিক [র্থসংখ্যা 


কোচবিহার বা তন্লিকটবর্তী কোনস্থান, তিনি যে রাজা মহারাজ বা তদনুরূপ কাহার 
উৎসাহ-আনুকুল্যে গীতগোবিন্দের “বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। তীহার 
অনুবাদের ভাষাও কোচবিহার বা তৎনঙ্লিহিত রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, অঞ্চলের সেকালের 
তাষ!। অনুবাদক স্বয়ং একটা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, নিয়ে তাঁহ! উদ্ধৃত হইল__ 


“জয় জয় নম জগজ্জীবন মুরারি। 
গোবর্ধনধারী গোপীজনপ্রিয়কারী ॥ 
কংশকেশীমথন মোহন ৰেশ যার। 
করোক কল্যাণ সেহি দেবকীকুমার ॥ 
তরিভুবননাথ দেব নমো! ত্রিপুরারি। 
ভকত জনার ভবভয়ছুথহারী ॥ 

অর্থ অঙ্গ পীত বস্ত্র অর্ধ বাঘছাল। 
বনমালা অর্ধ অঙ্গে অর্ধ মুগডমাল ॥ 
শঙ্খ চক্র ত্রিশূল ডমরু শোভ! করে। 
অর্ধাচন্ত্র মুকুটমণ্ডিত নিরস্তরে ॥ 
অর্থ অঙ্গে কমল! ভবানী অর্ধ অঙ্গে। 
করোক মঙ্গল হরিহর মহারঙে ॥ 
নমো! নারায়ণী গৌরী শঙ্করের জায় । 
অভীষ্টদায়িনী নমে৷ ছূর্গী মহামায়! ॥ 
লক্মীরূপে জগতের বিভৃতিদায়িনী ৷ 
সরম্বতীরূপে বাক্যপ্রকাশকারিণী ॥ 
প্রণমহ ব্যাস সত্যবতীর নন্দন । 


“যার মুখকমলগলিত বেদগণ ॥ 


ভাগবত আদি অষ্টাদশ যে পুরাণ। 

নিম্তারে জগৎ অমৃতক করি পান ॥ 

নমো! শুকদেব আদি কবিধাধিগণ। 
নিজগণৎ চরণক করহ বন্দন ॥ 

বিষু। বৈষণবের পায়ে করি নমক্কার। 

জগৎসিংহ ভণে গীতগোবিন্! পয়ার 1” 


জগৎস্ধহের অন্বাদ এতই ন্ুশ্াব্য যে, ইচ্ছা! হয় সমন্তই এ স্থলে উদ্ভূত করিয়া 


সকলকে উপহার দিই। 


অনুবাদে মুলগ্রন্থের সৌনারধ্যরক্ষায় জগৎসিংহ সর্বতোভাবে 


ক্কতকারধ্য হইয়াছেন বল! যায়। অরদেবের কবিতাপাঠকালে শষের রসে মুখ ভরিয়া 


সন ১৩১৮] কোচবিহারের ভাষ! ও লাহিত্য ২৪৭ 


যায়, মন নাঁচিতে থাকে, জগৎসিংহের অনথবাদেও সেইরূপ হয়। পাঠকগণ দশাবতার- 
স্তোত্রের অন্থবাদ পাঠ করুন, পশ্চাৎ স্থুবিধ! হয় অন্ত স্থান হইতে একটুকু নমুনা! দিব। 
*প্রলয়পয়োধিজলে তল যায় বেদ। 
মীনরূপে কেশব খগ্ডালে তার খেদ ॥ 
নৌকার চরিত্রে ভাগবত কৈলা পার। 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ 
কচ্ছপ স্বরূপে দেব দেবলক্ীপতি । 
পৃষ্ঠত ধরিলা বিপুলতর ক্ষিতি ॥ 
ধরণীধরণ কর চক্রের আকার । 
জয় জগদীশ হরি ননের কুমার ॥ ২॥ 
পুনরপি গোবিন্দ শুকর রূপ ধরি । 
ইঙ্গিতে ধরণী লৈল দশনত করি ॥ 
কলম্ক লইয়া! ত্যন শোভা চন্ত্রমার | 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৩॥ 
নরহরি রূপে কৈলা হিরণ্য বিদার ৷ 
করপল্মনখোড়ূত শৃঙ্গের আকার ॥ 
ভূঙ্গে কমলক যেন করিয়! বিদার। 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৪ ॥ 
বামন স্বরূপে বলী করিল! ছলন। ' 
পদনখনীরে গঙ্গ। হৈলা! উৎপাতন ॥ 
সেই গঙ্গ! জগতক করেন নিস্তার । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৫ ॥ 
ভূগুপতি রূপে ক্ষত্রি,করিলা সংহার। 
ক্ষত্রিয় শোণিতে হৃদ বহাল্য অপার ॥ 
তাত ঙ্গানি নরে পাবে সংসারে নিস্তার । 
জয় জগদীশ তরি নন্দের কুমার ॥ ৬॥ 
হলধর রূপে নীল চক্রনে শোভিত । 
মিলিছে যমুনা যেন পায়্যা হল তীত ॥ 
শ্বেত অঙ্গে নীলবন্্র জলদ নুন্দর | 
জয় জগদীশ হয নন্দের কুমার ॥ ৭ ॥ 
নিন! করি যজ্ঞ বিধি শ্রুতিআদি করি। 
সদয় হাদ় হৈল বুদ্ধরপ ধরি। 
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সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্তিক। 
পণ্ডবধ দেখি রুপা জন্মিল অপার । 


| জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৮॥ 


কন্ধীরূপে অদ্ভূত করে ধরি বাণ। 
শ্লেচ্ছ রাজগণক করিয়া বিনাশন ॥ 
ধূমকেতু সদৃশ রূপ অতি ভয়ঙ্কর । 
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৯॥ 
মীনরূপ ধরি তুমি বেদ উদ্ধারিল|। 
কুর্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠেত ধরিল! ॥ 
বরাহরূপেত পৃথ্ণী দত্তে লৈলা তুলি। 
নরহরি রূপে হিরর্৫ণাক নখে পেলি ॥ 
বামন ম্বরপে বলী করিল! ছলন। 
ভূগুপতিরূপে ক্ষত্রি কৈলা বিনাশন ॥ 
রামরূপে রাবণক বধিল! (মরে । 
হুলধর রূপে সে লাঙ্গল লৈল! করে ॥ 
বৌদ্ধন্নপ ধরি হৈল! পরম উদার । 
কন্বীরূপে শ্লেচ্ছগণে করিল! সংহার ॥ 
দ্রশবিধ রূপ কৃষ্ণ করি নমস্কার । 


পুর্িদ্দ সনাতন জগৎ উদ্ধার ॥” ইত্যাদি 


[৪2 সথ্যা 


ব্ধদেশের রাজগণ চিরদিনই কাব্যামোদী। তীহার! কবিদিগের আদর যদ্ব করিতেন, 
তাহাদের অশন, বসন ও পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত ও 
নিরুদ্ধেগ করিয়! রাখিতেন, আম্র! ইহার ভুরি তূরি দৃষ্টান্ত পাই। কিন্তু কোচব্হার-রাজ- 
বংশের পূর্বপুরুষ মহারাজগণের পূর্বোক্ত সাহিত্যিক কীর্তিকলাপ অদ্যাপি সাধারণের 
অগোচর রহিয়াছে, ইহা! বড়ই ছুঃখের বিষয় । কোচবিহারের বর্তমান মহারাজাধিরাজ 
মহাশরকে অনুরোধ করি তাহার কৃপাদৃষ্টিমা্র বাঙ্গালাসাহিত্যের এই মহৎ অভাব 


সহজেই দূরীভূত হুইতে পারিবে। 


রাজবংশের অক্ষয় কীন্তিত্তসম্বরূপ। 


আলোচিত কাব্যগুলি বাঙ্গালাসাহিত্যে কোচবিহার- 


করঅস্থিকাচরণ গুণ্ড। 


জীবগণের রোম ও কেশের একটা নুতন ব্যবহার: 


রোম ও কেশ থাকায় পপ্তগুলি মোটামুটি ষে যে উপকার লাভ করে তাহা অনেকেই 
অবগত আছেন। সেগুলি এই £__ | 

১ লোমগুলি তাপ-অপরিচালক বলিয়া উহা পঞ্ডশরীরকে শীত ও আতগ হইতে রক্ষা 
করে। 

২) লোমগুলি পশুদেহে এরূপ ভাবে অবস্থিত যে বৃষ্টির জল সহজে পপর দেহকে জাত্র 
করিতে পারে না। জল গা! বহিয়! নীচের দিকে চলিয়া যায়। উপরে রোমগুলি ভিজিয 
গেলেও ভিতরের চণ্ম আর হইতে পারে না। 

(৩) রোমগুলি পশ্ুদেহকে বিবিধ আঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা করে। 

উপরি উক্ত তিনটা উপকার ব্যতীত ঠ্লোম থাকায় পশুুগণের আর একটী পরম উপকার 
হয় বলয়! আমার মনে হইতেছে । সেটা এই ৫ 

রোম থাকায় পণুদেহ হইতে আঘাতজনিত রক্তশ্রাব হইলে সে রক্ত জমিয়! গিয়া ক্নক্তত্রাব 
বন্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হয়। 

কথাটা আর একটু ভাল করিয়! বুঝা যাউক। 

যুদ্ধ করিবার সময় পরম্পরের নখ শৃঙ্গ ও দত্ত প্রভৃতির আঘাতে ব! প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিবার সময় বিবিধ কঠিন পদার্থে প্রতিঘাতনিবন্ধন পণুদেহ সহজেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে।" 
ক্ষত স্থান হইতে রক্তআ্রাব হইতে থাকে । রক্তল্সাব বন্ধ না হইলে রক্তক্ষর জন্য পণ্ুটীর জ্রমশঃ 
বলহীনত৷ ও পরিণামে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কিন্তু জীবদেহ হইতে রক্তআ্রাব বন্ধ করিবার 
প্রক্কৃতির এক অপূর্ব্ব উপায় আছে। রক্ত যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ উহা! জলের 
তায় তরল থাকে । কিন্তু শরীর হইতে বাহির হইবার অল্লক্ষণ মধ্যেই রক্ত জমিক যায়। 
আঘাত অল্প হইলে আহত স্থানের উপর একবিন্দু রক্ত আসিয়! জমে । অল্লক্ষণ মধ্যে রক্তবিদ্দ্ী 
জমাট বাঁধিয়৷ আহত স্থানের শির! বা ধমনীগুলির মুখ বন্ধ করিয়া! দেয়। এইরূপে রক্তত্রাৰ 
মিবারিত হইয়া থাকে । শরীর এইরূপে নিজেই নিজেকে রক্ষা না করিলে কোনও কৃত্রিম 
উপায়েই রক্তআাব নিবারণ করা যাইত না। কারণ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি খুলিয়৷ দিবার পর 
হইতেই পুনরায় সে স্থান হইতে রক্তত্রাু আরস্ত হইবে । অথচ কোন স্থান খুব বেশী ক্ষণ 
কোরে বীধিয়! রাখা হিতকর নহে, কারণ রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়! সে স্থান্টাও ক্রমশঃ 
রুগ্ন হুইয়। পড়িবে। 

কিন্তু লোমের দ্বারা রক্ত জমাট বীধিবার পক্ষে নিম্নলিখিত উপারে স্থুবিধা হয় বলিয়! আমি 
' অনুমান করি $-_ 
হু 
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আঘাতটা যখন অন্ন হয় তখন প্রথম রক্ত-ফৌঁটাটার পর দ্বিতীয় আর একটা ফোঁটা 
আসিতে অনেকট! বিলম্ব হন। তাহার মধ্যেই প্রথম ফোৌঁটাটা জমিয়া রক্ত-আ্রাব বন্ধ করিয়া 
দ্বিতীয় ফোঁটাটাকে আর বাহির হইতে দেয় না। কিন্ত আঘাতটা যদি কিছু গুরুতর হয় তাহ! 
হইলে প্রথম ফৌঁটাটী জমিবার পূর্বেই দ্বিতীয় ফৌটাটা উহাকে স্থানচ্যুত করিবে এবং 
এইবূপে দ্বিতীক্টাকে তৃতীয়টা ও তৃতীয়টাকে চতুর্থটী স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে। 
এরূপন্থলে রক্তরোধ করা যে শক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পণুদেহে লোমের অন্তিত্ব- 
নিবন্ধন রক্তবিন্দু সকলের গতি ব্যাহত হয় ; উহার! সহজে ভূপতিত হয় না) আঘাতস্থানকে 
কেন্্র করিয়৷ চারিদিকের কেশগুলিকে ভিজাইস়্! অগ্রসর হইতে থাকে। রক্তার্জ কেশগুলির 
পরিধিদেশের রক্ত প্রথম জমিয়। যায়। অমাট-রক্তের সংস্পর্শে যে নূতন রক্ত আসে তাহাও 
সত্বর জমিয়৷ যায়। এইরূপে রক্ত পরিধি হইতে কেন্দ্রীভিমুখে জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। 
রক্তের চাপ ও কেশগুলি প্রথমতঃ আহত স্থান হইতে আগত রক্তজআ্রোতের বেগ কমাইয়! দেয়। 
এবং বেগ যখন কমিয়া আসে তখন আহত স্থানের রক্তবাহী নলগুলির মুখও বন্ধ করিয়া দেয়। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে কেশের অস্তিত্ব আহত স্থানে রক্তরোধের পক্ষে যথেষ্ট সাহাষ্য 
করে। মনুষ্য-দেহে রোমের বিরলতাবশতঃ আহত স্থানে-এক টুকরা শুফ নেকড়! জড়াইফ়া 
লইলে পূর্বেধক্ত উপায়ে সত্বর রক্তরোধ হইয়।৷ থাকে | 

তবে আদ্বাত খন খুব গুরুতর হয় তখন মুচ্ছ1 আসিয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া! মূ করিয়! দিয়! 
প্রক্কৃতি-মাতা পশুকে রক্তরোধ-কার্য্ে সহায়তা করিয়! থাকেন। 


জ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য । 
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অতি প্রাচীনকালে আমাদিগের স্বর্গীয় পূর্ববপুরুষগণ যখন বেদগান করিতেন, তখন তাহারা! 
যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেইরূপ বর্ণযোঁজন! করিতেন। তাহার পর বৈদিক-ভাষা যখন 
সংস্কৃতে পরিণত হয়, তখনও বর্ণ-যৌজন। ও উচ্চারণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামন্ত । প্রাক্কতেও এই 
সামঞ্ন্ত পুর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। 
প্রাকৃত বিবর্ত-বশে ক্রমশঃ ঘে সকল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, বঙ্গভাষা! তাহার মধ্যে 
একটা। কিন্তু ইহা প্রা্কতের পরিণাম হইলেও, এবং সংস্কৃত ইহার মুল হইলেও, ইহাক্স বর্ণ- 
যোজন! ও উচ্চারণ অনেক স্থলেই পরম্পর-বিসংবাদী । 
এই বিসংবাদের কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয় যে, বৌদ্ধ-যুগে বুদ্ধ-দেবের ইচ্ছানুসারে, 
শান্তাদি-লিখন ও কথোপকথন-_-উভর় কার্য্ের জন্তই, পল্লীর প্রাকৃতেরই অত্যধিক ব্যবহার 
হইত, এবং সংস্কৃতের গুতি অতি অল্প লোকেরই পর্বের মত আস্থা দৃষ্ট হইত। কিন্ত ব্রাঙ্গণ্য- 
ধর্মের পুনরত্যুদয়ের সহিত প্রতিক্রিয়াধী আরস্ত হয়। ষুগ্নপৎ, সর্বত্র, একদিকে সংস্কত- 
শীল্তার্দির অধ্যয়ন ও অধীত বিষয়ের সংস্কতে আলোচনা, এবং অপরদিকে বৌদ্ধধর্শ-শাস্ত্র ও 
সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা-_-এতছুভয়ের ফলে পুরাতন পল্লী-প্রারৃত সহস' জরাজীর্ণ হুইপ পড়ে, 
এবং এক নূতন প্রারকত জন্ম-পরিগ্রহ করে ৷ অশিক্ষিত ও অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার 
শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায় সংস্কতের প্রতি একাস্ত অন্ুরক্ত 3 
শিশুর অঙ্গ-পুষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন-_তাহাঁদিগের এমন ইচ্ছা বা অবসর ছিল 
ন1। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু বর়ঃগ্রা্ড হইতে লাগিল ও তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 
প্রথম যৌবনে যাহাতে সে বিপথগামী না হয়, সংস্কতের কুল-গৌরবে যাহাতে সে গৌরবান্ধিত 
ংস্কত-সেবিগণ অভিভাবক হুইয়া অনবরত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অভি- 
ভাবকের আদেশে ও যত্বে বালকের বেশ-ভূষা ও আকৃতির অনেকটা “সংস্কার” হইল বটে 3 
কিন্তু তাহার *অস্তঃগ্রককতি” সেই “বহিঃ-সংস্কারের” অন্গমোদন ও অনুসরণ না করায় উভয়ের 
মধ্যে বৈষম্য রহিয়া গেল। 
ভাষা-বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয় । ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ, ঠিক ততঞচলি 
বর্ণ সস্কত-বর্ণমালার স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটা মাত্র নির্দিষ্ট উচ্চারণ অতএব 
সংস্কতভাষায় অক্ষর-যোজন! ও উচ্চারণের মধ্যে সামঞ্জন্ত অবশ্থস্তাবী। 
গুরকৃত সংস্কতের মত শিক্ষিত লেকের ভাষ! নহে,-_-সাধারণের ভাষা । ইহার বর্ণ-মাল! 
সংস্কত হইতে গৃহীত বটে, কিন্ত সংস্কত সকল বই ইহাতে স্থান পায় নাই। সকল স্থলে এক 
রূপ বর্ণ-মালা-ব্যবহারেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। দেশ-কাল-পাত্র-তেদে শবাবিশেষের 


* ভবানীপুত্স নাহিত্য-নমিতির অধিবেশনে পঠিত। - 
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গ্োতনার্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার: প্রচলন হইয়াছে, এবং অনেক সময় বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন 
বরণ-কর্তৃক একই সংস্কত বর্ণের স্থান অধিরুত হইয়াছে । এইরূপে সংস্কত “শ”, “, ও সি" 
এই তিনটা বণ পরিবর্তে মারতে কেবল “স+ এবং মাগধীতে 'শ" ব্যবনধত হয়? “ন” ও 

ণ' উভয়ের পরিবর্তে শৌরসেনীতে 'ণ, ও পৈশাচীতে “ন* ব্যবহৃত হয়। শৌরসেনীতে “্য- 
এর পরিবর্তে “জ", এবং মাগধীতে “জ'এর পরিবর্তে "য* হয়; শৌরসেনীতে অসংযুক্তশক- 
মধ্যস্থ '“ত” ও “থর পরিবর্তে “দ” ও ণ* এবং পৈশাচীতে অসংযুক্তশবমধ্যস্থ 'দ” ও “ধর 
পরিবর্তে ত* ও “থ* হয়। একদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতগুলির মধ্যে, এবং অপর দিকে প্রাকৃত 
ও সংস্কতের মধ্যে, এইরূপ অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এত সর্বপ্রকার প্রাককতেই সংস্কৃত খ, 
সক, ৯, ৯, &ঁ, ও এই কয়েকটা স্বরের, অনুস্বার ব্যতীত পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনের, এবং ৪, 
ঞ, ও বিসর্থের অসভ্ভাব লক্ষিত হয়। এ সকল এবং অপর বর্ণ, সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত অবস্থায়, 
বিভিন্ন প্রাকৃতে কোন্‌ সময় কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহার অধিক আলোচন! ন! করিলেও 
বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রার্কতের উচ্চারণ-পদ্ধতি কোনও কোনও অংশে সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন 
হইলেও, তাহার বর্ণমালাকে উচ্চারণের অনুরূপ কদর লওয়! হইয়াছিল। অতএব উভয়ের 
মধ্যে কোনও বৈষম্য ঘটে নাই। 

্রাহ্মণ্য-ধর্ম্বের পুনরভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত প্রারুতের এইরূপ বিকাশ ও গরিধতি 
হইতেছিল। এক প্রান্কত হইতে অনেক ক্ষুত্র ক্ষত প্রান্ত উদ্ভূত হইতেছিল। উচ্চারণের 
বিপর্ধ্যয় হুইতেছিল, কিন্তু প্রতিনিয়ত বর্ণমালাকে উচ্চারণের সমঞ্রস করিয়া লওয়া 
হইতেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ-প্রভাবের তিরোধান হইতে ন! হইতে সংস্কত মেঘাত্তরিত 
স্ধ্যের মত সহ্স! স্বীয় দীপ্ুপ্রভাব বিস্তৃত করিল। সে প্রভাবে প্রাকৃত নিতান্তই 
অভিভূত হইয়া পড়িল। যে পারিল সে-ই সংস্কৃত আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। 
কেবল যাহারা কোনও কালে প্রাকৃত ভিন্ন অন্ত কিছু জানিত ন! তাহারাই ছুঃসময়েও 
প্রান্কতকে পরিত্যাগ করিল না। তাহার! গ্রস্থাদি-রচনাকালে যে বাঙ্গালার ব্যবহার 
করিত তাহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংস্কতের প্রভাব অতি অন্পই লক্ষিত হইত। প্রাচীন 
বাঙ্গালা পুঁথিতে বাকরণ-ঘটিত বিভক্ত্যাদিতে প্রাক্কতের যেরূপ চিহু দৃষ্ট হয়? 'নু্য, যে, সে, 
যায়, আমি, তুমি, গ্রতৃতির স্থলে গুজ? জে, শে, জাএ, আন্দি, তুদ্ছি প্রভৃতিতেও সেইরূপ 
প্রাকৃতের চিন্ধ বর্তমান । অনেক আধুনিক সংস্কতক্ঞ বাঙ্গালী ভাষার 'ক্রম-বিকাশ ও ক্রম- 
পরিণতি, এবং ভাষার উপর পারিপার্িক অবস্থার প্রভাব, লক্ষ্য না করিয়া, প্রাচীন পুঁথি 
এই বর্ণযৌজনা-প্রণালীকে “লিপিকর-প্রমাদ' নামে অভিহিত করেন। তাহাদিগের মত যদি 
সত্য হইত, লিপিকরগণের “যদ্ৃষ্টং তল্লিখিতং, লেখকের দোষ নাস্তি', ইত্যাদি উক্কি বদি 
সর্বত্রই মিথ্যামাত্র হইত, তাহা! হইলেও আমর! বলিতাম যে, লিপিকরগণ কথোপকথন- 
কালে যেন্ূপ উচ্চারণ করিত, লিপিকরণ-কালে তদনুরূপ অক্ষরবিষ্ঠান করিত। 
ক্রমশঃ সেই প্রথার ব্যতিক্রম হুইতে লাগিল) সংস্কৃত-সেবিগণ “মূর্খ বুবিবার কৈল 
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পরাক্কত ছন্দ।” তাহারা সাধারণের জন্ত সংস্কতশীন্তাদির 'পুণ্যকথা; “প্রাক্ুত-কথনে, 
লিখিলেন বটে কিন্তু সংস্কত মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণ-বিস্তাস-প্রণালীর সংস্করণে 
্রয্কাী হইলেন। কিন্তু লিখিত রচনায় সংস্কতপরায়ণ হইলেও, কথোপকথনের সময় 
তীহার! প্রারুত বাঙ্গালাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। সুদীর্কাল সংস্কতের আলোচনা 
এবং প্রাক্কতের বনুবিস্তার হেতু, অন্তবিধ প্রাকুতের মত বঙ্গদেশের প্রার্কতেও কতকগুলি 
সংস্কত বর্ণের উচ্চারণ না হওয়ায়, তাহাদের উচ্চারণ-প্রণালী সকলেরই অবিদিত ছিল। 
সংস্কতসেবিগণ সাধারণের মত প্রার্ৃতভাবী ছিলেন__বাঙ্গালাতেই কথা কহিতেন। 
সংস্কতের মত উচ্চারণ করিতে হইলে তাহাদিগেরও নুতন শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষায় 
এবং অভ্যাসে কেহই অধিক সময়়াতিপাত করিতে চাছিলেন না। অতএব যে যে সংস্কত- 
বর্ণের উচ্চারণ অনায়াসসাধ্য, বাঙ্গালায় কেবল তাহাই প্রবর্তিত হইল) যথা, র-ফল1__ 
বক্র, চক্র, প্রভৃতি ; পদের অন্তস্থিত বিসর্গ আঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি । কিন্তু যে ষে স্থলে 
উচ্চারণ আয়াসসাধ্য, তথায় বর্ণযোজনা-প্রণালীর সংস্কার হইলেও, উচ্চারণ পূর্বের প্রার্ুতের 
মত রহিয়৷ গেল; যথা! ৮-“ম”-যোগ- আত্মা, রুক্মিণী ) “য*-ফল1-_বাক্য, সভ্য । 

বাঙ্গালায় যে সকল বর্ণের উচ্চার? সংস্কত ও প্রাকৃত হইতে অভিন্ন, তাহাদিগের মধ্যে 
স্বর একটাও নাই ) সব ব্যঞ্জন। যথা-_ 

অসংযুক্ত-_ক, খ, গ, ঘ, চ,ছ, জ ( শোঁরসেনী) ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত,খ, দ, ধ, ন 
(পৈশাচী ), প, ফ, ব, ভ, ম,ম্ব ( মাগধী ), র, ল, শ / মাগধী ), হ,ং। 

সংযুক্ত--ক, কৃখ, গ্গ, গ.ঘ, চ্চ, চ্ছ, জ্জ, স্থা, উ, ট্ঠ, ডড, ড্‌ঢ, তত, খ, দা, দ্ধ, নন, দ্ধ, লন, 
(পৈ), গ্ন, পক, বব, তত, স্ব, ম্ম, লল, ল্হ, শৃশ, (মা), ₹শ, ং হ। রি 

[ বাঙ্গালায় অনেকস্থলে অ-কারের উচ্চারণ প্রারুত হ্ুস্ব ওকারের মত। যথা-- 
অতুল, অদ্য, অর্ি,. অসি, প্রতৃতি। কেবল অ-সংযুক্ত অবস্তায় বা শবের আদিতেই 
যে এরূপ হয় তাহা নহে। যথা--ক্ষতি, পক্ষী, লক্ষণ, মত, সভ্য। “অদস্ শব্ষ হইতে 
নিষ্পনন বাঙ্গালা 'অ-রা” (ওর1), “ও” (অ, অসমীয়া! সন্বোধনস্চক “অ 9, “অই” (ওই, ও) 
প্রভৃতি পদগুলির আলোচনা করিলে ইহা৷ বেশ বুঝা যায়। (১) পদের মধ্যে কেথোপ- 
কথনের সময়) এবং পদের অস্তে (লিখিত ভাষায়ও ), অনেক স্থলে "অ+-কারের উচ্চারণ 
হয় না। বথা--(১) ভাবনা, কলসী, সয়তান ; (২) আলাপ, উচিত, ভীষণ, মরণ, 
স্থখ প্রত্ৃতি। রাজনারায়ণ, রামমোহন, হেমচন্ত্র, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি নামের মধ্যে এবং 
- পাঠশালা, যুগ্ললরূপ, ফলমূল প্রভৃতি 'সমস্ত শব্ষের মধ্যে যে অনুচ্চারিত “অ'-কার দৃষ্ট 
হয় তাহা রূপান্তরিত পদাস্তস্থিত প্+-কার। এতস্তিন্ ব্যথা, ব্যক্তি, ত্যক্ত, ব্যতীত গ্রস্ৃতি 
শবে 'অ”-কারের অপর ছুইটা উচ্চারণ লক্ষিত হয়। 

আ+-কারের উচ্চারণ সকল স্থলে দীর্ঘ ( ইংরাজী £21৫:এর মত ) নহে। দু সম্মতি- 
স্থচক হা (বথ। হা আমি বাবই) এবং কনিষ্টের প্রতি অন্ুজ্াহ্চক "যা (বখ1- 
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ফা, বল্ছি) যেরূপভাবে উচ্চারিত হয়, সন্দেহস্চক “ই (যথা-ইা, তুমি আধার 
আমার কথা শুন্বে?) এবং 'অবজ্ঞান্থচক "যা, যা, সেক্পপ ভাবে উচ্চারিত হয় না; 
ইংরাজীতে ৪:1৫, ৪ প্রত্ৃতি শবে '%র যেরূপ উচ্চারণ ইহাদ্দিগেরও সেইরূপ উচ্চারণ 
হয়। খ্যাতি, কল্যাণ, উপাখ্যান, ব্যাস, বন্ধ্যা, হত্যা প্রভৃতি “য-ফলাসংক্রান্ত শবেই 
এই আকার অধিক লক্ষিত হয়। 'য'ফলা-যোগের জন্তই এপ উচ্চারণ-ব্যতিক্রম হয় 
না। কারণ “সন্ধ্যা', “মিথ্যা”, 'আখ্যানমঞ্জরী+, “বিদ্বায”, 'অগন্তয”, “মতন্ত”, প্রভৃতি শবের 
াঁমরা 'য'-ফলা-বর্জিতের মতও উচ্চারণ করি। 

বাঙ্গালায় 'ই”কার, 'উ'-কার ও 'ও”-কারের উচ্চারণ অনেকস্থলে অপর স্বরের উচ্চারণ- 
সাপেক্ষ-_ইংরাজী প্রতৃতি ভাষায় যুক্তত্বরের 7011)17039:£ পরবর্তী অঙ্গের মত। "ই, 
যথা--অই, মই, সই; তাই, ভাই ) উই, শুইল; ভূঁই) এই, নেই? 'উ* যথা-_নাউ; 
কেউ, ফেউ; ও” যথা-_হও, নাও, শোও, প্রভৃতি। 

ভীষণ, উর্ধে, ততোইধিক প্রভৃতি শব্দে “ঈ+, 'উ”, “এ+, 'ও*র উচ্চারণ দীর্ঘ হইলেও, ঈষৎ, 
উরু, একটু, ওসার প্রভৃতি শবে বাঙ্গালায় আমরা, যদৃচ্ছাক্রমে হশ্বোচ্চারণই অধিক করি। 
এক, খেলা, যেন, বেলা প্রস্ততি শ্ষের “একারের উচ্চারণ পূরববনি্দিষ্ট আকারের 
(904, &৮ প্রভৃতির “০। র) উচ্চারণের মতু। 

বাঙ্গালায়, সংস্কতের প্রভাবে প্রাক্কতে অব্যবহৃত কতকগুপি বর্ণ তাহাদিগের প্রারকত- 
বিকৃতির স্থাম অধিকার করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ (১) মুল 
সংস্কতের ও কতকগুলির (২ )মুলের প্রাকৃত বিরতির মত। 

(১) এ ও "ও" এই ছই স্বরের উচ্চারণ, সংস্কতে যেরূপ, বাঙ্গালায়ও সেইরূপ। 
কিন্তু কথোপর্কথনে, প্রারুতে তাহাদিগের যে বিকৃতি হইত, তাহার পরিচয় আজ পর্য্যন্ত 
পাওয়া যায়। যথা_গেরি ( গৈরিক ), তেল ( তৈল), ওরশ ( ওরস), ওসুদ্‌ 
(খ্ষধ), ওক্ধ ( প্রীক্য), বেহাই ( বৈবাহিক ) প্রভৃতি। 

প্রান্তের মত, আধুনিক সাহিত্যের বাঙ্গালায়, “* এবং “এ, অক্ষরদ্বয় ও ইহাদের 
উচ্চারণ, অতি-বিরল হইলেও, প্রাচীন বৈষ্ব-সাহিত্যে বিশেষতঃ চৈতন্ত-চরিতামৃত 
প্রভৃতিতে ইহাদের অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়, পদাত্তস্থ বিসর্গ এবং পদমধ্যস্থ ও পদাস্তস্থ "য় 
€ অনেক স্থলে) সংস্কৃতের মত উচ্চারিত হয়। 

' চ্ছ, ( কখনও কখনও, “স্তর ), (অত্তস্থ ) 'ব 'ঙ্র "ই শত ও হি ব্যতীত যাবতীয় 
'র'ফলা সংযুক্ত বর্ণ) 'রু” '" '্ল' কল এই কয়েকটা 'ল'কারসংযুক্ত বর্ণ) “গ” 'দঘ+ “নম ) রেফ- 
সংযুক্ত বর্ণ (কথোপকথনে অনেক স্থলে প্রাকৃতবৎ), 'ফ* ' “ল্ভ, ন্থ” নত” স্থ” ল্ফ জট স্ছ! 
প্রভৃতি বর্ণ ও তাহাদিগের উচ্চারণ সংস্কত হইতে গৃহীত। 

(২). এক্ষণে বাঙ্গালার ব্যবঘত যে সকল বর্ণের উচ্চারণ ০:44 
তাহাদের কিঞিৎ বিবরণের গ্রয়োজন। 


সন১৩১৮] .. বঙ্গভাধায় বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ ২৫৫. 


আমর] বাঙ্গালায় কেবল খ"-বর্ণ নহে '৯,-কারেরও অস্তিত্ব স্বীকার করি। কেহ 
কেহ আবার তন্ত্র ও অরূদামঞ্গলের ৯'-কারক্পিণী পড়িয়। +8'-কারেরও গ্রহণ করেন 'এবং 
বোধ হয় তাহার £লী' 'লী* বা এইরূপ আর একটু! উচ্চারণ করেন। *৯-কার পাধারণতঃ. 
"লিঃ এইরূপ উচ্চারিত হয়্। প্রারুতেও ৯-ারের এ্রন্ধপ পরিণতি হয়। “কণ্* প্রাকতে 
“কিলিত্'' আকার ধারণ করে। ধ'-কার ও “%-কারের প্রাককতে নানারপ বিক্কৃতি দৃষ্ট হয়। 
খণ, তৃষা প্রভাত শব্দে 'ধ'কারের যে উদ্চারণ তাহ! প্রাককতের | গব্য-শ্বঙ' কথাটার পরিবর্তে 
যে গব্য-নভ্রত' শুন! যায় তাহা, এখন হাসির কথা হইলেও, এক সময়ে মাগধীতে প্রচলিত 
ছিল। “ঘি” (ঘি) কথাটাও শৌরসেণী, শকারি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইত। “কৃষ্ণ 
“কৃত্রিম” “তৃপ্তি” প্রভৃতি শব্দের সাধারণে “কেষ্ট” “কিত্তিম' “তিরিত্তি' প্রভৃতি যে সকল উচ্চারণ 
করে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃত-সঙ্গত। “'-কারের উচ্চারণও “রী” এইরূপ। যথা-_ 
পিতৃণ ( পিত্রীন্‌) 
শ. “ণ' ও “ঘ' র পৃথক্‌ উচ্চারণ বানালায় আদৌ নাই -যুক্তাক্ষবেও নহে। গৈশাটী ভাষার 
প্রভাবে "গ ও মাগধী 'ভাষার প্রভাক্ট্রে'ষ+, সর্বন্রই, যথাক্রমে “ন” ও *শ'র মত উচ্চারিত 
হয়। অসংযুক্ত অবস্থায়, এবং অনেক সময় যুক্তবর্ণেও, “স”, মাগধীর প্রভাবে "শ'র মত 
উচ্চারিত হয়। “শ-কারও শৌরসেনীর প্রভাবে অনেকগুলি যুক্তাক্ষরে “দ-কারের মত 
উচ্চারিত হয়। 'মাণিক-ঠাদের গান+ প্রভৃতি প্রাচীন রচনায় শৌরসেনীর এই প্রভাব স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়। “শীতল”, পুরুষের” “দর্শন” প্রভৃতির ( “সিতল”- ) 'সীতল+, 'পুরু- 
সর+, 'দরিসন' প্রভৃতি রূপান্তর শৌরসেনী-গ্রভাবাক্রান্ত ৷ 'য'-কারের উপর বাঙ্গালায় সংস্কত 
ব্যতীত মাগধী ও শৌরসেনী ভাষা-য়েরও প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানে শৌরসেনীর প্রভাব 
সেখানে, আমর! লিখি “য' ও উচ্চারণ করি “জ”। যথা-__যে, যদি। আর যেখানে মাগধীর 
প্রভাব সেখানে আমরা! “য় লিখি ও উচ্চারণ করি । যথ-_রায় (রাজন্)। “শয়ন”, “বায়ু” 
প্রভৃতি শবে সংস্কতের গ্রভাব-লক্ষিত হয়। কথোপকথনে অনেক সময় ( প্রাককৃতের মত) “র+- 
কারের উচ্চারণ হয় না; তৎসংশ্লিষট স্বরেরই কেবল উচ্চারণ হয়। যথা, ময়ূর (মউর), নেয়ে 
(নেএ- নাবিক ), যাইয়! ( যাইআ! ) প্রভৃতি । বাঙ্গালায় সংস্কৃত অস্ত:স্থ “ব'-কারের অনেক 
সময়েই ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু বর্্য “ব" হইতে তাহার আক্কৃতি বা. উচ্চারণ গত কোন ও ভেদ 
বাঙ্গালা লক্ষিত হয় না। আমরা “হওয়ার”, “থাওয়ার' প্রস্ৃতি উচ্চারণ করি বটে, কিন্ত 
যখন “হবার+, “খাবার” প্রস্থৃতি লিখি তখন নহে। এইরূপ, “কৈবর্ত ও “আবর্তন, হইতে 
“কেওটু ও “আওটান' (বা 'আওড়ান' ) বলি বটে; কিন্ত €কেবট', 'আবটান প্রতি লিখি 
না। উ'র, উচ্চারণ -এর মত। * . 
'ঘ'-কলা-সংযুক্ত. বর্ণে 'য-কারের উচ্চারণ হয় না। বখা-_মৎন, অগন্তা, বিদ্ধ প্রভৃতি 
কেবল একাধিক বর্ণের সহিত সংযুক্ত না৷ থাকিলে, যাহার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহার দ্বিরুত্তির 
মত উচ্চারণ হয়। বা, অব্যয়, সভ্য প্রভৃতি শবে ইহ! স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। কিন্ত -র উচ্চারণ 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [৪র্থ সংখ্য| 


কখনও কখনও “অ+, ও 'জ্জ'ও হয়; যথা--“উদ্ঞজোগ” € নি ) বা 'উজ্জোগ”, এবং 
“্হ'র উচ্চারণ "স্থা'র মত হয়; যথা-+-বাহ্‌, সহ্‌। 

শব্ষের আদিতে, কেবল “য”-ফলা-সংক্রান্ত বর্ণের নহে, দ্বিরুত্তবৎ উচ্চাধ্যমাণ টি 
মাত্রেরই, উচ্চারণ অসংযুক্ত-বর্ণের মত হয়। বথা--'য' ফলা,--ব্যক্তি) “ব'-ফলা-কাধ ; 
ক্ষ-ক্গীর। 

রেফ-সংযুক্ত-বর্ণেও চলিত-ভাষায় প্রা্কতের প্রভাব বর্তমান। তর্ক, মুর্খ, স্বর্গ, অর্থ্য 
প্রভৃতি শব্দের তক, মুক্ধু, শগৃগ, অগৃঘি প্রভৃতি উচ্চারণ নিত্যই আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয়। 

ন্ব* ও “ুব'-ব্যতীত “বকার-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ “য/-ফলা-যুক্ত-বর্ণের উচ্চারণের মত। 
বথা-পৃথী, অসবয়, বিষ, অস্থ প্রভৃতি । আদিতে অসংযুক্ত-বর্ণবৎ) যথা- ত্বক, স্বর্গ) একা- 
ধিক-বর্ণ-যোগে 'ব"কার অনুঙ্চারিত ; যথা-_সাত্বনা, ঘন্ৰ। . 

অননুনাসিক-বর্ণে “ম'-কার-সংযোগ হইলে তাহার উচ্চারণেও “য' ও “ব'-যুক্ত বর্ণের মত, 
প্রান্কতপ্রভাব দৃষ্ট হয়। যে বর্ণের সহিত “ম" যুক্ত থাকে, তাহার ₹দ্বিরুত্তির সানুনাসিক 
উচ্চারণ হয়। যখ|-_কক্সিণী (রুক্কি'নী)) বিন্ময় ( বিধ' শয় )। 

শর” (ও *শ-€শ্রি ), শ্ (কখনও কখনও ) ও ্র “শ'কারের ("স্ঠ) উচ্চারণে 
শৌরসেনীর প্রভাব লক্ষিত হয়। যথা-_শৃগাল (শ্রিগাল্‌ ), শ্রুত (ক্রুত ), প্রশ্ন (প্রন ), 
কথ (সুথ)। . 

ধস”, দল, কক স্প”, শর, ভ্ভ। ও ন্বার 'স'-কারের (“শ? ) উচ্চারণে মাগধীর প্রভাব 
লক্ষিত হয়। যথা- উৎসাহ ( উৎশাহ ), বীর ( বীপ-শ), তিরস্কার ( তিরশ.কার ), পরম্পর 
(পরশপর ), বিন্মিত (বিশ.শি'ত ), হান্ত ( হাশশ ), স্বচ্ছ ( শচ্ছ )। 

অন্য বর্ণের যোগে “হ'-কার যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, প্রারুতে তাহার বিকৃতি সেইরূপ। 
হ(্স্বা)-বাহ) হ্‌-হুদ (হদ, রদ)? হনল--আহ্লাদ (আল হাদ্‌)) হ্ব-_বিহ্বল 
(বিবভল্‌), জিহ্বা (জিবতা17 জিব হা অস্তঃস্থ “ব” )) হ্-_চিন্ব (চিন্হ), হ-আফিক 
(আন্হিক)) দ্ব-্রান্দণ (ত্রাম্হন্‌)। 

“খ” ও শব্ব-মধ্যন্থ “ক্ষ” র উচ্চারণ প্রাককৃতের মত ( কৃথ )। শব্ষের আদিতে ও অন্ত-বর্ণ- 
যোগে “ক্ষ '-র মত উচ্চারিত হয়। যথা--দুঃখ (দুকৃথ), অক্ষয় ( অক্থয় ]) ক্ষীণ (খীন্,) 
তীক্ষ (তীখন)। 

নিয়ে প্রাক্কত-বিক্ৃতির মত উচ্চারণ এবং সংস্কত-প্রকৃতির মত বর্ণ-সংযোগ দেখাইবার অন্ত 
একটা তাবিকা প্রদত্ত হইল। লিখিত সাধু-ভাষার প্রতি বন্ধ্য রাখিয়াই ইহা রচিত হুইল। 
বিভিন্ন গ্রাম্য ব! প্রাদেশিক কথিত ভাষার উচ্চারণগুলির সম্বন্ধে বারাস্তরে আলোচন৷ 
করিবার ইচ্ছা'রহিল। তবে এ স্থলে ইহা বলিয়! রাখিতে পারি যে, স্বভাবতঃ লিখিত ভাষার 
সহিত তুলনায়, কথিত ভাষার উপর 'সাক্ষাৎসম্বন্ধে” সংস্কতের প্রভাব অতি অল্প; প্রাকতের ও 
বাহিরের অন্তান্ত প্রভাবই 'অধিক। 
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সঞ্চয়, বাঞ্কা, শন্চয়, বান্ছা, 
সঞ্জাত, ঝঞ্জা, শন্জাত, ঝন্বা 
কন্টক. কন্ঠ, তান্ডার, 
অসত্য" অন্ত 
সাত্বনা শান্তনা 
বন্য বন্দ 
বন্দ দন্দ 
বিন্ধ্য বিন্ধ 
বিষপ্ বিশনন 
ভিরণা হিরন্ন 
কণ কন্ন 
অন্ত অন্ন 
অন্বয় অন্নয় 
ষগ্াত্র শন্মান্জ 
চি চ্ন্হি 
আহ্িক আন্হিক্‌ 
আপ্যায়িত আগ্লায়িত 
অস্তঃপুর অস্তপ্ুর 
অব্যয় অব্বর় 
সভ্য শত্ত 


আহ্বয় আতর 
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উচ্চারণ অক্ষর উদাহরণ - ঈদ 
্ব স্ব অন্তঃস্থ ) সম্বংসর শন্বংশর 
ল্ল. ল্য ,. বাল্য বাল 
বিহ বি 
ল্‌হ হল আহ্লাদ আল্হাদ 
ব্হ হ্ব আহবান আবহান 


শ্‌. ষ(+ক্‌, ট, ঠ প,.) শুক, পুষ্ট, ষ্ঠ, পুষ্প গুশক, পুশ, শশ৬, পুশ 
ল্‌(+ক, প,...) তিরস্কার, পরম্পর তিরশকার, পরশ.পর্‌ 
(৭ ++, পৃ) +স্‌. বীভৎস,*মতত্য, ঈপ্সিত  বীভৎশ, মৎশ, ঈপৃশিত 


সস ষ্' কষ ্রিশ্ 
শশ শস, মম, সমন, শ্মশান, গ্রীষ্ম, বিশ্বয়. শশান, গ্রীশ শ', বিশ য় 
থয, ্য, স্ত বর, পোষ্য, হাস্ত বশ.শ, পৌশশ, হাশশ 
স্ব, ঘ,স্ব রঙ বিষ বিঘকৃ, স্ব বিশশ, বিশ শকৃ, শশ 
শূ.. শ.(খ,ন,র,ল) শৃগাল, প্রশ্ন শিগাল্‌, প্র, 
শ্রবণ, শ্লাঘা অবন, সাঘা 
ও. (+ক, খ, গ, ঘ,""-ম) শঙ্কা, শঙ্খ, বঙ্গ, বাজ্ময় শংকা, শংখ, বংগ, বাংময় 
ন্‌, জা, ঙ্গি গ্রভৃতিতে জ. বাঙ্গালী; রঙ্গিন ংআনী, রংইন্‌ 
ংক কয অঙ্ক সে 
রি জ্ষ, কয আকাঙ্জা, আকাঙ্ষ্য আকাংখা, আকাংখ্য 


শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকঘীপী ব্রাহ্মণ 


বিগত শীরদীয়পুজার বদ্ধে অধিকাংশ ' সময় গয়ায় ছিলাম। তরী সময় আমি 
বিহারের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করি। বল! বাহুল্য সপ্তশতী 
্রাঙ্গণের বিবরণ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্ত ছিল না, ঘটনাক্রমে আমি: প্রথমেই সপ্ত- 
শতী ব্রাঙ্গণের সন্ধান প্রাপ্ত হই। আমি এ বিষয়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি নিম্নে 
তাহা লিপিবন্ত করিলাম । সকলেই জানেন আদিশুর কর্তৃক কান্তকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ- 
আনয়নের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে যে সকণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তন্মধো সঈপুশতীরাই 
সংখ্যায় অধিক ছিলেন। যদিও তৎকালে নিতান্ত সদাচারবঞ্জিত অনাধ্যসন্ুল বঙ্গভূমিতে 
আসিয়া তাহারা অনেক পরিমাণে বিগ্তাচ্চাবিরহিত ও আচারহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
তথাপি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ তাহাদেরই দ্বারা সম্পন্ন হইত । এখন দেখা যাউক, 
এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণের মূল কোথায়) এবং কোথা হইতে কি স্ত্রে উহার! ব্দেশে 
আগমন করেন, আর সপ্তশতীদের আগমনকালে বঙ্গদেশের অবস্থাই বা৷ কিরূপ ছিল? 

বিহারের বিজ্ঞ এবং কুলশীস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন শাকথীপী ব্রাহ্মণগণ বলেন,--“প্রথম কীকট 
প্রদেশে ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। .গয়াস্থরের তপস্যায় ভীত হুইয়৷ দেবতারা! কৌশলে 
অস্থুরকে বাধ্য করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এী সময় তিনি চতুর্দশাট 
মানসপুত্র স্থষ্টি করিয়! তাহাদের সাহায্যে বজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। ব্র্ধা -ব্রাঙ্মণগণকে 
দক্ষিণ প্রদানপূর্ববক যজ্ঞান্ত তান করিলে দেখা গেল গয়ান্থর যেন কিছু বিচলিত 
হইতেছে । তাহার পর ব্রক্ষার আদেশে ধন্মরাজ ঘম নিজ গৃহ হইতে একখানি বৃহৎ 
পাষাণথও আনিয়৷ অস্থুরের মন্তকোপরি স্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল 
না। শেষে অনেক প্রক্রিয়ার পর, দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ং তগবান্‌ বিষুঃ গদাধর মুর্তিতে 
অস্থরের মন্তকে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। এইবার অনুর স্থির হুইল, আর নড়িতে 
পারিল না। তাহার পর, ব্রহ্ম! যঙ্ঞানুষ্ঠাত! পৃর্বোক্ত চতুর্দশটি ব্রাহ্মণকে এ স্থানে স্থাপন করিয়া 
তাহাদিগকে পঞ্চক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র, পঞ্শন্নখানি গ্রাম প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং 
বলিলেন "তোমরা! কখনে! কাহারও নিকট কিছু যাচঞা করিও না”। ব্রাহ্মণের 
তাহাতেই সম্মত হইয়৷ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। 

এদিকে গয়ার সন্নিহিত ধর্ঘমারণ্যে ধর্রাঁজ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কীকটদেশে 
তখন পূর্বোক্ত চতুর্দশ ব্রাহ্মণ ব্যদ্ভীত আর্‌ ব্রাহ্মণ ছিল না, সুতরাং ধর্মারাজ উহাদিগেরই 
শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাঙ্গণের! বলিলেন “আমরা বজ্ত করিতে পারি, কিন্ত ব্রদ্মার 
আদেশ আছে, দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারিব না”। ধর্মারাজ কোন' কথা বলিলেন না, 
কিন্ত তালের মধ্যে পাঁচটি বহুমূল্য রদ্ধ রাখিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গাণের! তাঘুল গ্রহণ 


২৬২ _সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [৪ধসংখ্যা 
করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে প্রতিগ্রহদোষে দূষিত হইলেন। ওদিকে ধণ্্ারণ্যের যজ্ঞের 
ধুম ব্রন্দলোকে পৌঁছিলেই ত্রদ্ধার কিছু অবিদিত রহিল না। তিনি তখনি গলায় 
আসিয়৷ ব্রাঙ্গণগণকে অভিসম্পাত করিলেন, বলিলেন, “তোমাদের স্বর্বন্বাস্ত হউক ।” 

্রাহ্মণের অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে কাতরোক্তিবাদ দ্বার! প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন 
"তোমরা আচন্ত্রার্ক তীর্ঘোপজীবী হইয়া বাস কর। পুণ্যবান্‌ লোকেরা পিতৃলোকের 
স্বর্গকামনায় এখানে পিগুদান করিবেন। সেই সময়ে তোমাদিগকে পুজা করিলেই 
আমার পুজা! কর! হইবে ।” 
. যে চতুর্দশ ব্রাঙ্গণ ব্রহ্মার যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং পরে অভিশপ্ত হন, তাহাদের 
নাম যথা ?-৫১) গৌতম (২) কশ্যপ (৩) কৌৎস (৪) কৌশিক (৫)কাথ (৬) 
ভরদ্বাজ (৭) বৃদ্ধ পরাশর* ৮) হরিৎকুমার ( ৯.) মাগুব্য €( ১) লৌগাক্ষি (১১) 
গোকর্ণ (১২) শিখন্তী (১০) স্থহোত্রও (১৪) আত্রেয়। এই চতুর্দশ মুনিই গয়াপাল 
বা গাওয়াল ব্রাঙ্গণগণের আদিপুরুষ। ইহাদের সস্তানগণই মগধের আদিম 
ব্রাহ্মণ। গয়াপালগণের কুলোপাধি যথা ;--( ১) সিজুয়ার (২) নকৃফোফা ৩) টেয়! 
(৪) সেন (৫) হণ্ট (৬) মহাথা (৭) পাহারী (৮) শীতলপাণি (৯) রৈ (১০) 
চেপ্টী (১১)ডাইয়া (১২ ) মনোয়াশী ( ১৩) বঙ্গর্‌ (১৪ ) গোলীবার ইত্যাদি। 

গয্াপালগণ গঞ্লাক্ষেত্রে তীর্ঘোপজীবী হইয়! বাস করিতে লাঁগিলেন। তাহাদের 
সম্তানসম্ততিতে গয়াক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। গয়্াপালগণের জীবিকা অনায়াসলভ্য- 
চরণপুজা৷ করিয়! তীর্ঘধাত্রীরা যে অর্থ প্রদান করে, তাহাতেই তাহাদের উত্তমরূপে 
চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে বিছ্াচচ্চা তিরোহিত হইল। কোন' 
সময়ে কাশ্মীরপ্রদেশ হইতে ( মতান্তরে কুরুক্ষেত্র হইতে) এক রাজ! গয়াতীর্থে আগমন 
করেন, রাজা সসৈন্তে সপরিবারে অমাত্য, পুরোহিত, যান, বাহনসহ গয়ায় উপস্থিত হইয়া 
মহা আড়ম্বরে পিতৃকাধ্য সম্পন্ন করিলেন। তখন গয়াপালগণই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ 
করিতেন এবং মন্ত্রও পড়াইতেন। রাজার সঙ্গে ছুইটি পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিত 
ক্রিয়াবান্, তাহার! বেদ এবং জ্যোতিঃশান্ত্র উভয়ই উত্তমরূপে জানিতেন। তাহাদের 
গুণবত্ত। দেখিয়া! গয়াপালের! অন্য দক্ষিণার পরিবর্তে এ ব্রাহ্মণ ছুইটিকে রাঁজার নিকট 
প্রার্থনা করিলেন। 

রাজা! রাজধানীতে গিয়! পূর্বোক্ত ছুই ব্রাঙ্গণসহ আর দশটি ব্রাঙ্গণকে সপরিবারে 
গয়ায় প্রেরণ করিলেন। এ সকল ব্রাক্ষণ জ্যোতিঃশান্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং 
জ্যোতিঃশান্জের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পঞ্জিকাগণনা, জন্মপত্রিকানির্ত্াণ প্রভৃতি কারিতেন 
বলিয়া! সাধারণতঃ জ্যোধী নামে আখ্যাত হন। জ্যোষী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ যভূর্বেদী, 
. কিয্াাংশ 'সমবেদী। জ্যোবীরা বলেন,_তীহারা গৌতমী শাখা ও মাধ্যনিন শাখাধ্যারী। 
জান্লা়নগৃহ্হর, ' কাত্যায়নগৃহহুতর, বশিষ্ঠগৃহত্ত্র ও আপন্তগৃহসথর অস্থসায়ে জ্যোধীদের 


সন ১৩১৮] . বঙ্গের আদিম সপ্তণতী ও শাকথীগী ব্রাহ্মণ ২৬৩ 


বেদোক্ত ক্ষিয়া! সম্পর হয়। তাহাদের গো বথ| )-_গৌতম, পরাশর, শাপ্ডিল), 
ভরঘ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, গর্গ, বংস প্রতৃতি । কুলোগীধি__পাণ্ডে, পাঠক, তেওয়ারী, 
চৌবে, উপাধ্যায়, বৈগ্য, পণ্ডিত, মিশ্র ইত্যাদি। . 

এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অধিকাংশই নিঃস্ব, অল্পসংখ্যকেরই স্বচ্ছন্দে জীবিকা! নির্বাহ 
ভইয়। থাকে । এ পর্যান্ত জ্যোষী ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য. ও জ্যোতিঃশান্তের চ্চা ব্যতীত 
অন্ত কোন অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন নাঁই। গয়াসহরে যে সকল জ্যোধী বাস 
করেন, তাহাদের সকলেই প্রায় পিগা করাইয়! | গয্াশ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইয়া ) জীবিক! নির্বাহ 
করেন। মফস্বলে যে সকল জ্যোষী বাস করেন, তাহারা “গৌঞা-পাণ্ডে” অর্থাৎ গ্রাম্য 
পুরোহিত। এই গ্ৌঞ্া-পাগ্ডেদিগের কাঁহারও একখানি কাহারও ছুই খানি কাহারও 
তিন চারিখানি গ্রাম আছে। গৌঞা-পাণ্ডের! পুকুষানতক্রমে বহুকাল হইতে এ দকল 
গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। ব্রীঙ্গণ, বাভন, ছত্রি, কায়স্থ, বেণে প্রভৃতি 
উচ্চশ্রেণীর বর্ণের স্টাহাদের য্জমান। এ সকল গ্রামের নিয়শ্রেণীর জাতিদের পুরোহিত 
ধামী ত্রাঙ্গণ। ধামীরা! বাঙ্গালাদেশের ধ্র্ণবাজক ব্রা্ষণদের তুলাব্যবসারী। গৌএগ- 
পাণ্ডেদের বিগ্ঠাবুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে দক্ষিণার পরিমাণও অধিক নহে। গৌঞ্া- 
পাণ্ডেদের অধিরুত গ্রামে যে সকল ধনী জমিদীর বাস করেন, বুহৎ বৃহৎ ক্রিয়াকর্ে 
তাহারা শাকদীগী, সরযূপারী, সারম্বত, সনাঢ্য, গৌড়, 'মৈথিল প্রভৃতি শ্রেণীর পণ্ডিত 
ব্রাহ্ণ আনাইয়! ক্রিয়া সমাধা করেন। "এ সকল স্থলে গৌঞা পাণ্ডের! দক্ষিণাদির 
সিকি ভাগ পান। জ্যোষীব্রা্গণের ধনহীনতার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে একজন 
জ্যোষী পর্ডিত বলিলেন; _ পূর্বে ব্াক্মণের! “কুভ্ভীধান্ত' ছিলেন। ছয় মাসের আহারযোগ্য 
ধান্য সঞ্চিত হইলেই আর তীহারা সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন না।* উহা সম্পূর্ণ 
নিঃশেষ হইলে পুনঃ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত ইতেন। জ্যোষীব্রাঙ্মণের! পূর্ব্বের অভ্যাস পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। 

জ্যোষী ব্রাহ্মণের আগমনের পরই মগধপ্রদেশে শাকন্বীপী ব্রাঙ্গণের বসতি হয়। গয়া- 
সহরের শাকদ্ীপীয় পণ্ডিত বাণীদত্ত পাঠক প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ কুলশান্ত্রবিদের 
নিকট আমি শাক্বীপীয় ব্রাহ্মণের তত্ব অনুসন্ধান করি। তাহার! বলেন, এখানে ছইবার 
শাকদ্ধীপীয়্ ব্রাঙ্মণগণ আগমন করেন। প্রথম যখন রাবগবধের পর অযোধ্যাধিপ 
মহারাঁজ রামচন্দ্র সরযৃতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন, কান্ঠকুজ ত্রাহ্মণগণ দান গ্রহণ 
করিতে ০মস্বীকার করায় শাকন্ীপীয় ্রাঙ্মণগণ আহত হন এবং যজ্ঞে দান গ্রহণ করিয়া 
মহারাজের ক্রিয়া সমাপ্তি করেন। দ্বিতীয়বার দ্বারকাধিপ শ্রীরুণের পুত্র শাকর্তৃক 
আহ্ত হইন্না শীকন্ধীপীয় ব্রাঙ্গণগণ এদেশে আগমন করেন। সকলই জানেন নারদের 


॥ মনুসংহিতা চতুর্থ অধ্যায় কুল্প কতটের?টাকা পাঠ করুন। 


২৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [৪র্থসংখ্য 


চক্রান্তে শান্থ দারুণ রোগাক্রান্ত হন এবং শেষে হৃর্যের রুপায় রোগমুক্ত হইয় চন্তর- 
ভাগাতীরস্থ পবিত্র তীর্থ মিত্রবনে ুর্যপ্রতিম! প্রতিষ্ঠিত করেন। এ আরোগ্যদাতা 
সূর্যের অর্চনার নিমিত্ত শান রাজা প্রিযব্রতের শীসিত পুণ্যভূমি শাকতীপ হইতে 
চারিবেদে মভিজ্ঞ হূর্য্যৌপাসক ব্রাঙ্গণদিগের অষ্টাদশকুলকে আহ্বান করিয়া আনিয়া 
উক্ক কুর্য্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন ” ১), সেই 'অনধি পঞ্চনদ প্রদেশে শাকদ্ীপী ব্রাঙ্গণের 
নাস হয়। শাকদীপীয় ব্রাহ্মণসমাজ "মতি বিরাট। ভারতের সকল প্রদেশেই শাকদীপীয় 
ব্রাহ্মণের বসতি আছে। গান্ধার, গৌড়দেশ, (প্রয়াগ অঞ্চল) মগধ ও ভারতের 
ন্তান্ত নাঁনাপ্রদেশ এক সময় শাকদীপী ব্রাঙ্গণে পরিপূর্ণ ছিল। দক্ষিণভারতের অনেক 
উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মাদিম ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উহার মুলে শীক- 
দ্বীপীয় ব্রাহ্মণত্ব পূর্ণমীত্রায় দেদীপ্যমান । শাকদীপীয় ব্রাঙ্গণগণ চিরকালই জ্ঞানী এবং 
বিদ্বান্‌। 

প্রসঙ্গক্রমে এতক্ষণ আমর! মগধের আদিম ব্রাহ্মণগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্বাস্ত বিবৃত করিলাম, 
এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব। 'আমি দুয়ার বাণীদত্ত পাঠক প্রস্থৃতি কতিপয় 
কুলশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের নিকট প্রশ্ন করি--পবাঙ্গালাদেশে কান্তকুবজ-ব্রাহ্মণগণের আগমনের 
পূর্বে সপ্তশতী নামে একশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। তাহারা সর্বপ্রথম বাঙ্গীলীয গমন 
করেন। (২) রাজা শশাঙ্ক যে সময়ে গৌড়দেশের অধিপতি সেই সময়ে তিনি গ্রহ্যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিবার জন্য সরযৃতীর.হইতে কতকগুলি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাঙ্মণকে আহবান করিয়া লইয়া 
যান । (৩) তাহার পর কতকগুলি শাকদীপী ব্রাহ্মণ মধ্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় গমন করেন । (৪) 
ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্গণগণ কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত? এ সকল গ্ররীণ 
পর্ডিতগণ বলিলেন, “তাহার! শীকন্বীপী ব্রাঙ্গণ। কারণ সাত আটশত বৎসর পূর্বে এক 
ত্রিহত ব্যতীত সমস্ত বিহারে গয়াপাল জ্যোধী এবং শীকদ্ীপী ব্যতীত অন্ত কোন ব্রাহ্মণের 
বাস ছিল না। অবশ্ ধামী এবং মহাত্রাঙ্গণ ছিল। কান্কুজ, সারস্বত, গৌড় ও শ্রোত্রী প্রভৃতি 
ছয় শত বংসরের মধ্যে সমাগত হষ্য়াছেন। আমি বলিলাম, “বাঙ্গালাদেশের . কান্তকুজ্াগত 
্রাঙ্মণগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে ;-_“বঙ্গদেশের রাজা আঁদিশূর ৯৯৯ শকে ( মতান্তরে 
৯৯৯ সংবতে ) কান্তকুঞ্জ হইতে পাঁচটা ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন (৫)। তাহাদেরই বংশধরগণ 


(১) শান্বপুরাণ ও ভবিষাপুরাণের শান্বের অভিশাপ বৃত্তীন্ত ও সুধ্যের কৃপায় মুক্তিলাভের বিবরণ 
পাঠ ফরুন। তন্তিন্ন মহাভারত, বায়ূপুরাণ, বিষুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ নারদপুরাণ এবং স্বন্দপুরাণ যজ্সথণ্ড ও 
অভিভবখণ্ডে শীকন্থীগীয় ব্রাহ্মণের বিবরণ আছে। 

(২) রাটীয় কুলপপ্রিকা সমূহে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বিবরণ পাঠ;করুন। 

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাও, ৪র্থ অংশ পাঠ করুন। 

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ পাঠ করুন। 

(৫) "আদিশুরে! নবনবত্যধিকশতশতাৰে ব্রাহ্মণান্‌ আনয়ামাস।” ক্ষিতীশবংপাবলীচরিত। 
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বর্তমান সময়ে সমস্ত বাঙ্গাপাদেশ ব্যাপিয়া বাস করিতেছেন ৷ বিহার প্রদেশ বাজালা অপেক্ষা 
কান্তকুজের অধিক সমীপবর্তী। অতএব কান্তকুজজ-্রাঙ্মণগণের বিহার প্রদেশে, আগমনই অগ্রে 
সম্ভব।” তীহারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ১--“বাঙ্গালাদেশের রাজার প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল, স্থৃতরাং কাণ্তকুন্জ-ব্রাঙ্গণগণ আহত হই! অগ্রে গিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? 
বিহারে তাহাদিগকে কেহ আহ্বান করে নাই, আপন গরজে আসিয়াছেন, কাজেই এখানে 
তাহাদের পরে বসতি হইপ্লাছে।” তাহার পর তাহার! বলিলেন) “কান্তকুজ্জ-ব্রাহ্মণগণ যদি 
শুধু দক্ষিণালোনুপ হইতেন, তাহা! হইলে অনেক অগ্রে তাহাদিগকে বিহার প্রদেশে দেখা যাইত, 
কিন্ত প্রক্কত কনৌজিয়৷ ব্রাঙ্গণের! পৌরোহিত্য এবং দানগ্রহণ তত পছন্দ করেন না। তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত শাস্ত্ব্যবসায়ী আছেন বটে, কিন্ত অধিকাংশই পুরুষকারের পক্ষপাতী ।” 

তাহার পর, উল্লিখিত পণ্ডিতগণ আমাকে শাকন্ীপী ব্রাহ্মণের কুলশান্ত্-সংক্রান্ত ছুখানি 
পুস্তক প্রদান করিলেন এবং শাঁকঘ্বীপী ব্রাহ্মণের 'পুরের” সহিত সপ্তশতী ব্রাহ্মণের “গাই” 
মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আরও তাহার! বলিলেন-_“পুরাকালে বঙ্গদেশের 
অধিকাংশ ভূমি জলময় এবং নদনদী বিলখালে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথমে বিহার প্রদেশ হইতে 
ধীবরের! এ প্রদেশে গিয়া বাস করে। তাহাদের মহিত সম্ভবতঃ ধামী ব্রাঙ্গণেরাও গম" 
ছিলেন। ক্রমে বাঙ্গালার উর্বরাশক্তির কথ সর্বত্র প্রচারিত হইলে দলে দলে বিহারী লোক 
বাঙ্গালায় গিয়া বাস করে এবং তাহাদের পুরো হিতদিগকেও লইয়া! যায়। এসকল পুরোহিত 
শাকীপী ব্রাহ্গণ। তীাহারাই কোন কারণে বাঙ্গালাদেশে সপ্তশতী নামে আখ্যা 
হুইয়াছিলেন। কারণ তখন মগধে জ্যোষী এবং শাকন্বীপী ব্যতীত অন্ত ব্রাঙ্গণ ছিল ন|। 
সুতরাং বঙ্গের প্রধান উপনিবেশী ব্রাহ্মণের! যে শাকত্বীপী কিংবা জ্যোষী তদ্দিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তাহার! অনুমান করেন জ্যোষী এবং শাকন্ীপী ত্রাঙ্গণগণ বৌদ্ধগণের কবল হইতে জন- 
সাধারণকে রক্ষার্থ এবং পুরাণব্যাথ্যা দ্বার! গ্রামে গ্রামে বৈদিক ধর্ম প্রচারার্থ হিন্দুনরপতিগণ 
কর্তৃক নিযুক্ত, হইয়াছিলেন। তজ্জন্তই গ্রাম্য-পুরোহিতেরা গৌএ-পাঁণ্ডে আখ্যা অভিহিত 
হন।” “গৌঞ্া-পাণডে” শব্ষটি ্াীয কুলগ্রন্থে লিখিত ““চাকলাযাজী” শব্দের সমানার্থক । 
এই গোঁঞা-পাণ্ডে বা চাকলাধাঁজী পুরোহিতগণ প্রাণপাত করিয়৷ বিহারে ও বাঙ্গালায় হিন্দু- 
ধর্মের প্রচার ও রক্ষা করেন এবং ব্রাঙ্গণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। 

গ্রহবিগ্রগণও যাহা, সপ্তশতী ব্রাঙ্গণগণও তাহাই। অতএব প্রথম স্তরের সগ্তশতী দ্বিতীয় 
স্তরের সরযুপান্সী গ্রহবিপ্র এবং তৃতীয়ন্তরের শীকন্ধীপী সকলেই তাহার পর হুইতে অর্ধ পৌঝো- 
হিত্য বীর! জীবিকা-নির্ধণীহ্‌ করিতে-লাগিলেন। বিহারে গৌঞ্-পাণ্ডেরা! যতদিন বাজনকার্ধ্য 
করেন, ততদিন তীহাদিগকে *আচার্ধ্য” বলে; উক্ত কার্ধ্য ত্যাগ করিলেই আর সে পদবী থাক্ষে 
ম। কিন্ত বা্জালায় তাহাদের আঁচার্্যপদবী প্রায়ই বিলুপ্ত হয় নাই। কুলোপাধি__মিশ্র, 
পাঠক, উপাধ্যায প্রস্ৃতি কেহ কেহ ব্যবহার করেন, কাহার কাহার উহা কুলখজিকাগত 
হইয়া আছে। 


২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ ন্্থ সংখা, 
প্রসঙ্গক্রমে শাকণ্ধীগী ব্রাঙ্মণগণের. এবং বঙ্গদেশের গ্রহবি প্রগণের অবস্থা বর্ণিত হইল ৷ এইবার 
তাহাদের পুর ও গাঁইর সাদৃশ্ঠ প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রথম কথা, মগধের শাকদ্বীপী সমাজে 
ঘে সকল গোত্রীয় ব্রাঙ্গণ দেখ! যায়, সাতশতী সমাজে ও গ্রহবি প্রসমাজে "অবিকল সেই সকল 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণ লক্ষিত হইয়। থাকে। বাহুল্যভয়ে প্র সকল গোত্রীয় বংশের নাম লিখিত হইল ন1। 


শাকম্ীপীয় ব্রা্গণের “পুর” । সাতশতী ব্রাহ্মণের “গাইগ। 
১1 উল্লা্ক। ১1 উল্লক। 

ই। কুরৈআরি। ২। কৌক়ারি 

৩। পিতিআরক। ৩। পিতারি। 

-৪। বাড়আরি । ৪1 বেড়ু। 

৫। বাঁড়বাড়ী | ৫1 বেলাড়ী। 
৬। খংটবার। ৬। কাংটানি (কামটি )। 
৭। ভলুনী আরি। ৭। ভাঁদারী। 

৮। সিকৌরি আর। ৮। সাগাই। 

৯। যার্ক। না। যাগাই। 

১০ কুগ্ডাক। ১০। কুড়্যাল। 

১১ সরৈআর। ১১। সুরাই। 

১২. ছত্রবার। ১২।  চের্চের 

১৩ , মলৌরিআর | ুন্পক। ১৩। মুন্কজুড়ি। 
১৪। বালাক । ১৪) বাশুড়ি। 

১৫। ডিহিক। ১৫। দহড়ি। 


অধিক উদ্ধৃত কর! নিশ্বায়োজন। যে কয়টি পুর ও গাঁই উদ্ধত হইল, উহ! দেখিলেই 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, শাক্ীপী ব্রাহ্মণগণই কালক্রমে বাঞ্গালায় সাতশতী নামে আখ্যাত 
হুইয়াছিলেন। তীহারা যজমানগণের সহিত আগমন করেন, স্থৃতরাং এখানে কোন গ্রাম 
প্রাপ্ত হন নাই। দেশের পুরুবপরম্পরাগত পুর (গাই) ব্যবহার করিয়া আপিতেছিলেন, 
তাহাই কুলপঞ্জিকায় উদ্ধত হইয়াছে। বলা বাহুলা» এই সকল পুর শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের 
প্রামাণিক কুলগ্রস্থ “দিব্যানন্দচন্দ্রোদয়” হইতে উদ্ধৃত। "“শাকত্বীপীয় কুলভাস্কর” নামক 
কুলগ্রন্থেও পুরগুলি অবিকল এইরূপই আছে। 

উপসংহারে বক্তব্য, সংস্কৃত পুরাণশান্্ ও প্র(চীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে অবগত ভওয়! যায়, 
আধ্যঙ্জাতির ভিম্ন ভিন্ন শাখ। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উত্তরকুরু বা প্রাত্রীকম্‌ হইতে ভারতবর্ষে 
আগমন করেন এবং তাহাদের পুরুষপরম্পরাগত বৈদিক আচার ও বেদোক্ত ধর্ম সর্বত্র 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একই বৈদিকধর্মম দেশকালপাত্র অন্থসারে বিভিন্ন 
আকার ধারণ করে। এবং তজ্জন্ত ভিন্ন ভিন স্থৃতিনিনদ্ধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সকলেরই মুল 
বেদ। পূর্ব্বে সকলেরই বেদোক্ত ধর্শের প্রচার একমাজ্স উন্দেশ্ত ছিল এবং সকল ত্রাঙ্মণই এক 
ছিলেন। পরে দেশকালপাত্র অনুসারে বহু ভেদের ছৃষ্টি হইয়াছে । * 


উরে ভারে শ্রীশরচ্চ খাজীশ 
বঙ্গের সপ্ুসতীশণ কখন আপনাদিসকে নকবীগি হি উর বি ভিহাদের মতামত পরে 


প্রন্ধাশ করা হাইবে। * সা-প-প-স। 


